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= মন হল পার্থকাময় বিরোধের অৰষ্টা--মেখানে ভগবানের বিশ্বাতীত আর 

বিশ্বত মবশ্থ। দুটির মধ্যে, ব্যক্তি আর নির্ব্যক্তির মধ্যে, একের ও বহুর মধো বোধ 
হয় যেন রয়েছে চিরন্তন অনৈকা। আতিমানস কিন্তু এসব সমস্য তোলে না; 
কারণ সেখানে মানস-অজ্ঞানের অভিন্ঞত।-ধারা লোপ পায়, দেখালে সমস্তের 
ভিত্তি হল অবাতিচারী একহ--প্রকাশ য'ই হোক, এই একবের হাস হয় না, 
বৈপরীতা হয় ন। (তা হল মূল সত্তাগত একা. সখ্যাগত নয় )--এই একত্বের 
মধ্যে, তাকেই ভর করে সব বর্ধে থাকে, কখন হারিয়ে ফেলে না বিশ্বাতাত দেই 
সদ্বন্যকে যাকেই প্রকাশ করে সে-একত্ব মানসের ও অতিনানসের মধ্যে এই 
প্রভেদটি মনের কাছে সম্পূর্ণ বাখ৷! করা কঠিন, কারণ অতিনানস নলের 
স্ায়বিধিকে খণ্ডন করেই চলে, তার স্থানে এনে দেয় জ্ঞনসাভের এক ধারা যা 
স্বয়ম্প্রকাশ এবং একাব্ক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত -নন একাম্তপক্ষে গ্রহণ করতে 
পারে তার ক্ষীণ প্রতিবিশ্ব বা ভায়ামাত্র। কিন্তু চেতনার ভবিষ্যুং সিদ্ধি বিষয়ে এনে 
দেয় প্রত পার্থকা, সে পাথকা চিন্তাগ্রাহা নয়, অভিজ্ঞতা-গ্রাহা । 


শ্রীঅরবিম্দ 








মায়ের আর্থন৷ 


ন্ট 
এপ্রিল ১, ১৯১৭ এ 

বৌন সনাক্ত হান, তোকে ভুমি দেখালে নাদুকলী দুশাউেনীল সব এশা , 
তরল “সেজেছে উৎসব-সছুদার, জনশূন্য না, চনেছে বেন শ ভিন্দিযৈ । দু 

* কিন্ত আসার ভাবী নিয়তি সম্বন্ধে ভুৰি ত কিছু বললে নাকী লে-চি তৰে আমার কাছে 
খেকে এতখালি ঢেকে রাখতে হবে? bl 


আরো দেখছি. চারদিকে দেখছি চেরী-গাছ সব. এর ফুনের মধ্যে তুনি একটা অপরূপ 
গুণ ভরে দিরেছ, তাব৷ যেন বলছে একমাত্ৰ ভতুষিই আড়, ভারা বসে লিস্লে আলন্চে ভগবানের 
দিত হাস্য । 

দেহ আমাৰ শান্ত হয়ে রয়েছে, অস্বননায়া আনাৰ বিকলিল্ুণহনে ই - -ক্ষি যাদু তুনি 
এই পুশিত তক্সাভীস সাধো নিহিত করেছ? 

হে জাপান ! এ হল এত্ৰান্যাৰ শুতেচচার রাছ-পোঘাক, তোলার শুদ্ষতল অর্ধা, তোমাৰ 
নিষ্ঠার অভিজ্ঞান { এই ভাবেই তুলি বল বেন স্বৰ্গ্বের প্রতিচ্চায়৷ তোমাতে প্ৃতিফলিত । 

‘আবাৰ চেনে দেখ অপন্থপ শোতাৰ দেশ-__সয়ুচচ পৰ্ব্বতনাল৷, পাইন খাণ্ডে আৰ কোলে 
কোলে চাঘ-ভাবাদের কৰিতে চাক । আর বর যে চীনা যানুছটি হাতে কাপে নিযে আছে 
গোলাপী বার গোলাপ ওচচ, এও কি আলনু ভবিঘ্াতের আশাৰ বাতাস নম? 


এপ্রিল ৭. ১৯১৭ ৫ ৰ 

একটা সিপূল একাণগুতা আলাকে অধিকার করল, আমি দেশতে পেলান একটি চেরী- 
ফুলের সঙ্গে আমি একা হয়ে গিয়েছি ॥ তারপর এই কুলার ভিতৰ চিয়ে যাবতীয় চেন্ব----= 
ক্ফুলের সঙ্গে নিলিত হয়ে পেলান । তারপর চেতনার আরো গভীরে নেবে গিয়ে, একট) 
২২৯২১ আনি হয়ে উঠলান একেবারে চেন্ী-গানাাটট, আকাশের দিকে 


4 ঠিক সেই সনে সানি স্পষ্ট এই 
রক নিজেকে এক করে দিয়েছিলে, তাই তুমি আবিষ্কার 


৮ দন শা NEON 






নি শুনি তখনি, রাখলাম, পর মুহুর্তে সব মুছে শেষ । এখন 
বননীতে বনে চলেছে, পুশ 


ত জি 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বহিক। বর্ষ--১৯ ] 


লানুছের দেহ আন পাটের দেহে কি প্রতেদ ? কোনই প্রভেদ নাই বস্তুত-_যে চেতনা উভয়কে 
অনুপ্রানিত করে ত৷ এক ভিন । দি 

তথন চেঙ্গী গাহি আদার কানে কানে বললে 

চেরী শাচের ফুল হল “‘বাসস্বী” ব্েোগেৰ ওমূৰ । 


এপ্রিল, ৯, ১৯১৭ * ৰু 

একবার যখন পাৰ হরে এসেছি তোলার বিশ্বচেতনার্ব বাজ, তাৰপৰ প্রতিবারই যখন 
ফিরে বাই মানস বাজ, তখন দেখি সেখানক্বাঙ প্বত্যেক চিন্তাই হল একট! অপূৰ্ব -অতলন্পৰ্শ 
সবয্যা 1 
উর্ছ্মে কোন প্রণ নাই---নিস্ুদ্ধ নীযববতাস্ত্ৰ মধ্যে সব-কিছুই জাল) থাকে চিন্বকাল ধরে, 
লীচে সবই অভিনব, অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত ৷ দুটিতে নিলে বায় এক অতিন্ন চেতনায়, যাতে 
এনে দেয় শাস্থির আলোকের আনলশ্বের উত্স এক বিস্য়-বিভোর নির্ভরতা । 


এপ্ৰিল, ১০, ১৯১৭ 

আরাবেস অতল তল অবধি হৃদয় আবার ঘুলিয়ে পড়েছে... 
পিন সচল চঞ্চল একটা নিনম্তস পরিণানের ভিতৰ লিয়ে, সব প্রাণই স্থপ ভোগ 
রঃ বাসে, কৰে লড়াই, করে ছয়, পার ধ্লংস আনার থডে ওঠে... 

আপাবের অতল হল অবধি হৃদয় আনার থুনিয়ে পড়েছে... 

এই নত শন বিচি উপালান সৰ তাদেৰ আছি চজ্চাশন্ছি। ভাগই তানেস, আমিই 
চিস্তাশক্ধি হাদেন » শক্রিন, আনি কন্দ বল মিন্ধি লিলে হাসি, আনিই হও উপাদান হয়ে 
চালিত চট আপা 

আধাবের অতল তল অবপি হৃদয় আনান খুমিয়ে পড়েছে... 

বিগত গান৷ আর লাই, বা্টিগত ক্রিয়৷ আর নাই ; যে একনুখিত) নিয়ে আলে 
তেদ সংঘৰ্ষ তা আর লাই, আছে শুধু অদ্বিতীয় অনন্য একৰ । 

আধানের অতল তল অবধি হৃদয় আবার শুনিয়ে পড়েছে... 








এপ্রিল ২৮, ১৯১৭ ন 

হে আনার অপীশ,ভগবান, আন্ত সন্ধ্যার ভুমি আবাস দেখা দিয়েছিলে ঠোষার সঙ্গ 
জ্যোতি প্ৰপূৰ্বা নিয়ে । তুনি ত এক মুহূর্তে এই সত্তাটিকে শশ্পূৰ্ ০ 
শ্টছ, সচেতন করে তুলতে পার, তার অজ্ঞানান্্কারের অবশিষ্ট চিহওুলি থেকে: তার স্শেঘ 
আঁক খেকে তাকে বুদ্ধ করে দিতে পার, তুষি পার...কিন্ত তুমি কি ও: করনি, আদ 


২ 


[ লংখ্যা-১ মায়ের প্রার্থনা 


সন্ধাতেই, যগম তুনি তাকে হতিলিন্দিত কলে দিলে তোলার দিবা-গ্রভাব, তোমাৰ অস্ণনীন 
দীৱ্ৰি দিয়ে ? নিশ্চয় হবে তাত কারণ আবার সবো রয়েছে এক অনানুখী পাজি, শাস্তি 
দিয়ে বিশানত৷ দিয়ে গড়া } তোলার কাছে শু প্রার্থনা. এই শিখৰ হতে বেন কখন আমি 
বিচ্যুত না হই. সদাসৰ্ব্দদা মেন তোনার পান্তি সব্দেশুন্ত হয়ে আনান নান বির) কনে__শুবু 
পতীরের স্তরে নয়, সেখানে ত বহু দিন পেকেই লে অধীশুস্স হয়েছে. কিছ বাহিরের ক্ষুদরাদপি 
ক্ষৃত্র কৰ্ম্বেরও মধ্যে, হৃদয়ের, বুন্ডির ক্ষাপপি ক্ষুদ্র অস্তরালের নে... 

= ভগবান, প্ৰণতি তোলা, সকল ভীবেন্র তুনি বুক্তিনাত৷ ! 

“বর, এই যে ফুল, এই বে আশীঘ,; এই যে-তাগবত প্রেসের হাসি, তার না আছে 
পক্ষপাত, ন৷ আছে বিরাগ--সকলের দিকে; উদার প্রবাহে বরে চলেছে, তাস অনুপন 
দান সব লে ফিৰে প্রতিগ্বহণ করে নী কখন ।"" 

পরনানন্দের নুডরাভঙ্গে তার বাছদুটি প্রসারিত কৰে দিয়ে. চিনস্ছলী নাতা জগতেৰ উপৰ 
বর্ষণ করছেন ভাৰ নিশুক্ষতন প্রেনের অবিক্লল পিশির-ধারা । 


অপ 


আকাকরা, লাই ১৩. ১৯১৭ 
“হৃদয় আনাৰ দু 





নে পড়েছে সাহার 'দপ্তন্থল অবনি... শুধ লিয়ে পড়েছে ? 
বিশ্বাগ ত চয় লা। হন, শান্ত হয়ে গিয়েছে, হরত চিনকালেস জন্য । দূর পেকে 
জেগে ওঠা আছে, কিছ প্রানি পেকে আন্ত বিচ্যুতি নাই । সে-দিন পেকে কোন পতন 
আলি লক্ষ্য কৰিলি ৷ চিল হত এক্াগ্র একী কিছু, মাঝে লাঝে। ত) বিক্ষুব্ধ চনে উঠত 
তার পৰিবৰ্যে সত্তাকে এমে পূৰ্ণ করেছে একটা বিশালতা, তা কি বিপুল, কি পুশাস্থ, কি 
অচল । পবা বৰঞ্চ বলা মান গত যেন তান নপে। গলে গিয়েছে. কাৰণ সীমাহীন যে-বস্ত 
তাকে কি কনে ক্ূপেশ মধ্যে ধানে সাখ। যায়? 

এই যে সব বিপুল পর্ন তুমার. আলি দেপছি আলার ছ্গানাল৷ পেকে, তাদেৰ সপ্রশান্ত 
সীলা-বেশা তুলে সবে, গোসবে এনক্ষিত হয়ে চলে দূর দিগস্থ অবধি তাদেৰ পূণ সঙ্গতি রয়েছে 
এই শন্তাটিরু ভাল্পের সঙ্গে | ভগবান, তুনি কি তোমাৰ সাজেক 
অধিকার নিয়েছ অন্তত: তোমাৰ ৰাজোৰ এ অংশচুক্র অধিকার? কাৰণ দেহ ত এখনো 
তৰনাচ্ছনু, অজ্ঞান, সহলে সাড়া দেয় না, সহছে বাধ্যও হয় ন৷---অনা অংশাটির নত এও 
* ক্লি একদিন পরিশুদ্ধ হবে ? আর তখনি ত হবে পূর্ণ বিনয় ? কি হবে জেলে? এ ঘন 
হয়েছে তুনি বেষন চাও তাই, আয় তার, আবসবটীর সব্যে কোন খাদ নাই । 
ৰল 













+= টোকিও,*সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯১৭ 


= একটা কঠোর নিয়ন-পালন তুনি আসাকে দিয়ে করিরেছ-_হাপের পর ধাপ জাৰি 
‘সিড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছি, পৌ চেছি তোসার কাছে, আর এই উত্ঘ্বারনের চূড়ার অসায় দিলে 


শীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা ব্ৰ-_১৯ ] 


একাৰ্মতাগ অনন্ত আনন্দ্সস্যোগ। তারপর তোমার নির্গেশ অনুসারে পাপের পর ধাপ আসি 
নেষে এলান বাহ। ক্ৰিঘ়া-কৰ্্মে ও ৰাহা চেতলাবলিত দিকে, ফিল এলান সেই জগতের মধ্যে 
যাকে ত্যাগ কত্রি তোনাকে লাভ করবার জন্যে? আর এখন যে নেনে গিরেছি' 
একেবারে নিনুতলে, সবই এসন নিজৰ, লিলোড়, অতিসাবাৰণ আসার ব্যে, আমার চারদিকে 
ৰে আর আমি বুঝতে পারি না... 

তুৰি কি চাও”যানার কাছে থেকে? এই নন্র লুলীর্ঘ- প্রশ্বতি, এর উদ্দেশ্য কি 
যদি তার লক্ষ্য হয়ে থাকে এবন পরিণানে পৌ" বন. হা বেশিল ভাগ মানুদট নাভ করে থাকে 
কোন রকন নিয়নপালনের তিতর দিয়ে না পিয়েই ? 

কেৰন করে এসন জিনিম ঘটে বে আৰি যা সুরু দেশেচি, তা দেশবার পর, যে সব অভিজ্ঞতা 
পেরেছি তা পাবাব পর, তোমার চেতনার, তোৰার সঙ্গে যোগাযোগের পুণ্যতম গর্ভগুঘে উত্তীৰ্ণ 
হবার পরেও, আমাকে তুনি তৈরী করে বরলে এমন এক ধত্বন্থাপে যা সম্পূর্ণ অতিন্যবারশ 
এবং রাখলে অতি-পাধাবশ অবস্থার নধ্যে॥ ভগবান, লত্যনতাই তোমার উদ্দৈশ্য 
অনবধারণীয়, আমার বুদ্ধির অগা 

আলো. আমাৰ সদয়েষ মনো যপল তুমি তোবান পূণানন্দেৰ ভূক্মতন ্বীলকথানি স্থাপন 
কৰেছ, তা হলে বাহিৰে পেকে আগত চারা সৰ কেন তাৰ উপনে প্রতিম'লিত হতে লাও, আর 
এই ভাবে দে শাস্তির ঢ তুলি আনায় দান করেচ, চাও কি তা আগা! ও নিবথক হয়ে খাক। 
সত্যই এখন একা বগা, আমাৰ বন্ধিকে বিপদ্থাস্ত কলে দেখ 

কেন তৰে অস্থপে এনন বিপুল নীরবতা দিয়েছ হাস বাহিবে সাধনে এ: 
ভুলে, চিদ্ছ।কে এত শল অকিঞ্চিংকর জিনিঘ নিযে বলপুত হোপে ৯১, 
পু! কৰে যেতে পাৰি চিৰকাল, হলত চিৰকাল বৃধাইি | 

আনাৰ উচিত হামাৰ আদেশ অবনতনন্তকে গ্রহণ বলা, আমার সামাল অবস্থাকে 
বিনাবাকেন স্বাকাৰ কৰা । 

আবি এপন শুধু সাক্ষীলাব্র, তাকিয়ে দেখছি স্বষ্টি-বমগর তাৰ পাক ক্রমেই খুলে চলেছে 


০০ 
অফুরন্ত । 






5 সঢল করে 
ন? আৰি 





(কয়েক দিন পরে ) 

তগবান, কতবার তোমার আদেশের সম্মুখে দুর্বল হয়ে পড়ে, তোমাকে প্ৰাৎন৷ করোছ, 

2 ‘পাখিব-চেতনার এই যক্নি-পরীক্ষা খেকে আবাকে মুক্তি দাও/ ডোবার সনুচচতষ একের? 
সুষ্যে আমাকে ডুবে যেতে দাও” কিন্তু আমার প্রাণনা কাপুরুঘত৷. আমি জানি, তাইঃত। 
নিক্ষল খেকে যায়। রি < ০ 


সি 
স্পা 


% 


[ সংখ্যা_১ মায়ের প্রাথন। 


অক্টোবর ১৫. ১৯১৭ 

, লিরাশায় পড়ে. ভগবান, তোমাকে আবৰি ডেকেছি, তুনি শুনেচ আয়াৰ ডাক ৷ 
পীর বনের অবশ নিয়ে অনুশগ কর। ভুল আবার হয়েছে; আমি নিজে যা, 
তারই অনুজ্ঞপ নয় কি সে-অৰস্ব। ? 

, তোমার বৈতবের দূ্ার অবধি তুনি আসার নিরে এলে, তোমান্ত্ৰ স্ৃছৃন্দের আনন্দ-ভোগ 
আনায় দিলে, তাই আন্াযুললে হলু লক্ষ্যে ৰেন পৌঁছে গিয়েছি। কিন্ত লত্য কথা হল এই 
=নবে তুনি তোৰার বস্তটিকে তোনার জ্যোতি পূৰ্ণ আলোকে দেখে নিলে, তাকে আবার ভুৰিয়ে 
স্বাখলে জগতের অগ্থিনুলির সব্যে যাতে আবার সে গলে যার, পরিশুদ্ধ হয়ে আসে । 

এই সব বুহূর্তে যখন অবশ্থ। যেননুঞ্ৰকান্ত তীৰ তেমনি বেদনাক্িষট, আনি অনুভব করি 
স্_আনাকে যেন তুনি টেনে নিহ্ৰে চলেভ বিষাস্তকারী দাকুণ সেপে তোলার কুপান্মরের পথে, 
সবজ্জ আধার স্পাশ্লিত হতে ওঠে অনস্তের সঙ্গে সচেতন সংযোগে ॥ 


* এই রকলেই তুমি আমাকে দিয়ে থাক শাস্তি আর শক্তি যাতে আনি নূতন পরীক্ষা) পার 
“হয়ে যেতে পারি । সাত 


চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি 
পূবধাযুৰবতি 


জ্ঞান 


ঠিক জিনিঘ বলে য) আৰি হলে করেছি বা ইচহু৷ করেন্চি, ত থাল না তা হাসে ৩ 
এ কপ। পৰিফ্কাৰ ওহ, সব্বন্ত। এন কেউ নাই বিনি এ জগতকে ঠিক প লিয়ে নিদে চলেচ্ছেন, 
থছে কেবল অঙ্ক যদুচহু৷৷ অথব। কচ কাৰা-কারণ-শৃপ্বল ! 
+ + + 
লাস্তিক হল নিচের সঙ্গে লুকোচুপ্সি খেলছেন যে ভগবান-_কিস্ত আস্তিক ও কি তাই 
ময়? না হয়ত-_কাবণ, লে দেবাছে ভগবানের ছায়াকে, এবং তাকেই আকে বনে রয়েছে) 


+ + = 
তুনি যে ভালবাস, আঘাত কর না তবে। যদি আখাত ল। কল এখন তবে বুঝব তুরি 
আনাকে ভালবাস না) ্ 


= + 
বলা ভুনি--কাৰণ, তোনাবছ কলা।ণে আমি দেখতে পেয়েছি আমার 





ৰু ্ 
পোককে লান্ঘ এপনে। তালবাসে । যদি কাউকে সে দেখে গোকেৰ বা আনন্দের 
উর্ছ্বে উঠে নিয়েছে, তবে তাকে অভিশাপ দেৱ: "কি অসাড় পদান তুলি । আই সৃষ্ট 


এখনে ছেক্কসেলস শহরে ক্রশবিদ্ধ হরে খুলছেন : 
= 


ৰু * 

পাপকে দানুস এখনো ভালবাসে । যখন কাউকে সে দেখে পর্দ্ের বা অধর্দ্দের উর্দ্ধে 

উঠে গিয়েছে তপন আকে অভিশাপ দিয়ে বলে ওঠে : 'নিঘ়নভদ্রকাী তুনি, অনাচার ও 
দুনীতিপরায়ণ ভুমি" ॥ তাইত শ্রীকৃষ্ণ এখনে৷ বৃন্দাবনে এসে বাশ করেন না । 
জপৰ এ 


ৰ 


শু সংখ] -১ চিশ্তাৰপি ও স্ুত্রাবলি 

= কেউ কেউ বলেন, “শ্রীকৃষ্ণ কখন ছিলেন লী, তিনি একটা কিন্বসস্তী লারা এর 
বলতে চান শ্রীকৃষ্ণ পাবাৰ 'পর্রে ছিলেন না ॥ কিন্তু বৃন্দাবন ঘদি কে।বাও ন) খাকত তবে 
ভাগবত কথন লেখ) হত না। 

ডা ৰ ঙ্ছ ৰ 

" অন্তুত। এরৰ্শ্মনের৷ নাকি সুটেন্ত অত্ষ্ব অপ্রবাণ করেছে ; কিন্তু বৃষ্টের ক্রশান্োহণ 
ক্লীতিহানিকতার দিক দিয়ে সাজব্ৰেন্স ৰৃত্যুর চেয়ে বেশি সত্য। 

* পি 
, অনেক সবর বনে হর যে-লব ঘটনা হয় নাই তান্াই হল প্রধান ; কারণ তুলনাঙ্গ রতি 
মানিক. মংশিকি পাম শট নিত বলেই যোৰ হয়। 
যত = 

ইতিহাসে আছে চাৰটি অত্যান্ত প্রধান যটন৷---টেল্বনখনীর অবরোধ, পৃট্টেন ল্য ও 
ক্রশারোহণ, বৃন্দাবনে গ্রীকৃঞ্ণের নিত্বালন্‌ আৰু কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে শ্রীক্ষপঅছুন সংলাপ ॥ 

: টুয়-অবরোধ সৃষ্টি করেছে নীল সত্যতা, বৃন্দাবন-বাল স্ষ্টি কল্পেভে তক্তিধন্্র ( তার 
পুৰ্বে ছিল কেবল ধ্যান আর পূজাচৰ্চনা ), পৃই তার ক্ৰশ থেকে ইউনো মানুখী কাক্ষণোয 
পরিপূর্ণ করলেন, জার কুক্ুক্ষেত্র-সংলাপ নানবছাতিকে এখনো নুম্ত, কবৰে । 

তবুও বলা হয় এ চাৰটি ঘটনার কোনটিই ঘটে নাই। 

* * ক 

বল৷ হয় পৃষ্টের কবিতরার্ভা হল জালিয়াতি আর কুষ- হলেন কলির স্কট । আনন 

ভগবানকে প্তিভ্তভা লানাই এই জাপিঘাতির জন্য আর কৰি-ককপনাকে প্রথতি জানাই । 
এ 

ভগবান আনাৰ জনো যদি নরকে স্থান কস্বে থাকেন, তস্বে লানি লা কেন আলি দ্বৰ্গের 

কাৰন৷ করপ। আমার নন্গল কি তা তিনিই ভাল জ্ঞানেন ৷ 
নি “ * 

ভগবান যদি স্বপেৰ দিকে আমাকে টেনে বরেন, তা হলে ভান আর এক হাত নরকেরট 

মধ যদি' দাবিয়ে রাখে তইও আনাকে উচ্ে উঠবার জনে। ০ কৰাতেই হৰে । 


সেই সব চিন্তাই সতা যাদের বিপরীতও সত্য--যথাকালে ও ঘথাযোগা প্ররোগে ; 
* অৰিযম্বাণদী নতবাদের নত ; এপকারক বিণ্য। আর লাই । 
ঙ- হে = 
নাারীস্র সুত্যেন্ন পরম শত্ৰু, সছ্বৰ্্বর পরম শত্ৰু যেন ধৰ্ম্মল্ননাত৷--কানণ প্রথমাট 
নিজদের ভুল দেখতে পায় ন), আর স্বিতীয়চি দেখতে পায় না নিভে তধন্্র । 


ৰ চর 
চে 


শি 
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এৰী অৱকিন্দ মন্দিএ বাই 


অজ্ঞানেস্স সনে! বখন হুনিরে ভিলাল তপন একটি খান-স্বানে এসে উপস্থিত হলান, পদ 
দেখলান সেখানে বচ সাধু-জন সৰবেত কিন্তু তাদের সঙ ক্লাস্তিকব, আর স্থানটিও কারাগৃ্ 
বলে মনে হব । জেগে বখন উঠনান ভগবান আমাকে নিয়ে গেলেন লতাকার কারাপৃছে, : 
কয়াগু কেই ভিনি কয়ে লেন) বারন কান, সেতিয়া ৰ ন ৰু 


+ 


দুষ্পাঠ্য বই একলা আলী কলার নাস: কবল পাঠা £ 
সব পারিপাটা, এখন বুঝনাষ আবার মনকে আয় করেছি। 
= ৰু 3 , 
জানলাৰ মন আবার জর করেছি, যখন সেপলান সে কদধোযর সৌন্দ২্য সমাদর করতে 
এ শিখেছে, সেই সঙ্গে বুঝতে পেরেছি আর-সকলেন্ কেন তার উপর বিরাগ বা ঘুণ। 1 
. . . 
কদর লখ্যে, অশিবের নধ্যে রয়েছে বে সৌশ্দর্ঠযময় যঙ্গলনয় ভগবান, তাকে 
শুভব কলা, জ্রালবামা, সেই স্দেই আবার কদৰ্য্যকে অবদলকে নিরাযয় করবার জনা 
পূ প্রেনে ব্যাকুল “ই ওয়া-_এই হল সত্যকার ধৰ্ম্ম ও নীতি। 
= . 
পাপীকে ধূণ৷ কলা নিকৃষ্ট পাপ, কারণ ত) হল ভগবানকে খুণ। কলা | তবুও এ কাছ 
ফে-করে সে আয়শ্রায় করে যে তারই হল উচচতর সুরের ধৰ্ম্ম | 


* 


* bd 
আনি যখন শুনি বর্দ-সঙগত ক্রোবের কবা তৰণ নানুগের আগ ভারণার সানা দেখে 
বিস্মিত হই । , 





* * 

এ এক অভুত্ত ঘটনা য়ে বানু ভখাঝানকে ভালবাগতে পারে, অনচ বানুদকে ভালবাসা 
তোর হনে ওরে ন) | কাকে ভালবাসে তৰে লে? 4 
চে কম » * * ৰণ 


সাম্প্রদায়িক কলহ হল বেন কলসদের লখ্যে বিবাদ কোন পাত্ৰরটিকে জঅৰুত-র্স 
ধাুণ করতে দেওয়া হবে) তাদের কলহ চলুক, আসাদের কাজ অনুতন্বস সংগ্রহকরা-- 

বে-পাত্র থেকেই হোক না_ আর "অনৃতস্ধ অর্জন করা । 
পথ. এ ৰ 
তুমি বল, পাত্রের স্বাদ পানীয়ের মধ্যে প্রতেদ আনে---এ হল আদ্দাদের কী; 
লে জন্যে পানীয্রের' আৰন্ত্বপ্ৰসায়িনী শক্তি কিছু ব্যাহত হয় না । 
* + চু 

নক 





ৰ 


[ সংখ্য।--১ চিন্তাবলি ও সত্রাবলি 


টি উদ্ার-প্রমারিত হও আসার নখো, বরুণ দেব ; শক্তিনয হও আলাল মধো, তে ইহ্ৰ; 

* হে সুরধ্য, হও একান্ত প্রোড্ক্ষল, একান্ত ভাস্বর : হে সোলদেব, সৌন্দর্বো ও নানুর্যো পূরণ হুও। 
হও উগ্র; হও ভীষণ, হে কু : হও বেগনস্স, হও ক্ৰিপ্র, হে নক্তংগণ . হও সৰণ, হও সাহসী, 
হে অর্ষ্যম৷ ; হও তোগলর, হও সুখময়, হে ভগদেৰ ; হও কনলীয়, করুণাকূর, প্রেমনত্ত, 

১ আঁবেগমর, হে মিত্ৰ । হও শত, অনবওুঠিত৷ হে উদ্। : হে রাত্রি. হও গন্ধীর, স্বগৰ্তা ॥ 

» হে প্রাণশক্তি, হও পূর্ণ, উদ্যত, উৎফুল্ল; মৃত্যু, লোক হতে লোকান্তরে পথ দেখিয়ে আলাকে 
নিয়ে চল। এ সকলের বামগ্ডল) সাধন কর, ব্রক্ষলম্পতি। আমি যেন এসব দেবতাদের 
‘ষ্ট্ৰৰীন না হই, হে কালী । রে 

তত = * ৰ 
= হেউৎক? তাকিক, তর্কে তুৱি বধন জয়নাত কর, তখন তুনি খুবই কর্ণার পাত্র?" "/ 
কারণ শ্তানকে বৃহত্তর কল্পে তুলবাস্থ স্থুঘোগ তুমি হারিয়েছ। 
« নখ 


বাণ তান প্রকৃতি অনুসারে কৰ্ম্ম করে, আর কিছু সে লালে ন); ই গে হল উগৰং ৷ 
স্বরূপ, তার নাধো নাই কোন পাপ॥ যদি সে প্রশ্ন তুলত তবেই লে হয়ে পড়ত পাপী । 
* 


* - 


পণ্ড তাল স্বতাব-নিকৃতির পূর্বে, সং-অসংজজ্ঞানেৰ বৃক্ষ হতে ফল আন্বাদ কৰে নাই 
দেবতানা। তাকে পরিহাস করে গ্রহণ করলেন শাখুত জীবনের বৃক্ষ ; লানুথ দাড়িয়ে উচ্দ্ধের 
স্বর্গ আর নিনুতন প্রকৃতিৰ নাঝখানে। 


ৰু ন * 

ধর্টবিখাতেন গবচেযে বড় এক সাস্তন৷ এই যে তগবানকে নাথে মাঝে ধানে ৫ “ফলতে 
পার, আর খুসীসত বেশ পিটুনি কছে দিতে পার। আদিম অসভাশের বুঢ়তাকে সাট। করে 
লোকের)__কারণ প্ৰাণন৷ নুর না হলে তারা তাদের দেবতাদের প্রহার কৰে কিন্তু আললে 
ঠাট। করে যান তারাই নু, তারাই আদিন অসত্য । 


ন 


. ৰদ ৰ 
টা নরতা বলে কিছু নাই । কারণ অনন্ত যা তারই হয় বৃত্যু ; নর যে তার জনন বা বিনাশ 
ত হাতে পারে ন৷ । 

. 


* 





ছু নাই । অনস্তই কেবল নিছের জন্য সীনান৷ স্ব করতে পারে। সাস্তের 
আদি পাকতে ? নী. অস্তও খাকতে পারে ন৷-_কারণ আদি ও অন্তের ধারণা করতে 
গেলেই তার আনন্তাও ব্যক্ত হয়ে পড়ে! 


ঙ্গ ক ৰ 


৯ 


॥ 
আঅরবিল্দ মন্দির বত্তিকঃ বধ-১০] ' 


=ৈ এক মুঢ়কে দেখলান চর বূঢ়তাপূৰ্ণ, ভাষণ দিতে চলেছে। জানবার কৌতুহল হুর, পে 
ভগবান কি চান এখানে ৷ বিৰেচনঃ কয়লাৰ, দোধমাৰণ্সত্যেয় ও বিজ্ঞতায়ই এক [| 
ৰ ১ 












ৰ ২০৯৩ - 
সুললবানের। বলে ওগবান হলেন মহা--লতাই, তিনি এত নহাব্‌ ৰো 
নাই, যখন অ৷-ও দরকার হয়, /- 


গ্ৰীম! প্রলঙ্গ* 
ডক্টর কে, আর, শৰনিবাস আয়েজার 


॥, ১৯১২ সালে শ্ৰীন৷ কয়েকজন সত্যসন্ধানীর কাছে, "বীর নিয়মিতভাবে স্ন্ৰস্তান 
ও আত্মক্ুন্ধ অর্জলেনর উদ্দেশো নিলিত হতেন" কতকগুলি রচন৷ পড়ে শুনিয়েছিলেন। সে সব 
স্ল্নান্র মূল বক্ৰুবা ছিল কর্ণোর বাবহারিকতারু দিক্নু। এ সকল রচনাবলীন্র জীবন-কাহিনী 
নি বল৷ হুল "প্রত্যেক বৈঠকের শেষে একট) নোটানুটিভাবেৰ প্রশ্ন পাকত এবং 
সেৱৰাশ্রের্স উত্তব প্রতোককে নিজদের ভন করে দিতে হ'তে৷ ৷ এই উত্বত্রগুলি পড়া হত 
খৰ সক্ষলের শেষে উপসভ্বার হিসাবে পড়া চত একটি নাতিশীর্ঘ প্রবন্ধ। 
প্রবন্ধওুলি এই 

প্ৰথন পু জল লালী ওতে আনায় সান কোণৰ £"/ কৰকে এড়িয়ে 
যাওয়া যায় লা, কারণ প্রকৃতপক্ষে বন্ধই অপন্নিহাধ্য : কিন্তু কোন্‌ নাছ সপ আমাদের 
হবে বাঞ্ছনীয়, কোন মনোভাব লিয়ে সে কৰ্ম বা আমলা করুন ? নক্্রনিশেদানে নিলু, 
উৎকৃষ্ট বা বিশিষ্টের নর্ধঢাদা দেন দেশাচাৰ বা লোকাচার : কশ্বের্ব এই শ্ৰেণী হিমালে আবার 
তার পুরস্কার না পানিতোদিক । এট সব কারণেই লানুঘ যে শোজে অলপ গ্রামের, কৰ 
“অসন্্ানী” এবং বেশী লাতগ্নক ও সন্মানী ধরণের কর্প তা নোটেই অস্বাভাবিক নয়। 
তাই সব্ধত্রট এত উন্মত্ত চড়াৱড়ি এবং আৰম্বাতী প্রতিযোগিতা ৷ কিন্ত শ্রীলান ক দেণাৰ 
সূত্ৰ একেবারে নুতন বার। পেকে উদ্ভূত : 

শপ্রতাক্ষে বা পরোক্ষে একখ! কখন না যেন বলি আলি বড়লোক হতে চাই. তার 
আনো কোন্‌ কাম হবে অনুকুল £ বরং যেন বলি : এসন কোল একটা কাত আছেই যা 
সকলের চাইতে আনিই ভাল পানি কারণ নুলতঃ: সকলের বধ, রয়েছে যে ভাগবত শক্তি 
প্রত্যেকে তাৰই এক এক নুপে প্রকাশ । সেই কান বতই তা চোট হোক বা খাট হোক = 
আবার বত তাকে আবিক্কার করবার ভন্য আনি আনার কুচি, প্রবৃত্তি, বন্দ, অপছন্দ পধা- 
, বেক্ষণ করছি, বিণ্রেণণ করছি, আর সে কাজ আসি করবে৷ একদিকে অতি বিনয় অন্যদিকে 
পার বর্ধন করে , অপরের সতানত উপেক্ষা করে | , প্রফি করে যাব আনি বেননভাবে 
শ্বাক্্রশ্বাস নিই, যেননভাবে ফুল স্থগদ্ধ ছড়ায় অনায়াসে স্বভাৰগুণে, কারণ অনারকন 
কর)'ষে আনার আনার পক্ষে অসস্তব । বে মুহূৰ্ভে আলর॥ সব স্হনাস্মক বালনী , সব বাজি 
এবং স্বাণনয উদ্দেশঃ দূর করতে পেরেছি__ভ যদি এক পলকের নন্য ও হয় তখনি নিছে দের 


= On whe Mother, € Chapter vin 
1 Words of Long Ago (৮. 33) 


১১ 


নাবিল নন্দির বাতিক ব্ধ--১৯ ] 


আমরা দিযে দিতে পাৰি এই অস্তর্রের স্বতঃক্ফূহ প্রবাহের কাছে, এই গতীরতর প্রেরণার পা 
কাছে মান হরে আসব যুক্ত হতে পারব বিশ্বের জীবস্ত এবং ক্রম্োনুত মব শব্তিধারার সদ 1৭ 

এইভাবেই প্রতোক কৰ্ম্মানুঠানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রত্যেক বাতির বৈশিষ্ট্য জড়িরে 
আছে, তাই সব কৰ্ম্মই হয়ে পাড়ার ভগবানের কাছে নিবেদিত আয্রোৎসর্গ্েের নৈবেদ্য । 
তার পারিতোদিক আসর! যা সঙ্গতভাবে আশা করতে পারি তা হল অন্তরে একটা তুপ্ডিবোধ, 
ক্ষারণ কৰ্ম্মাটি উচচই হোক বা নীচই হোক ত শুধ আনরাই করতে পারি, ত। সম্পন্ন হয়েছে 
বা হবার পখে। ৰ 

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল 'নি:স্বাথ কৃর্ধে ভ্ুর্বনিবেদনে আবাদের নধ্যে সৰ্বপ্ৰধান বাবা 
কিঃ” 

প্রশ্রটি খুবই সঙ্গত, কারণ বা্টদ্গীবনের প্জ্ৰনুপনত৷ দৈনন্দিন দ্রীবনের সত্যতান্ডতই 
প্রকাশ এবং তাকে ওদ্ধতা ও অহবিকার বিবর্ণ পৌঘাক পরিয়ে চেকে রাখ নিশ্চয়ই হয়ে 
দাড়ায় মবণসভুল। শেঘে. এমন কি. ব্যাক এই অনুুপমতাও হয়ে জাড়াম এ বিভ্ৰয--অধ্যাম্ম 
জীবনের উন্নতিৰ পপে কোন অবস্তা কর্স্মান্ষ্ঠানের উপযুক্ত সুবিধাজনক পদ্ধতি ছাড়। এ আর 
কিছুই নয়। শ্রীল এদুটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে সাৰঞ্চশো পরিণত. করার বে সঠিক পথ 
একটি নির্দেশ কৰেছেন তা হল : 

“বাক্তিয্ের ব্ৰম ঘপন বলি তপন তার অর্থ আমি বলিনা এই নে পদৃতাক ব্যজিল নেই 
নিজস্ব প্রকাশ ভি । বৈশিষ্টা আর বিভাজন এক ফ্রিলিস নয়।...ননে করা যাক 
আনন্রা প্রাতোকে যেন একটি অতি বৃহৎ আীবদেহেন্.এক একটি কোগ, তাহলে অচিরেই 
বুঝব যে একাট কোমের প্রাণ অন্যদের প্রাণের উপর নির্ভর করে. যদিও সবস্ত্ৰের মধো 
ভূমিকা তবু একমাত্ৰ নিচের প্রাণ বিপন্ন করেই অপরের কাঢ় পেকে সে 
পালে | 
তেনিৰাস্িকতা আৰৰ কাছের মধ্যে নিজেকে গুৰু ভুলতে প্যরাট নয়, ব্লিজেকে 

যে ভুলে মাচিত ত পৰ্দ্থ মনে না প্রা ।...কাঁজ্জ তখনই কর। যেতে পারবে অবাধ 
< “=স শ্বতুঃক্ফৰ্ডভাবে. তার সৰ্গাদীৰ সুসেম্পুনিত৷ কেখে।”” 

আতর একট জিনিঘ : শহিদ সাদার একটা সন্ত৷ লোভ খুবই দেখতে পাওয়। ঘায়। 
আরা কৰায় কপার শ্যানদেশীয় যমজের যতোই ''সেব৷ ও আত্মবলি'" কপাটি বেশ ফাপিয়ে 
সৃলিয়ে বলি ॥ উদাসপ্রবণ বেক্ষণাবরণের সত্য প্রয়োছছন আছে কি? এ কি জ্ঞানের পথ্‌?.- 

এ হচেছ সহান্ভূতিস্লক বর্স্সঘটের বত সহানুভুতিব্বলক আয্মোংসৰ্গ, যা কোনও স্বিন লক্ষ্যে 

€পী'ছে দেয় ন৷ আনাদের ৷ সত্যকারে বা ঘটে ত৷ হচ্ছে ''সম্ভানে হোক বা অভ্ভানে হোক, 
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১২ 


[ সংখ্যা-_> আনা প্ৰসঙ্গ 
= পরের উপকারের ছন্য তোনাৰ আয্মবলি আত্মবলি নয়, তোলার আগ্রসলি হল ৰলিলানেন্ন 
আনন্দের জনা_-এর কোন উপকার মেই ৷ কানো। এতে উপকাৰও হয় লা 1হ শ্রান। তাই 
এক বলিষ্ঠ, আরও নানবীয় এবং আৰও বেশী ফলপ্রদ কর্মের সে নিশানা পপ করে ধরেছেন 
তা হুল: 
্ৰস্মত:, সভাৰ মস প্ৰকৃত চৈতাপুরুঘের প্রকাশ হল শাটি, পুন্য প্রব্মতা । বেদনা 
তাহলে, ভা সে যে রকনেরই তোক, স্পট দেখিয়ে দেয় ঠিক আসাদের ফেবুসৰল জীরগাছি,. 
মানুছের সত্যকান্র সাহাব্যে আলনার একমাত্ৰ উপায় হল তাদেন দুঃখ কেন সম্মুখে এনে 
নীড় করান একট প্র প্রশান্তি নিৰ্ব্বযভিন্ত-প্ৰেনেন্ন তা হৰে সবে ানুখী প্রকাশ ৷”* 
এরপর আলু ও বলা বায় যে বেহেতু সংঘের নধ্য দিয়ে বেশী ''কাস'' কৰাৰ ক্রানযো কাজ 
শা হয় এবং যেহেতু ভাব ও তামা সান্ধাঘ্য করে সংঘকে স্থচারুরূপে চলতে, তাই তাদের 
সম্পৰ্কে শ্রী তাল অনুল) নিৰ্দ্দেশ দিয্টেছেন । সংঘণ্ডলি কখনও ৰেন অচলায়তন লা হয়; 
তারা কাল করে যাবে অবাধে, প্রকৃত্তির গু শক্তি প্রবাহের বার। বেয়ে যদি বাক্তিগত 
সম্পর্কের বলয়গুলি বয় সুদৃঢ়, তা হলে সে সংঘের গোটা শৃন্ঘলটাই হয়ে উঠ শক্তিশালী 
এক কথায় “এ পুপিকীতে আবব। সি কৰতে চাই যে সমষ্টিজীৰন, এস ঘানৰা তোকে তার 
এক একটি জীবন্ত কোদ হয়ে উঠি ।''* চিন্তাধাবার উপর পূর্ণ লর্দৃহের কনা এই যে, লঠিক 
শৃখ্খন৷ লে পাইনে দিতে পানে এবং তগনানের কাছে অকুত্রিম সনপণে ভাব চাই এই পুলা 
বোধের সাপে, যাতে আমরা। হয়ে উঠতে পারি ভার হাতে দননীয় নৃংপিণ্ডেল নত। 
সব শেষে, বাকা ব্যবহাৰ লথুছ্ধে গ্রীবার সতর্কবাণী আল্ছে- অতি উপনুক্ গতর্কসাণী 
বাকা-অপন্যবহারের সিকদ্ধে। শব্দ নিভে ততটাই নূলাহীন যতী নি্রাপ বৈদ্যুতিক 
ব্যাটারি । শব্দ ব্যবহার কৰে যে, তারই বান্তিত্বের শক্তিতে হয ত) শক্তিশালী । শব্দই 
শক্তি, তাই তার অপব্যবধার যেন না কর্রি ব৷ তাকে নিরর্থক সঙ্গে না ভুলি । এ 
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৯৩ 


যৌগন্ধনাহপ। 


কমণ্ুৎ। 


মৌগক্ষবাধণ । 


রুসপৃত্ঘ। 


বাসবদত্তা 
[অহুধাদ ] 
উ্ৰঅযবিষ্দ 

প্ৰথম অঙ্ক 
দ্বিতীয় দৃশ্য 


কৌশাস্বীয় রাজ প্ৰাসাদে একটি কন্দ 
যৌগস্ধরায়ণ ; সদ 


আলি দেখি সংসের শক্তি আবত হয়ে ফুলেল নাধো 
দমিয়ে আচে । 
তার স্ণীবনেপ্র বছৰগুলি তব এক প্রচ্ছন্ন ল্গহেনই আববণ। 


শত ৰড আশা স্কলবেন লা। 


বেশ লানি এই সজীব উৰ্বৰা নুন্ডিকা 

ভাব সনের ধনঘটাৰ মধ্যে আশয় দিয়োছে 

কোন এক অশুভ সনীস্দপ। 

প্রচুল তুববাজির্ব লধ্যে এই- সৰ্বনাশা 

এই বিঘান্ড-নহুর কুটিল-ভঙিৰ কণী * 

তার নাথায় ধরেছে কাষলিপ্ড প্রেনের নণি_ 
তাঁকে বা করাই আনার কাজ : 

তারই নুকুটনপির যাদু দিয়ে তাঁকে বশ করতে হবে, 
বন্দী করতে হবে, 

কপান্তরিত করতে হবে এক সমুদার নহান দেবতায় । 
বসের জন্য পাত্রীর সন্ধান করছি আনি । 


সাধ। কিন্ত কে এই সৌতাগ্যবতী 7 


[ সংখা।--১ 


যৌগসঙ্করাধৰ । 


যৌগন্ধৰানৰ । 


কুমণুত ৷ 


যৌগদ্ধপাণণ । 


বাস্বদত্ত। 


পৰ্বণুৰে অতুল একজনই আছে জানি 


যে কলের গ্রাৰকে বিপণের হাত পেকে 
বাচাতে পারে; 

সেই কনার রূপ ও গুণের পাতি 

দ্রদ্রাস্ট ছেয়ে 


যেন কঠোর লোৌহনৃস্তের উপরে 
নাগ্রানী বিধি রেপেছেন একটি কুসুন। 


ৰাসবদত্তা, অবস্তীর স্ব৭প্রতিন। রাছ্কন্যা । 

দুই বিক্ৰক্ষ দেবতাকে বিলিত করবার দুরাশা। লাপবেন না। 
প্রকৃতির ইচছানুসারে চলুন, 

নানুমী নতলব দিয়ে তার সরল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করতে যাবেন না ৷ 


প্রকৃতি বদি চারুকলা হয়ে বিজ্ঞান হানে ফুটে লা উঠল, 
তলে আলা নানু হলাল কিসে? 

খ্রক্তিন কবল খেকে লানুছ উঠে আসে 

বন্ধের বৈচিত্রালয়তা। লিয়ে, 

আন প্রাকৃত সরল উপাদান সব সে গহণ কলে 
তাৰপৰ আপন কৌশলে 

অশম্থব জিনিসকে প্রতিদিনের সাক বিস্লনে পশিবত সালে 


কাজ্ষট৷ কঠিন কিন্তু লাভ কি? 


আমৰ। পাব অভিবৃদ্ধিয় ঘন্য সৌরকৰোফ্বল সুদীৰ্ঘ অবসর | শা 


পশ্চিলের বন্তকঠিন বিজয়ীর বিরুদ্ধে * 

আমাদের কষলীয় বর্ণ, 

পিতার অন্তর হবে আমাদের দূৰন্ত রক্ষী 

আর সে নিদারুণ লোকাঁটির বাগবুদ্ধিকে বাঘ করবে। 
তারপর তার আীবনাবসানে 

তার বীর প্রচণ্ডবলী পুত্রের। থাকা সবেও 

আমরাই হবে। তার মহিনার উত্তরাধিকারী । 


১৫" 


স্্রীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিকা ব্ষ-_১৯ } 


ক্ুমণুৎ। এতে বাদী হতে হলে” 
তাকে পতন স্বীকার করতে হবে নিজের গৰ্ণোনৃত শিখর পেকে। 


যৌগন্থবার়ণ । = আর একবার সমূহ পরাজয়, 
তাহলেই সেই তিলোন্তন। হবে আনাদেৰ করামত্ | 


ক্লমগ্বত। তাহলে যক্ধারস্বের শব্খংবলি করুন ॥ 


যৌগস্ধরাযণ। শুভ বুহূর্ত এবং দেবতাদের সম্মতির জন্য 
আলি অপেক্ষা করছি। 
{ আগত বৎসের প্রতি ) 
এত শীঘ্ৰ ব্ৰহণ গেসে এলে বেন, ৰংস। 


লংস। উদ তান বুৰশুৰ্ধ বিলিয়ে দিযে 
এখন রিতু, হয়ে বসেছে: 
কোথায় অলর্ক, কোপায় বসম্ত ? 
যতক্ষণ না স্বিপ্রহবের সোনালী নৈংশল্লা এলে দাডাচেচ 
এখন ততক্ষণ শুনব তাদের আবেশ-নিলগু নীণাৰ সঙ্গে 
শীতোচচারিত ৰঘ্। 
দেখুন, ঝারণার লীচে পেলাস এই অস্ত ফুলটি ! 
এল প্রাতোকাটি পাপড়ি বেল চিস্থান মূর্ত বিশ । 





মৌগ্ন্ধনায়ণ । = কিন্তু কৌশাস্বীরাজ , a 
সাছোের চিন্তা করবে কে? 


ব্‌ত্স। আমার সনের আপনিই প্রাজ্জনপিতা, 
সেসব কি আপনার জনোই নয়? 
তিরগ্তার করবেন না) 
দেখুন এখন, 
মহৎ এবং জ্ঞানী হয়ে আপনি অন্যায়ই করেছেন । 
যা আপনি অনায়াসে সুন্দর গড়ে তুলতে পারেন, 
ত নষ্ট করতে যাব কেন আহি? 
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যোৌগদ্ধরায়ণ । 


যোগদ্ধরায়ণ। 


বালবদ তা 
যখন আনি চক্ষ ৰুজ্ৰিত করব? 
আপনার নৃত্যু আৰি রহিত ফরলান ) 


বৎস, তুনি কৌশাস্বীত্ব রাদা, 
কাল কিম্বা বৃত্যুর অধিপতি নও) 


তাই যদি হয় 

তাহলে আমার সবল দাবির প্রত্যুত্তর 

দেবতারা আপনাকে দেবেন আর 

জানার পুর্রদেরও ৰঘী হবে থাকবার । 

এ দাবি তাদের লানতেই হবে । 

এই মর্ভঃলোকে আমাদের ন্যারসঙ্গত দাৰি পুর্ণ না কবলে 
দেবতাদের আর প্রৱরোজন কি? 


উদয় । 

তোনাকে উৎপীড়ন করব নয 

তুলি রাজপুত্র, 

তোলার জীবনে বসস্ক-প্বকৃতির দীর্ঘ অধিবাল, 

তবু তারই প্রান্ত ও নীরব বুদ্ধির উপর নির্ভর করব-_ 
তাৰ গুষ্টি আসাদের বুদ্ধির অগস্যকে, 

আলাদের চিস্তাপ্লুত প্রাণের অপ্রাপাকেও 

দেখতে পায় ॥ " 

তার আহ্বান আসে গোপন পথে, 

তার স্বৰ্গ সদৰ কাজ চলে খেলা আর সুতির আড়ালে, 
তার শি শক্তিবাহিনীকে পরিণত রূপে তুলে ধরে) 


তাহলে অনর্কের ৰীণা-গুৱন শুনতে 
এখন বেতে পারি আমি? 


উদয়ন, তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই 
তোষার ইচ্ছাশক্তিকে পরিশীলিত কর, 
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বংস। 


যৌগন্ধসাদণ । 


নংল। 


ষৌগন্ধস্বায়ণ । 


বংল। 


এই ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে 
বৃহত ঘটনার নব্যে তাকে 
পরিণত কর লল্লবীরে । 


আনার ইচছ৷ চলে আনাদ্দের সন্ধানে । 

এই রাষ্ট্র শাসন, এই সব কুট চাল-- 

এব!) অসুস্দর । 

সুন্দর স্প-রণাদেন, 

সুন্দর অস্তরশস্লে সহ ললিত উভ্জল সেনাবাহিনী, 
ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের নিবিড় প্রেবানাপ সুন্দর, 
পৃহনুগী পাশীর বাকের যতো। 

প্লণক্ষেত্রের শ্বেতশুভ্র শরবৃষ্টি স্সন্দর । 

আবার কবে দেখব এুশ্য? 


যুদ্ধের কাল যগন পরিপূর্ণ হবে) 
কিন্ত, বিবাহের কি ছল? 
ভা কি বাঞ্চনীয় নয়? 


লা. না, এখনি নম) 

আছি অস্ত এপনি এৰ প্রয়োজন দেখছি ন | 

ভনুল ম্বীবর, আপনাকে একটা অঙ্কুত কণা বলি। 
সনাৰ ৰাতবল্লৰীৰ কী তাবলে আমাৰ গা কেপে ওঠে . 
যদিও জানি এ-শিহরণ আনন্দের, 

তবু এ আনন্দ লুটে নেবার সাহস আমাত্র হয় না ৷ 
বাসন৷ বড়ে৷ বহুৰ, ৰ 

তাই হলে হয় নিছক ভোগ যেন নিঃস্ব ও নীস্নপ--_ 
বিষ্টতাকে পে বিশ্বাদ করে দেবে। 
জ্ঞানীবর, তাই না কি? 


হয়ত তাই । তাহলে নারীর সঙ্গ কানন৷ কর তুমি? 


প্রতোক নারীই আনার প্রিয়, 
আধার তাদের বিশেদ কেউই আনার প্রিয় নয়। 
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ঘৌগস্ধল্নায়ণ । = একদিন বিবাহের লঙ্গে যুদ্ধ ঘোমণ৷ করাবে ভুমি, 
সবলে তার কবল থেকে ছিনিশ্রে আনবে 
অবস্ীন পরলাস্চর্নকে, 
বালবদত্তাকে । 


বৎ্স। হয়৷, হৃদর-সাতানে। সবুর গুঞ্চনে ভন্বা ও-নাম আনি শুনেছি! 
একদিন দেখব এক অনিন্দ্য প্ৃতিবা, 
শুনৰ সুরলোকেন বীণার চেয়ে বন্ধুর একটি স্বর । 
দেশতারা। তা-ই কানাকানি করে বলছে না £ 
আপাতত স্বপৃষ্থ সবচে ভালো । 


যৌগস্ধন্নাণণ | তেবে দেপা খানে এসব কথা৷ ৷ 


পরীণক । মহারাজের ময় হোক ! 
গর্বোযতাশি একজন পথিক স্বারদেশে. 
লে অন্পাবে প্রবেশ করতে চায়। 
পপের বূলাগ পুসপিত তার অঙ্গ, 
নিংলগ সে, 
তৰু দেখে বলে হয় বেন বীর ৰাজপুত্ৰ । 


বৎস। শশপ্ঞালে তাকে নিযে এস ৷ 
এরকল 'অতিথিবা। আনার প্রিয়) 


যৌপদ্ধরায়ণ ৷ প্রপরে জানা উচিত কে এই বিদেশী, 
কেনই বা লে এখানে এসেছে। 


ৰ্‌ত্স। তার নিছের মুখেই শুনব সে-কথ৷ । 

যৌগদ্ধরাদ্রণ । রাছসতায় বেশি সতাভাঘণ শুনতে পাবেন সে-আাশী করবেন ন, 
সতাম্বস্পিনী 1 
দেবতাদেরই অধীন তিনি; 
তিনি তাত উজ্‌দ্দল আলস্য যায়৷ কাঠি দিবে 
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এ্রঃঅরবিন্দ মন্দির বিকা 


বংষ। 


বৌগন্ধরায়ণ । 


গোপালক । 


বংস। 


ৰৌগন্ধরায়ণ । 


গোপালক । 


কানাতুর আশাৰ ভয়বিহ্বল নানুঘের অনিচুক ওঠপুট 
স্পন্ম করেন না । 


ব্ৰ--১৯] 


আমাদের গতীরতন চিন্তাবনি তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই 


হয়েছে কুটিল, 


তাব স্পর্শে আহত হরে ভার) যেন নিজের প্রচছায়ের নৰো গুটিয়ে যায়, 


আলস্ত সূৰ্য আমাদের চোখের কাছে যেনন 
তেননি তিনিও তাদের কাছে অকামা । 
শুধু দ’একটি বহারার কাছেই এখানে তীর বাল। 
সব মানুষই তে। মাটি দিয়ে তৈরী নর) 


পুতোকটি কীটে দেবতা দেখতে যেয়ে। ন)। 


এ একটু চোখ বেলে দেখ--- 


দেখবে আন্মরক্ষায় কী বাত এই ছ?২। 
প্রতোকটি প্রাণী এখানে চলে বর্মাৰৃত হয়ে 


( গোপালক্ষকে নিয়ে পরীপকের প্রবেশ ) 


কে উদয়ন, 
বিশাল কৌশাৰীর কে সেই রা? 


এই এখানে দাঁড়িয়ে সে। ৬ 
বত্সের কাছে তোষার প্বৱোজন কী? 
খ্ল। 


ক্ৰনণৃতৎ, খুব লক্ষ্য করে দেখ এই নুপখানি। 
জয় হোক, কৌশাস্বীর রাছা।। 

তরুণ সুদর্শন, তৰে উপযুক্ত রাছা বটে। 
ছয় হোক তোমার । 
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গোপালক । 


ৰত্স। 


গোপালক । 


বৎ্স। 


গোপালক । 


ৰাসবৰন্তা 
এই পৃথিবীর বহুৎ কোলে ব্যক্তি তুনি, 
এসেছ আনাৰ কাছে আশ্রয়ের অতিথি হরে, 


সথা হয়ে, বন্ধু হরে, 
হযরত তার চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে। 


রাজ, পূৰ্বে তোবার বিরুদ্ধে অস্ত ধরেছি আনি । 
উত্তম! তুলি যে তখন পারদাশিতা দেখিরেছিলে বৃদ্ধে, 
তাতে আনি নিসেশেহ ৷ 

এখন আবার চাও বুদ্ধ, না শান্তি? 


মহানাহ, শান্তির জন্য এসেছি, ত 
তোমার অনুগ্রহস্থাথী হরে। bed 


প্রার্থলী নিবেদন কর 
আনি শুনবার জন্য উদগ্রীব । 


প্রথনে তবে আমার নাষাটি শোন । 

তোষার চোখ, তোমার মুখ আলাম চেনা । 
গোপারক আনার নাম 

অবস্তীর ৰুত্তিক৷ আনার জন্মভুষি ; 

একদিন এই ধরাতনে সে-ই তো ছিল তোলার পরব শত্রু । 
রাদপুত্র, তোমার হুখে শুনলাৰ বহুৎ নাম এক _ 
অনুগ্নহভিক্ষার সঙ্গে তার ত বিল নাই । 

তোৰার প্রার্থনা অপূণ থাকবে ন৷। 


আমার কথ? শুনেছ ভালো করে? 
আষি তোনার শত্রুর পুত্ৰ । 
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বত্ল। সেই জন্যই বংসেক্য কাছে আরে প্ৰিয়। 
শত্ৰু। তারা তো রণাঙ্গনে আনাদের ক্রীড়াসদৌী, 
আবাদের আশ৷ ভরসার দিলেও তার) হবে 
বন্ধুর নতোই প্রির । 
এত দূরে সরে থাকবে কেন তারা ? 
তাদের সব্যে নহে সাহসে শ্রেষ্ঠ ভুনি। 
রাছপুত্র, মহৎ অধলর যাপনের সেই পেলা 
তোলার সঙ্গে খেল৷ করেছি আনি । 


গোপালক । এই বৎস! 


যৌগদ্ধৱায়ণ। কিন্ত মহ্বাসেনের পুত্রের 
শত্পুরী কৌশাস্বীতে আসবার উদ্দেশ্য? 
প্রধান শত্রল্ কাছে দীনহীনের ভূমিকা গ্রহণ বা কেন ৷ 


গোপালক ॥ জানতে পারি এবাক্তিটি কে? 
এই বুঝ্ধি তোমার লহ বিচক্ষণ বস্তা ? 
উপবৃক্ত বটে । 
আনি চাই আশ্রয় ভিক্ষা । 


যৌগক্ধর্লাযণ । = আপনি ল। বললেন যে অবস্তীর সন্তান আপনি? 


গোপালক ৷ তার সন্তান বলেই তো 
যে-সব স্বান একদিন ৰনতে পারতাম নিজস্ব 
এখন আর সেখানে আমার পদচিহ্ন পড়বে না । 
তাই এসেছি আমি। 
বাজ৷, বৎস উদরন, তোষার রাজ্যে 
কোনে; একটা কুটীর, কোনো ওহা।, 
মাখা শঁজবার সামান্য একটু আধ আনাকে দাও। 
তবে যুগবর্ষের প্রভাবে 
তোমার অন্তর যদি ভয়কে সঙ্গী করে, 
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যৌগন্ধরায়ণ । 


বংস। 


গোপালক । 


যৌগন্ধরারণ ॥ 


গোপালক । 


বৎস। 


বালবদত্ত। 


যদি তোনার সন্দেহের ফণা ফণা বিস্তার করে, 
তবে সীষাস্তেন্ব ওপারে ফিরিরে দিও 
আনার এই ছিন্রভিন্র জীবন। 


বৎস, সতর্ক হও। 
এক্স কথাবার্তার মধ্যে স্বয্রেছে 
সহজ অর্থটি লুকোবার চেষ্টা ৷ 


ন্রাছপুত্র, তুনি ঘা চেরেছ, 

আর য৷ চাওনি, সবই অসঙ্ষোচে তোলাকে দিলান। 
এখন আপত্তি ছা থাকলে বলে৷, 

তোলার পিতার ক্রোধের কী কারণ,-- 

বলো, যদি কোনে স্বিধা লা থাকে । ৰ 


তীর আদেশ সম্পূর্ণ পালন হয় নি 
তাই আমাকে বরণ করতে হল নির্বাসন । 


সে আনার লতার কথা । 

আছাড়া, কোনো পুত্রের উচিত নয় পিতার সোম উদ্ঘাটন কলা | 
শত উত্পীড়ন করলেও তান্না থাকেল নি 
চিরপ্রিয় চিত্রশ্রন্ধেয় । 

বংস, এইটুক্‌ শুধু মেনে রাখ ; 

তোমার বিরুদ্ধে উদাত করা৷ হয়েছিল আমাকে 

গুণ্ডবাণ হিসাবে। 


পালন কর তোমার পিতার উপদেশ । 
তিনি যদি বাণ নিক্ষেপ করেন 
আর সে-শর হও তুষি, 
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তবে এই শ্শশ্যমান বক্ষে স্বাগত করছি তোনাকে । 
তোমাকে অনুরোধ করি 

যা তুনি চেয়েছ ত৷ গ্রহণ কর 

তুষি চেয়েছ আর, 

তুষি পাবে স্থখাচ্ছন্ন লীড় : 

পিত৷ পরিত্যাগ করে এসেছ. 

এখানে হাতার উপযুক্ত বাছ 

তোমাকে আলিঙ্গন করবার জনা অপেক্ষসাণ ৷ 


বৌগদ্ধস্নায়ণ । এত সরল, এত মহত! 


বংস ৷ কাছে এস) 
মহাসেলের দুলাল, 
= স্ৰাজ। উদয়লের তাই ও বন্ধু হতে সা) তুনি? 
যে দান তোমাকে দিলাম 
তাহ উপর এই পক্ষিপাটুক্‌ কী প্রত্যাধান করবে? 
আনি কি আশাতিরিত্র। চেয়েছি? 


গোপালক । তোনার ভাই হওয়া আমার ছিল অস্যনেৰ স্বপুসাধ । 
সেই আশা নিয়েই তে) এখানে এলান । 


বংস। “তোমার হাতে তাহলে ধন্রে। আনার হাত । 
গোপালক, আনার খেলার, আনার শয্যায়, 
আনার তোদনের, আমার দুজহ প্রয়াসের, 
আনার অবসরু-ুহূর্তগুলির অর্থাংশী হও» 
হও অধিপতি। 
আমার সব-কিছু তোনাকে দিলান। 


গোপালক । এই বিশাল পৃথিবীতে তোবার নতে৷ ৰহ২ 
আর দেখিনি। 


বৎস। আচাৰ্য, শর. কৃষ্তিত করবেন না । 
এর মুখ দেখে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল আমা যে হৃদয়, 
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বংল । 


যৌগনস্ধর্রাঘণ ৷ 


বংস। 


বালসবদন্ত| 


আৰি তাকেই অনুসরণ করছি! 

আপনি নিশ্চিন্ত হোন,-- 

হৃদয় আলার প্রন জ্ঞানী । 

গোপালক, বানুঘের অস্তররাজেযে প্রেৰ-প্রহরী 
তার শ্ৰেমাস্পদের্স সম্পর্কে 

নান৷ স্ুকষ অন্ভুত বিপদের কমন) করে । 
তাই আসার নহীও তোলার কাছ খেকে 
আলিস্টের আশক্ক)। করছেন ॥ 

তুনি কি তার স্নেহকে আশ্বল্ড করবে না, 
সন্দেহকে সূত্র করবে লা? 


স্লাজা, ইনি দ্রদশী বাষ্ট্রবিদ, 

নিজেৰ ভুমোদাপিতা এই তো দেখালেন । 
মহৎ প্রাণ, আনি প্রতিজ্ত৷ করছি, ল 
অৰি প্ৰাণ করব বে 

আপনার প্রভুন সঙ্গে গভীর সখ্যতাই আলাপ লাম, 
কে গ্রেলাভিসিন্দিত করাই আমার গৌরব । 
এবার সন্ধষ্ট তে? 


আচার্ম, ওনলেন ? 
বাজাৰ পুত্র লিখা তামৰের কলা 
এপৰ গ্রহণ করে সা) 


এবার সন্ত হলান। 


গোপালক, তাহলে এল 
আহার প্রসাছে, 
আসার অস্তরপুরীতে ৷ 
( গোলানসক দয গ্রাসে সৰন ) 
হার. অবরুদ্ধ বাজত্রীবন ৷ 
এ কোন প্রনোতল ? 
এ কোন যারা? 
অবস্তীবাসীর চোখে হেন ছিল হিখ্যার হুলন৷ ৷ 
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কুলণুৎ। শত্রুর হাতে সে লিছেকে সৰৰ্পণ করেছে, 

আক দিয়েছে প্ৰতিশ্ৰ্গতি। 

রাদার ছেলে বটে । 


যৌগদ্ধরায়ণ। হয, পিতার দিক থেকে । 
কিন্তু পাওুরবর্ণ। প্রাণী অঙ্গারিকার অন্নদাতা 
এক সঙ্কুত অমানবী পুরুষ, 
অস্তঃপুরের লিভৃভলোক থেকে বিজয়ী বীর 
তাকে হরণ করে এনেছিল। 


রুমণুৎ। এখন আত্র কোলে। প্রতিকার নেই ৷ 
হঠাৎ একটী যাদুর মায়া 
ক্ল বসকে ঘেন ৰুঞ্ধ করেছে। 
যৌণন্ধকাণ । = আনি লক্ষ্য রাখব রাছাৰ প্রতি পদক্ষেপ । 
অস্তান্তলক্ষা তীব্ৰষ্পাজর৷ যেন অনুসরণ করে 
যেখানে বাদ এপুটি প্রাণী । 


ক্ৰমণুতৎ । তবু, বংসের আচরণে 
যবৌগদ্ধনানণ ৷ = সত্যযুগে এই সহত্বেরই নাল ছিল বিজ্ঞতা, 
আলাদেন্স পতিত যুগে নয়। 
- মধুর সদ্ৃওুণ এখন পরাদয় আনে, 


যার৷ হীন হিংস্র তারাই করায়ত্ত করে "পৃথিৰা । 


(ক্ৰমশঃ) 


জাপানে শ্রীমা 
ডক্টর তি, কে, গোকক 
(১) 


শ্রী্তী কোবাশ্রাশীকে ভিজ্ঞাসা করলান_-ন।'র সম্বন্ধে বা ক্ৰানেন বলুন আসাদের । 
অক্কপটভাবে বললেন তিনি : এখানে তিনি এসেছিলেন জাপানীভাদ৷ শিলতে, আমাদেরই 
মতে৷ একজন হাতে ॥ কিন্তু তান কাছ থেকে, তীর সধুর ও র্হলানয় চৰিত্ৰ পেকেই অনেক 
কিছু শিখবাত্র চিল আনাদেৰ ৷ 

মধুরোপন বন্ধু দিলেন তিলি ৷ বুন্ধিরও সীষ৷ নেই বুনি। শিল্পী তিনি উচচতন 
শ্ৰেণী্ম_- তবু আনাৰ হতো লোকেন প্রতিকৃতি একেছিনেন তিনি সং পসেণচিত্র আজও 
আমার কাছে সম্পদ হয়ে আছে। 

আনাদেন দুজনেৰই তুথন যৌবন । দু, জনেই তখন ঘূৰে সেড়াট __কোপান এক টুকরো 
সুন্দৰ প্রাকৃতিক দৃশ্য, আৰ তাকিয়ে থাকি নীল আকাশের দিকে । তার উপাযা পু তিনি 
পেয়েছেন বৃদ্ধেস প্রাচান দেশখে। তিনি অস্তররে ধরব ছেনেছিলেন এই নহায়ানবেৰ বাণী 
হবে ভবিদ্যতের নবগাপন বাণী. আগত নূতন দিনের জীবন-বেন ৷ এই পূৰ্ুঘাশ্নেষ্টেন কণা 
আনার কাছে বলতে বলতে হাৰ চোখ আনশ্দে বিস্ষয়ে উজ্জল হয়ে উঠত। 

আনি ছিলাল বৌদ্ধ । আনার গুরু ওখাটা আনাকে শিপিযেচিলেন ব্যানেৰ বহুলা, 
নানা-্র শিশ্চল উপনি? অনুপন প্রস্তরসতির মতো ॥ আনার স্বালী শল্যবিশাৰদ, তিনি ছোড়ে 
দিয়েছিলেন পেট কাটাস চিকিৎসা ॥ তিনি অতঃপর বলতেন নিবালয়েন লন প্রকৃতির 
শরপাপনু হাতে, ওপাটান মতে৷ নিশ্চলতাবে ধ্যানে বসতে, যে-নাতিপগ্গেক্র মধ্যে দেহ ও আয্মার 
স্বান্থা সম্পুটিত বা বিকশিত তাৰ উপর মলোলিবেশ করতে । + 

কিন্ত আপনাদের না বলতেন অধ্যাত্ব-অৰগৎ একটিই | তার ছোট সুন্দর রার্টিতে আনল) 
একসঙ্গে ধ্যানে বসতান | নিজের নিজের নতে৷ চলে যেতান সম্তান্ন পতীর দেশে | তান 
কাছ থেকেই ভ্ানলান আসাদের চিন্তা অভিনু, দৃষ্টি অভিনু । 

তিনি আমার বড় আপন ছিলেন। লারা-র কাসুগ৷ নস্পিরের ছাদে লতিয়ে পড়া 
চোখ-জুড়ান উইষ্টারির। ফুল দেখেছেন? আনরা। তাঁকে বলি “হক্ি'। আমার বন্ধুর প্রিয় 
ছল ওই ফুলগুলি। তিনি একাস্ম হয়ে যেতেন ওই কুলের সঙ্গে । জাপানী নান গ্রহণের 
চিন্তা উঠলে তিনি নিজেকে বলতেন “জিকো” । আবার ডাক নাষ ‘নবুকে৷'---'নবু’ অর্থ 
বিশ্বাস । 
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কিন্ত প্রতোকের লীবলে একবার সেখ দের সংকট”_তখন সব স্বপ্ন তার ছিন্নতিম্ন 
হয়ে বায়, আয়াকে জড় বুৎপিণ্ডের নতো বয়ে চলতে হয়। আনার অদুষ্টে ছিল কিছুকাল 
এই মকুভুলির বধো দিয়ে বাওয়া। 

তারপর বন্ধু একাদিল কিরোটো ত্যাগ করে গেলেন। তার দূ বছর পরে অনার শক 
দেহরক্ষ। করলেন। অল্প করেক বছরের নধ্যে আনার স্বাৰীও বারা গেলেন ৷ নিঃসন্তান 
আলি ৷ বিশাল এই বিশ্বে তখন আমি একা---একাকীই আমাকে পণ শূজে নিতে হবে, 
আশার আলো চনতে হবে। 

আনার বাপ-লা ভেয়েচিলেন তাদের বিধবা লেরে তাদের সঙ্গে টোকি ওতে থাক | কিন্ত 
ধ্যানসতার সত্যনা|--ঘাদেব শাখা-প্রশাখ। সনস্ জাপানে ছড়িয়ে পড়েছিল-_ধন্রে বলল 
আবি কিয়োটোতেই বাকি আস আনান স্বানী ও গুরুর কাছ চালিয়ে যাই । 

কিয়োটৌ। সামৰ দেশ। এখানেই আনার কান্ত আনার বতকে সফল করে তুলতে 
হবে। আমাৰ ভট 5 আনার স্বাবীর মৃত্যুর পর তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে নেনে গেলাৰ 
আহি । নানা,ধানের লোক যার ধ্যানে নিশ্চল বসার কৌশল আয়ত্ত করতে চাল তাঁদের 
লিনগ্রণ ললল্গাল ৷ আই;দ্ন বসত সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক সত । = আনাদের চিল মাসিক 
পত্রিকা, চিল সাদিক অধিবেশন । আসাদের ধ্যানসভাল শাশা-প্ুশাখ) সন ছাপাল চেয়ে 
ফেলল । বাদিক্ অধিলেশলে পাচ হাঙ্গর নপ্রলারী দেখা যেত একত্রে ধ্যানে সঙগেছে। সব 
কালের অগ্রিপনীক্ষা আছে, আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রন ঘটল না| দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু 
হতে ধ্যাললভাল ওলা ওলিও সংখ্যায় কমতে লাগল। লালিক পত্রিকাখালি বন্ধ হয়ে গেল। 
টোকিওপ পৰ বিরান চালান ফলে আনার বাবা লাল গেলেন । নায়ের দেখাশোল। করার 
জনা ঠাকে নিয়ে চলে এলাল এখানে । বৃদ্ধ শেঘ হতে পত্রিকাগানি ও আবার বেৰ করলান । 
ধ্যানকেক্রগুলি আনার একে একে উঠছে ॥ এই তিত্রিশ বছৰ যে প্রাপপাত পরিশ্বদ কপ্ূলান 
ত একেবারে লিসদ্দক ময় । অনেকে আলাকে উপদেশ পের বিলাত যেতে---যুদ্ধেন্ন কল্যাণে 
অনেক ব্যাধিণরন্ত সন সেখানে, তাদের লাহাব প্রয়োছছন | কিন্ত আলি বলি, জাপানই বা 
বেন সুখের শয্যায়; আনার কাছ এখানে, আমার জন্নতুবিতেই | 

অসংখ্য লোক সংশয়তরে জিজ্ঞাসা করেছিল এই নিশ্চল বসা আর নাতিপদ্যের উপর 
যনস্থির করার সার্থকতা কী। তারা এখন মত বদলাতে শুরু করেছে, কারণ আমেরিকান 
বৈজ্ঞালিকরাও যে বলতে আর্ত করেছে ডায়াক্রানের (diaphram) ওঠা-নালার কথা । 

চিক, ভারতবধে প্ডিচেরীতে বেতে পারলে আসার সৌভাগ্য সনে করব । সেদিন 
আসবে বেদিল আমার না আর আসার সাহাবের যুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেন ন৷ । 

হাঝে মাঝে মনে হয় আমার বন্ধচির কাছে চিঠি লিখি । ইচ্ছা হয় তাকে আমার 
পত্রিকা পাঠাই । তোবার বনে হয় আমার চিঠি পড়বেন তিনি ? উত্তর দেবেন? জামি না, 
এখন যে তিনি বিশ্ব ননী । 





খপ 


[ সংখ্যা---১ জাপানে জীনা 


আবার দেখা হলে দ্‌ হাতে তাকে লড়িযে ধরব, এত বছনের অহ্প্ত ভালোবাসার দাবি 
আনার মেটাব। ওরকন বাবহাস করলে আশ্রনবাসীরা কি আবার ওপৰ অসম্থষ্ট হবেন? 
কারণ এখন কে তিনি সকলে মা । 

হুঁযা। আপনাদের কাছে তিনি সা, কিন্তু আবার কাছে চিত্রদিনের অতি প্রিয় বন্ধু । 
আনার মহা। সৌতাগ্য যে এই আশ্চর্য অথচ লিরষবদ্ধ দগতে আনান এই অন্তসের শি এই 
আত্মার বন্ুটির দেখা পেয়েছিলাম ৷ গুটি বছর আনরা! এক বৃত্তে দুই যলছগ গোলাপের নতো 
ছিলাস, সেই দুই বছনেন নুন্বতি সস্সিরের ধূপের মতো) এখনো আনার নলেস পবিত্র দেবস্বানে 
প্রশান্ত আলপনা একে ওঠে। 


(২) 


ধা ওয়াকে চিত্রাল। কপলান : বলুন লা, নায়ের সম্বন্ধে যা জ্াসেন। 

নিমত চাদে লেগ বাকে যে যুদ্‌ আলো সে-আলে। দেখা দিল তাৰ অঙ্গ চোৰে । 

ছাসিমূপে তিনি উদ্ভব দিলেন---যায়ের সম্বন্ধে বনছি আপনাদেগ কাছে, ললছি এশিদাৰ 
নবজ্জাগরণেন্ন যে-সৰ দিল আমলা একত্রে কাটিয়েছি সে-সৰ দিনের কণা | 

তরুণ বাছেস থেকে ভাৰতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় আনাস নিৰিড ॥ তপন পেকেই 
এক নৰ এশিযার স্ব্্ু দেখে আসছি । নির্বাসিত রাসবিহাবী বন্ড এবং একে আশ্ুৰ 
দিশ্রেছিলাল আলি ) 

ভারতীয় কোনো পণ্ডিত ৰকৃত৷ দিলেই লে-সভাম আলি যেতান | ছেতাল, শুলতান, 
এই আশায় যে এৰাৰ আয়াৰ হাতার সন্ধান পাব। 

প্রথম বিশুযুদ্ধেল আগে 'দি জাপানীজ অবভার্তান-এ শ্রীঅঙ্গনিন্দেল সম্বন্ধে পড়ি। 
কিন্তু তার ঠিকানা। চেয়ে বাখননোৰথ হই। 

তারপর একদিন হনপ্রুসাদ এলেন ছ্রাপানে | তিনি বজ্ুত৷ দিলেন ভাৰতীয় দৰ্শনেৰ 
উপর । আনি গেলা, উনলান তার বন্ধৃত৷ । সমবেত পঞ্চাশ জন নারনারীর মধো ছিলযৰ 
‘আমি একলন। 

এদের নধো একজন তরুণীকে দেখে আলার নিভৃততৰ অন্তর আলে।ড়িত হয়ে উঠল। 

কার মধ্যে কি এক বস্তু আমাকে টেনে নিয়ে গেল তার কাহে---এরই লাল হয়ত দৈবী 
কৃপা), এই হয়ত সেই ধ্রুবতারার অনির্বাণ আলো বা চুম্বকের কাটাকে কেন্রনুখা করে রাখে । 

তার অঙ্গের বে সুবাস ভেসে এল আমার কাছে ও) বেন নন্দনবনের, কত যুগব্যাপা 
পরিচয়ের সুরভিতে মাখা বধূর তা॥ 

বিশ্বের এক নবন্বাগ্রত নহাপ্রভাতের আনে৷ তার চোখ দুটিতে। 

বক্ত৷ স্থন্দর ছিয়ে বলছিলেন, বলছিলেন চমৎকার ৷ আমি শুনে বাচিহিলান বন্ববৎ। 


২৯ 


শঅরবিন্দ মন্দির বন্তিকা বধ--১৯ ] 


আনাস আম্না কান পেতে চিল ওই আশ্চৰ্ছার নীবৰ গভীরের দিকে, তাৰ আয়র্ব অসীনতান্ন 
কোনো হদিশ পাওয়া যায় যদি । 

পরদিন হবপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাং হল। অবাক হয়ে গেলান যগল তিনি বললেন 
এই ভদ্ৰযহিলাই আবার লক্ষে দেখা করতে চাল । 

বিসনয়ের আনন্দ । 

আলার হৃদয়ের মূল ধরে কে যেন নাড়৷ দিল। 

তার সঙ্গে পরিচয় হল ভাই হিসাবে, বন্ধু হিসাবে ; তারপর লৌভাগ্যবশে সহকর্মী 
হিসাবে সম্বদ্ধ হল । সেদিন বঝিনি কোন বত সাধনে তার পাশে চিলান, সেই বতের 
সাফলোর চিত্রও আসার ককপনার অতীত ছিল। 

তিনি ও তান বন্ুস৷ এক লব এশিয়ার এক নূতন ছগতের স্বপ্ন দেখতেন। বুদ্ধের 
প্রাচীন দেশে দে একজন স্বপ্ন ও আশার ভবিঘা চিত্র দেখতেন তার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ চিল | এই সাক্তিই শ্ীঅরবিল্প | বার ঠিকানা পেলাল না তাৰই সহকনীদের 
সঙ্গে কাজ কল্৷--এই হল আনার বিধিলিপি ৷ 

এদেৰ অলৌকিক স্বালোক-ৃত্তের যে চুকে পড়লান, নিচের অচান্থে তখন স্বর্গের 
বারে যেন এমে লয়েচি । 

এক বছৰ আমৰ একসঙ্গে চিলাম । বোজ ক্ষাহিলে এক ধনী একত্ৰে ধ্যানে বসতান। 
আনার অনুশীলন 'জেন'(Z.৫৷৷). ওদের যোগ ৷ কিন্ত দই পণই আলালেল নিয়ে গিয়েছে 
শৈল-শিপালে 

তকণ বন্ধু, আপনার ৰোগ হয় জানবার ইচছা মায়েৰ সবচেনে কোল ছিনিশাঁ, বেশি 
আমাকে হাকর্খণ কৰেছে । 

তাস মলোপল পাহাডাকে টলাতে পাবে, তার বৃদ্ধি তাৰোযালের বাবৰেৰ লতা তীক্ষ। 

চিন্তা তাৰ পালি সাকল্প বিশাল ওকগাছের দা: শিকড়ের মাতো । 

তাস অপ্থললোকের গভীরতা সনুদ্রের চেয়েও গভীত্র। সে সমুদ্রের পরিসাপ 
কদতে পারত এক তাৰই বুদ্ধি। 2 

শিল্পী তিনি, বধের পনাহারে স্থ্টি করতে পারতেন স্বগীয় সৌন্দৰ্য । স্বরশিক্পী 
তিনি, অন্ঠান কিন্ব। গীটার বাজিয়ে মুগ্ধ করতেন আসার আৰ৷ ৷ বৈজ্ঞানিক তিমি. তুলে 
বরতেন দূযলোক দার ভূলোকের নূতন এক পরিকম্পন৷, এক নৃতন শৌরন গুল । 

শ্রীর৷ কি যে নন আর কি যে হতে পারেন না, আমার আানা নেই । 

আবার কাছে তিনি বোনের অতো, আমায় অন্তরায্থার় সহমবী । 

আমার কাছে তাঁর পরিচর এই-। 

আপনি হয়ত জানতে উৎসুক আনি তাঁর ভবিঘাদৃষ্ট বুঝেছি কি না, তীর আন্তর দ্যাতির 
সীমা-পরিলীম। খুঁজে পেরেছি কি লা। 






[ সংখ্যা-১ জাপানে জীম। 


কিন্তু আমি তে চিলাৰ ৰন্ধ, একই পারবাবের ব্রত | আলি টিলা তাৰ ভাই | 

আপনাস। তাকে চিনোভেন তগবানক্বপে ॥ আনি যে ভগবানকে জানি তিনি আমার 
বন্ধু, আলার ভগ্নী । পাশ্চাত্য বেশভূঘার পঙ্গৰ৷ সুন্দরী তিনি দেখতে ॥ কিন্ত সে স্থপও 
সরান হরে বেত যপন কিৰোনে৷ পরতেন তিনি৷ আরে যদি দেখতে পেন তাহলে নিশ্চয় 
বলতান ভারতীয় শাড়িতেও সমান সৌশর্ষ তাঁর । 

বিচার করতে বগ! অর্থই দূরে সরে দাঁড়াল, যাপজোখ কলা অর্থ আলো বচ দুলে চলে 
যাওয়া ৷ বৰ্ণনা যথায়প করতে গেলে দূরত্ব স্বাধতে হয়। 

আমি রয়েছি ফুিয়ানার একেবারে অত্ন্তন্পে, আনি কী করে বলি তাল অধিসান- তার 
শিখার পরিলাপ, তার আলোর পরিষি ? 


(৩) 

হ্রীলতী ওপা ওয়াকে চিত্তালা করলাস : ''যায়েব সন্ধন্ধে যা গান বলুন না আবাদের 1” 

উত্তৰে তিনি হাল? ক্স্বলেন--- ক 

তিনি আনান অতি পরিচিত ভিলেন ৷ সেই নহাক্জাদেরই এক্সন তিনি যাকে বল 
প্রাণ দিয়ে লর্ধস্ব দিছে ভালো না বেলে পাক্সা যায় না । 

স্বদূর ফরাপীদেশে ভাল ঘৰ। কিন্ত কি লানি কেন আনার মনে গত আনাৰ মতোই 
ল্বনমান্তর ধৰে তিনি জাপালেরই দৃহিত৷ ৷ শপথ কৰে বলতে পানি, কিমোনো গায়ে 
তাকে শালার বোন চাড। অন্য কিন্তু সনে হবার উপায় চিল না ॥ 

কপ দিনষ্ট তিনি ভিলেন এখানে | কিন্তু যে কদিন আবি তাৰ সছে বাকাতে পোলেছি 
সে কদিন আনন্দে ভেসে বেড়িয়েছি । তিনি যখন বিলায় নিলেন তখন অশ্বন্ভাসে আনাৰ 
চোখ ঝাপগ। হয়ে উঠল, যেমন শৰতের কুয়াশাগ ঝাপসা ছয়ে ওঠে টোকিও আস আশেপাশের 
সমুদ্ৰবন্ষ । 

মাতৃত্বের সাহাদ্া কি. 'জালি জানি না | তবে সকলের চেয়ে নিঃসংশয়ে ভালো আৰি 
জেনেছি তদ্রী হতে পার) কত লশৌতাগোর | 

এখন মাঝে নাথে মনে হয় বীর যখন এখানে ছিলেন তখন কোল ঠাকে আরো। পৰু- 
বাজন সানু। করে দিই নি। তাহলে সাধ আনার নিটত ৷ 

খুব ভাবি তার কথা, যেন নিজের বোনচি রয়েছে দূর বিদেশে । কয়েক বছর আগে 
আপনাদের দেশের জনৈক ভদ্রলোক এসেছিলেন ৷ বাঁশের তৈরী একটা প্রদীপ তার হাতে 
দিই সীরার কনা । লেটি কি যথাস্থানে পৌ ছেছিল? 

বড় ইচছা। হয় আপনার সঙ্গে তাঁকে কিছু উপহার পাঠাই । কিন্ত কী নিশ্চয়ত৷ আছে? 
কী তন্নসা আছে বে এটি ঠিক তীর হাতে পৌ'ছৰে ? তাকে দেখব তাঁর করকহলে স্বহস্তে 
উপহারাট সণ করব, সেদিলাটির জন্য অপেক্ষা করাই বোধ হয় ভালো । 


৩১ 


যোগসমন্বয়- প্রসঙ্গ 
অনিৰ্বাণ 
[ পখঙ্গ পাদ--দিৰাকৰ্মৰোগ ] 
৭ 
সদাচার ও দ্বাতস্ত্রা 


কর্ম করতেই হবে সবাইকে, না করে উপায় নাই । কিন্তু তবুও কর্ষের ভাল-অন্দ 
আহে, কর্তবা-হকর্তব্যের বিচার আছে। এ-বিচার করে লানুছের ধর্সশান্্, কর্তবাকর্সের 
একটী চুক বা আদর্শ লে বেধে দেয়। এই ছুকৰ্বীধ৷ কৰ্বকে আলরা সাধারণত বলি 
“সদাচার'। 

সদাচাবকে ব্যাপক্ষি অর্দে নিলে বলতে পানি. আধ্যাম্মিকতার ত বুনিয়াদ ॥ উপলিঘদেনর 
শ্বদি বলেছিলেন. দণ্চপিত হতে যে বিরত নয়, সে তাকে পায় না ৷ গীতায় কানচানীর নিম্পা 
আছে--যা-্পুৰি তা-ই করতে পান্রাটাই স্বাতস্বোর সতাকাদ স্থপ নয। পতগলির অষ্টান- 
যোগেন গোডাতেই আছে শন-দনের কণা, যা যোগজীবনেৰ ভিতি। স্ব ত্বাং সঙ্গাচারকে 
'আমর। অধ্যা্গসাপনান অপরিহার্য প্রাপরিক সাধন বলে গ্রহণ কৰতে পান। 

পুশু হবে, গদাচাবের স্বকূপ কি? আচরণে কৰে৷ একার আলশের শাগন লেনে চলব, 
এটা না হয বুঝলাম। কিছু আদশের সন্ধান কোণায় পাব__বাইনে না ভিতৰে ? কার 
শাসন যানব--যামুমের লা অন্তৰ্যানীৰ ? 

সন ধর্মেই সৰ সয়াজেই সদাচাপ্ের একট। গতানুগতিক আদর্শ আছে। যতক্ষণ 
পৰ্যস্থ বোগোদয় না হচেছ, ততক্ষণ আসরা। তারই শাসন নেনে চলি 1 কিন্তু বোধ দাগলে 
পায়ে দেখি, বানের শাস্ত্ৰ মানতে গেলে অনেক সময় অন্তৰ্বামীর প্রশাসনকে অবহেলা, করতে 
হয়। ফলে আক্টচৈতনোন গ্ফুরণে বাঁধা পড়ে। অদ্ধভাবে গোষ্ঠর শাসনকে নেনে চললে 
আত্মম্বাতস্ৰা ক্ষুণ্র হয়। তাতে কারও কল্যাণ হয় লা_-না। বাক্তির না গোষ্ঠর। 

এইখানে অন্তরাবৃত্তির কখ। ওঠে । অন্তরাবৃত্তি বাক্তিল ধৰ্ম----গোষ্ঠার নয়। আবার 
অন্তরাবৃত্িই আধ্যারিকতার প্রাথমিক লক্ষণ ॥ অন্তরাবৃত্তিতে বাইরের সঙ্গে বিরোষ নাও 
ঘটতে পানে । কিন্তু তবুও একথা সত্য, যে অন্তরাবৃত্ত সে লব ক্ষেত্রে বাইরের শাসন খেলে 
চলতে বাধা নয়। বাইরকে সে মানে না, এইখানে সে শ্ব-তগ্রা অণচ একটা-কিছু সে 
নানে--সে হল তার অন্তর্ধাসীর দেশন৷ (Ui৭an৷০€) ; এইখানে সে পরত । তায় এই 
স্বাতস্নো আর পারতক্ত্রে কোথাও বিরোধ নাই। উভরত্র সে প্রবুদ্ধ, এই তার বৈশিষ্ট্য ॥ 


ক্ৰ 
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প্রবুদ্ধচেতলা নিচের অন্থর্থাবীকে অনুভব করে বিশ্বের অন্ত্ধানিক্গপে । একদিক 
দিয়ে দেখতে গেলে তার একার জ্ীবন---কিন্তু সবাইকে ছেড়ে নয়. সবাইকে নিয়েই । তৰ 
জীবনকে সে অনুভব কনে বিশ্বতীবলেরই একটা অংশন্জাপে । বিশ্বলীলার বে চরম তাংপৰ্ধ, 
রই সঙ্গে তার আীবলারনের সুর মেলালো। ৷ সে-তাৎপর্য হল ভড়-প্রাশনলের সঙ্কোচ 
হতে চেতনার যুক্তি এবং প্রসাস্গ। তার কৰ্ম এবং আচরণ হবে এই চিত্প্রকাশেরই্র 
অনুগত । 

চেতনার সন্কোচ ঘটায় আমাদের অহুং। অহং বন্তত পরতন্তর : কিন্তু নিজেকে মে 
শে স্ব-তঙ্থ সনে কল্পে, এইখানে তার ভুল । অহং জ্ঞাত). অহং তোল, আবার অহং কর্তাও। 
কর্তৃত্বের আভিযানই হল তার সব চাইতে বড় অভিশাপ । এই অভিনালে সে মনে করে বসে, 
অগাত্ট। চলবে তাসই খেয়ালে । তার নিজের ইষ্টসিছি ছাড়া ভ্রগতের আর-কোনও তাংপর্ষ 
লাই, থাকতে পারেও না ৷ তার চেতন৷ আর সঙ্কল্প ছাড়ী জগতের পিছনে বৃত্বন্টর কোনও 
চিন্ময় লতা-সক্ষল্পের্য প্রবর্তন নাই । 

এটা, একটা হাসাকন স্পর্ধার কণা বটে, কিন্ত তবুও জীবনের প্রুণল গর্বে অহংএর 
এই স্বাতগ্রাভিনানেরও একাট। সার্ধকতা আছে। বিশ্বের সৰ্বগত শক্তিকে আত্মগত করবার 
জনা অহংএর দনুকান হয় প্রপলীগা । খোলার মাঝে থেকেই বীজ পুষ্ট হয তারপর বগল 
সময় হয়, তপন খোগা ফণায়ে সে অক্ষুরের পাখা মেলে । অহস্রাই ক্ৰনে পৃ হয় আত্মভাবে ॥ 
অহন্তার সফীতিতে দানবেন আবির্ভাব ও হয় বটে ; কিন্তু দানব হওয়া লানাবেন নিয়তি নয়, 
তার নিয়তি দেবতা হওসা ৷ পনবন্ধ প্রকৃতি-পরিপামের উপস্বষ্ট (১১7১০90106)- দেব 
লক্ষ্য। 

যানুঘের মাঝে লেবাড়েন স্চনা হয় ব্যাপ্টিচৈতনোর বোধ পেকে । = ৰ্যাপ্রিৰোধ নানুঘের 
পক্ষে স্বাভাবিক । যে চডবাদী, সেও স্বীকার করবে, তাৰ চড় দেহটো এক অলপ্ব্যাপ্ 
ষহাছড়েরই অংশষাত্র 1 চাডের ব্যাপ্তি যদি শ্বীকার করি, তাহলে শক্তির ব্যাপ্তি স্বীকার 
করতেই-বা বাধা কোথায়, বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞানে জড় যখন শেমপধ্স্ড শর্তিতে পৰ্যবসিত 
হয়েছে? আর শক্তির ব্যাপ্তেকে যানলে চেতনার ব্যাধ্িকেই-বা মানব না কেন ? জড়ের 
ব্যাপ্তি ইশ্ৰিয়গনা, শক্তির ব্যাপ্তি অনুষানগন্য ; চেতনার ব্যান্তিকে বনতে পারি বোধগম্য । 
খড়ত্বের কুসংস্কার ন৷ গেলে এবোষ ভাগে সা, তা সত্য। কুসংস্কার যেতে সময় লাগে; 
বৈঘরিক মানুঘেরও আধ্যাম্মিক হতে সবর লাগে-_-ওট। আসলে বোঝোদয়ের ব্যাপার ৷ আঙ্গ- 
চৈতন্যের ব্যান্তিতেই অনুভব হয়, বিশ্বলীলী এক বিশ্বাস্তধাৰীরই চিল্যয় প্রশাললের লীলা ( 
আমার জীবলীন। তারই ছন্দে বাধা । আন্মচেতনায় আৰি স্ব-তস্ধ, কিন্ত বিশ্বাস্ক এবং 
হিশ্বোতী চেতনায় আসি পরতন্ত্ৰ । সেই চেতনাই আমার বর্ষের এবং কর্মের, তাবন৷ ৰেদন৷ 
এবং সত্বল্পের নিয়ামক । 


ত ৩ 


স্ীঅরবিন্দ মন্দির বহিকা বধ-_১৯ ] 


ই যদি হয়, তাহলে আচারের গতানুগতিক বা যন:কল্পিত আদর্শকে কখনও 
একান্ত করে তোলা চলে ন্য। আচারের ভাল-মন্দ আছে নিশ্চরই, কিন্তু সে তাল-সন্দের 
বিচার করতে হবে পন্বনাখের দিকে নৃষ্ট রেখে। বলৰ, তা-ই ভাল যাতে দিব্যচেতলার 
উল্ষেদ হয়, আর তা-ই নন্দ যাতে সে-উল্লেষে বাধা পড়ে। অবশ্য দিব্যচেতনার উন্মেষ 
কালের অপেক্ষা রাখে, সুতরাং কালক্রসে ভাল-বশের আদর্টেরও বদল হয়। আদ বা! তাল 
কাল তা মন্দ হয়ে যেতে পারে, তেলনি আছ য৷ বন্দ কাল তা ভাল পর্যারে উঠতেও পারে । 
একেবারে চলবে না পৌা। পর্যন্ত এসনিতর একটা দ্বন্দ থাকবেই ৷ অবশেষে চেতন৷ যখন 
লোকোত্তর ভূলিতে উত্তীর্ণ ভবে, তথন ভাল-নশের এই স্বপ্র আর থাকবে না | বৈদান্তিক 
বলবেন, তখন 'ন পুশাং ন পাপং, চিঙ্গানশক্ষপঃ শিবোছতস ।' 

কথাটা সাংঘাতিক. কিন্ত সত্য । ‘ন পুণ্যং ন পাপৰ্‌’---তার্ব সৰ্থ এই নয় যে এখন থেকে 
বেপরোরা পাপাচরণের ফতোর্য পাওয়া গেল। আসন ব্যাপারী হল, পুণা দিয়ে পাপক্ষে 
নিভিত কৰে-ক্ৰেই এগিয়ে বেতে হবে এবং পাপের উপর বিজয় সম্পূর্ণ হলে পুপোর সংস্কারও 
বর্জন করেন এ যেন কাচ দিবে কাটা খুলে তার পর দুটি কাণাকেই ফেলে দেওয়া । 
কাটা বখন লাই, তখন বাখাও নাই, সুতরাং খোচছুচিও নাই । চেতন৷ তখন স্মচচ এবং স্ব-স্ব । 

এই স্বচু-চেতন৷ যখন লক্রির হয় তখন যোগের ভাষায় বল৷ যেতে পাপে, সে হয় 
'বর্ষনেষা অনা সে কেবল পর্নই বৰ্ষণ করে, অধর্নের আভাদলাত্র তাতে থাকে না। কিন্ত 
সেনকে লোকসনের মাপকাঠি দিয়ে বাপ৷ চলে লী ॥ লৌকিক বিচাবে জ্ৰাতিৰধ পাপ। 
স্ক্ষাক্ষেব্ৰে দ্রাতিবস হৰে বলে অর্জুন বললেন, ‘আনি যুদ্ধ করব না ।' ভগবান বললেন, 
"তুমি বুদ্ধি শবণ লাও যে বৃক্ধিযুক্ত, সে জ্ক্ভ্দৃত পুইই ছাপিয়ে ওঠে ।' আবার বললেন, 
‘সবৰ বর্ন চেডে একলা আনাৰ শরণ নাও, আমি তোমাকে সব পাপ পোকে মুক্ত কৰৰ ।" 
নরহতা পাপ। কিক বালা যপন গুরু অপরাধে প্রাণদও দেন, তখন ৰাজাৰ পাপ হয় না । 
দাত প্রভাব পতি, ভাগৰত গট্টিতে, ললটন তে পাপপুণ্োস্র লৌকিক সাপকাঠি অচৰ । 
প্র তু পেকে পেরেছে পাপপুপ্য নৱ, প্রকৃতির ক্ৰিয়া ৷ সে-জরিয়া লক্ষ্যহীন নয়, 
তার একটা পাসাঘখা আছে। যা-কিছু সে করছে, ত৷ তার চাইতে পরতর (higher) 
একটা তন্ধের জন্যই করছে ॥ এই পরতন্থ হল চৈতন্য-_-আকাশের নত অলিবাধ বিপুল 
আত্মচৈতনা। এই চৈতনোর উন্মেঘই প্রকৃতির পর্ষাথ্ । উন্লেম পর্বে-পর্বে হয়। 
পৰ্বগুলিতে দ্বন্দ পাকে, তস্থর পর্থে, সবস্ত স্বন্যের অবসান হর । স্বখ-দৃ:খ-ভাল-সন্দের দদ্ৰ 
সেখানে নাই, আছে অবর্রপর্বগুলিতে। তাই চরন তৰি হতে প্রকৃতির ক্রিয়াকে যিনি দেখেন, 
তার কাছে স্থুখদূঃশ নাই---আছে পরব ‘আনন্দ, পাপ-পুণ্য নাই---আছে পরব কল্যাপ ৷ 
যেখানে পাপ-পুণোৰ বোধ আছে, সেখানে নিশ্চর সদাচারেরও আবশ্যকতা আছে। কিছু 
তাহলেই লদাচান্সের অধিকার সীনিত। তার সার্থকতার চন বিচার হবে প্রজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে। 

* El পে 





৩৪ 


[ সংখ্যা_১ যোগলদমন্বয়-প্রসঙ্গ 


সদাচারের মোটানুটি চারটি আদর্শ আছে বল) যেতে পারে। প্রপন 'জাদর্শের নিস্থানক 
হল বাক্তির স্বাথ ; স্বিতীয়ের্, সনির হ্বিতকল্পে রচিত আইনকানুন : তৃতীয়ের, অস্মরঙগ 
ধৰ্মবোধ ; আর সর্বশেঘের, সর্বভূতান্তর্ধাবীর দিব্য প্রশাসন ৷ 

প্রাকৃত-যানুদছের আচারের নিয়ামক হল প্রথম দুটি । দেহের আর প্রাণের প্রাকৃত 
দাবিগুলিই তার কাছে বড়--স্থূল আৰতর্পণই হল তার জীবনের লক্ষ্য । নূলত তাঁর বাচার 
নিরজিত হর স্বার্ের দ্বার) ৷ নিরছুশ স্থার্থসিদ্ধির স্ুবোগ থাকলে সে জার কারও ধান বারত 
ম৷। কিন্তু মানুষকে সমান্রে থাকতে হয়, দশের মুখ চেরে চলতে হয় । তাই বাধা হরে 
তাকে খানিকটা পরার্থপরও হতে হয় । আসার যেমন স্বার্থ আছে. তেমনি অপরের ও তো 
আছে। স্বাৰ্থে-স্বাৰ্থে লংঘাত না বাধিরে রফা করতে পারলে শেদপর্ধন্ত নিজের স্থার্থেরই 
পু হয়। নানুমের পরাঞপরতা প্ৃথযটায় আসে এইদিক থেকেই ৷ কিন্ণু এই আপসরফার 
মছিযাও যে সে খুব তাল বোঝে, ত৷ সনে হয় না $ তা হলে ভদ্ৰবেশী বর্বরতায় আছ জগৎ 
ছেয়ে যেত না । 

স্বার্থলিদ্ধিই আগে, পস্মাৰপন্তত৷ তার আনুঘদিক-__প্রাকৃত-সানুঘ ভীবন৷ শুরু করে 
এই নীতি নেলে। পৰাথপৰতায় তার চেতন৷ অহুংএর সংকোচ হাতে ৰানিকটা নুক্তি পায়। 
এই যুক্তির একা আনন্দ আছে। গুহাহিত শুভবুদ্ি তাকে দেয় শ্রেযেস শ্রালন | প্রের 
ভাল নিশ্চয়ই, কিন শ্ৰেয় যেন আও ভাল। পেরে সখ আছে. কিন্তু থাইায়ে আৰও সুখ | 
সবার মাঝে ন) ভ'ক. অন্তত কাবও-কারও মাকো পরাঘঁপরতার অনশীলদুন শ্রেশেৰ সংস্কাৰ 
এলনি করে ক্ৰনেট পাকা হতে গাকে। অবশেষে দেখা দেয় সনষ্টির জন্য আন্তবিলর্ানের 
প্রেরণ। | বান্ডিল অহং প্রলাপিত হয় সমাজের অহংএ, দেশের অহ: এ. এমন-কি বিশ্বনানাবের 
অহংএ। তা-ই পেকে একপনানেন নতুন ধর্ন বোধের সৃষ্টি হয় - আধুনিক কালে মাস নাম হায়েছে 
মানবতাবাদ (20071271197) | বাউলের প্রতিধ্বনি করে সে বলে. সবাৰ উপরে নামুঘ 
সতা।' কিন্তটী লে যে বাউলের 'বনের মানুছ' বা 'নিতোর মানুছ'__একপা লে বলে ন) । 
এই আটপৌনে নানুমই ভান দেব), তাদের প্রাকৃত-জীবনের পৃষ্টি্ট তার জীবন্ৰত। 

সনষ্টির জনা বাটিস আুক্ববিসর্জন নিশ্চন্নই একটা খুব বড় ধৰ্ন। কিন্তু ব্যাটার আৰু" 
প্রতিষ্ঠাও তো একটা ধর্ন । বে আকপ্রতিষ্ঠ, সে ম্ৰা্সচেতন। আব্মলচেতলেন আববিসর্জ নই 
সত্যকার ধৰ্ম । সাৰাজিক বিকাশের প্রখন অবস্থার বুখসংস্কারের (herd instinct) 
বশে বাষ্ট যানুঘ অচেতনতাবে সন্টির কাছে আস্ছবিসর্জন করে এসেছে। কিন্ব কেবল তাতেই 
বে লষাছের প্রগতি সম্ভব হয়েছে, একখা সত্য নয়। সমাজ বস্তুত এপিরে গেড়ে স্ৰাত্মপচেতন 
ব্যক্তির প্রেরণাকে আশ্রয় করে । 

তখন প্রশ্ন ওঠে. কে বড়- ব্যক্তি, না সমাজ ? জবাবে বন৷ বেতে পারে. দুই অন্যোনা- 
নির্ভর । মানুঘ সামাছিক জীব। সমাজই বাক্তির প্রথম ধাত্ৰী ৷ সেখানে সমাজের গুরুত্ব 
অনস্বীকাৰ্য । কিন্তু লযাজকে আবার এগিয়ে নিয়ে চলে ৰ্যক্তিয় উদ্ধুদ্ধ চেতন৷ । সমাজ- 
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চেতন৷ সাধারণত ই. গতানুগাতিকতার পাস । ব্যক্তি বিপ্রৰী চেতনাই আর বাৰে প্রগাতির 
বেগ সঞ্চার করে । আজকাল আমরা থাকে সমাজশচেতনত৷ বলি, তা এখনও ব্যক্তিরাই 
ধৰ্ম । এইপিক দিয়ে ব্যক্তির ওক্যাত্ব। সমাজের সব ব্যক্তিই একদিন পূর্ণ ভাবে আস্যলচেতন 
হয়ে উঠৰে, সে-সিদ্ধি এপনও বহুদূরে | সেদিন আসবে যখন. তখন বান্তি আর সবাজের 
হ্বৈতও থাকবে না । 
= = 
এখনও হৈত আছে, দ্বস্ৰও আছে। এই দ্বন্ব ফুটে উঠেছে দুটি নতবাদের ভিতর দিয়ে 
একটি সনাদতস্রবাদ, আর একাটি ব্াক্তিস্বাতয্যবাদ । সমাদ্তস্ত্ৰী বলেন, সমাজের জন্যই 
ব্যক্তি। ব্যক্তি সনাছদেহের একাটি কোঘবাত্র । সমান্রসতার মাঝে নিজের সত্তাকে বিলিয়ে 
দেওয়াই তান পরল পুরুদার্থ। ব্যক্তিস্বাতস্রাবাদী বলেন, ব্যক্তির জন্যই সবাঘ । সমাজ 
হল ব্যক্তির আত্মবিকাশেৰ ক্ষেত্র ! সনান্দের কর্তবা, তার সমস্ত সুযোগ করে দেন্তর৷। 
ব্যাকিকে পূৰ্ণ বিকশিত করে তোলাই সমাজের পরম পুরুদবার্থ । 
দুটি এত নিয়ে আকাল বাদ-বিসংবাদের অস্ত লাই। কিন্তু আগেই বলেছি, সমাজ 
আর ব্যক্তি অন্যোনযসর্ভর । সনাক্ত বড় হলে যেলল ব্যক্তি বড় হবার সুযোগ পায়, তেমনি 
ব্যক্তি বড় হলেও সমাজকে সে বড় করে তোলে । প্রকৃতি প্রন ঝোক দেয় লনাছের উপর । 
সনাদচেতন। তখন অস্ফুট ব্যক্তিচেতনার বাত্রী । আদিন সমাজে তাই দেখি, সনাজচেতনাই 
সর্বেসর্ব।, বাক্তিচেতনা কিছুই নয। কিন্তু সে-সনাজচেতন৷ ৰূঢ় আচ্ছন্ন যাস্ৰিক । আঘাত 
দিয়ে তার মুদতা। ভাঙে বাক্তিই । একটিদুটি লচেতল ব্যক্তিকে আশয় করে সনাজচেতনা 
কনে দীপু হয়ে ওঠে। কি’ সে-লীপ্তি আবার স্থিলিত হয়ে যায়, আঘাত দিয়ে আবার তাকে 
উষৃকে হোলে নাকি । দাংগোৰ তাছায় বলতে পারি, সমাজ যেন প্রকৃতি বা ক্ষেত্র, আর 
বান্ধি ভাল ভগিদ্াভা পূক্ষম ল) ক্ষেব্রত্ুড। পুরুষ প্রকৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং তার 
স্বার৷ শাসিত হয়েও হাড়চৈতনোর আবেশে প্রকৃতিকে চিন্নয়ী৷ কৰে তোলে। প্রকৃতির 
চিন্নর-পরিণান চলছে এই ধার। ধরেই । 
বাতির নাকে যে আনবিকাশের নিগুচ় প্রেরণা আছে, সাজের চাপে যদি তা ব্যাহত 
হয়, তাহলেই হয় সনাজদ্ৰোহীদ ন৷ হর সসাজত্যাগী সন্যাসীর সষ্টি হয়। দুরের 
মাঝেই সনাজের সঙ্গে বাক্তির বিস্বোধট। তীবু হয়ে দেখা দিয়েছে । এক্ষেত্রে ব্যক্তির 
শ্বাতস্রাকে খানিকটা নৰ্মাদা দিয়ে একটা রফার চেষ্টা কর। বেতে পারে । কিন্তু রফাতে কোনও 
সমস্যার সমাধান হয় না । আসলে বান্ধি বড় ন৷ সমাজ বড়---এই তর্কটাই ভুলে যেতে হ্ববে। 
ব্যক্তি আর সমাজের উবে আছে তৃতীয় একট! তৰ, যার মাৰে দুটিই বিধৃত বরয়েছে। লে- 
তন্মটি হল চৈতন্য । কি সমাজ কি ব্যক্তি_-দুরের মাৰো চৈতনোন্য সক্রণই হন প্রকৃতির 
লক্ষ্য । এই স্কুরণের একট ক্রম আছে | দেহের বাঝে চৈতন্যের যতটুকু স্ফৃতি, তার 
চাইতে বেশ! স্কৃতি প্রাণে, তার চাইতে বেশী সনে, তার চাইতে বেশী আত্মবোৰে। 
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এইখানে এসে ব্যষ্ট আর সনষ্টিতে ব্যক্তি আর সমাজে ফে-তেদ ত৷ লোপ পেয়ে যার ৷ 'নদার। 
সৰ্বভূতাস্য৷'__ এই উদার বোধে বাটি আর সবষ্টি এক ৷ সবাজে থেকেই দেহ-প্রাণ-সনের ভূমির 
ভিতর দিয়ে চৈতনোর ক্রনিক প্রসার ঘটিরে আত্মটচতনোর বিশ্বনয় প্রসারের ভুলিতে উত্তীৰ্ণ 
হও প্রকৃতি-পরিণানের নিগূচ় লক্ষ্য । সমাজ ও বাক্তির মাঝে যে-্বন্দ, তার ললাধান এই 
ভূৰিতেই হতে পারে) আর, যতই আমরা চেতনার ক্রনিক উৎকর্ধের একেকটি ভূষি পার 
হয়ে যাব, ততই এই সমাবানের নিকটবর্তী হুব ৷ দেহ-শ্রাণের ভুনিতে এই স্বস্ধ তীব ; কিন্তু 
মনের তুৰিতে এলে তার তীরত৷ হাস পায়। কি করে তা হয়, তা-ই দেখা বাক) 
লি 

স্বাদের লঙ্গে স্বাণের সংঘাত তখনই চলে, যতক্ষণ পৰন্ত মানুমের লাঝে প্রাকৃত প্রাণ- 
বাদনায্ন দাবি প্রবল পাকে ৷ লংসানে আর সমাজে, এলন-কি ছাতিতে-ছাতিতে ততক্ষণই 
ব্রেছারেছি আর হ্বানাহানি। বুদ্ধি একটু স্যির হলে মানুঘ বুঝতে পারে, বাসনার তপণকে 
নিরঙ্কুশ করতে হলে স্বাখেঁর দাবিকে খানিকটা খাটে) করতে হয়, নিজের স্বাখের সাঙ্গে অপন্রের 
স্বার্থের একটা নফা করতে হয় । বানুঘের সবাজচেতন৷ এখন এই বরফান পর্বে এলে গৈ চেচে 1 
সমাজের চাপে বযক্ধিস্থাণেৰ লখ-দস্ত খানিকটা গোটালে। থাকে---প্রফাদ্ন এইটুকুই লাভ । কিন্ত 
একে সনস্যার সমাধান বল৷ চলে না 

বুদ্ধি আরও একা স্বিৰ হলে লানুম বুঝতে পারে, হার অন্য হালাহানি হা বাইরে নল, 
অন্তরে | সখ বস্তুতে নয়. অনুভবে । চিত্ত যদি অন্তনুৰ হয়. প্রশান্ত হন, তাহলে আছ 
তৃপ্তির জনা বস্তুনির্ভস ন৷ হলেও নানুষের চলে ! ভোগাকাঙ্‌হ্ষাৰ জাগায় তপন দেখা দেয় 
আক্বোৎস্জের প্রেরণা । = সবাইকে সুখী করেই নিজের যখা সুখ, এই করান লান্ঘ তখন 
বুঝতে পারে। চেতনার প্রসারে তথন অন্তরে দৈবীসম্পদের আবিতাব হয়-_'ক্কাগে বর্ষ- 
বুদ্ধি, ন্যাপরায়ণত।, প্রেল, দদুবিবেচন৷ | নানুঘ বেন নিজের বধো এক লোকোত্তর 
শিব-সুষ্পরের জ্যোতির আতাস পার । লে চার, এই আলোই নানুছের আচারের লিশস্তা হাক । 

শুভবুদ্ধির উন্নেঘে এই-যে আলোর চেতন৷---এ কিন্ত ব্যক্তির মাঝেই ফোটে । ক্ৰনে 
ব্যক্তি খেকে ত৷ বীবে-বীয়ে সঞ্চারিত হয় সমাজের মাঝে । ললাদচেতনান কপাস্তর ঘটাতে * 
ব্যক্তির প্রভাব যে অপন্নিহার্য, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই । সেইসঙ্গে এও নানতে 
হবে, য্যক্তির সিদ্ধির সঙ্গে সবাজের সিদ্ধির অনুপাত কখনও সমান হয় না। সনির নাঝে 
এখমপর্যস্ত প্রবৃত্তির বেগটাই প্রবল, ব্যক্তির সদাচাকের আদর্শ তাকে কোননতে ঠেকিয়ে 
রেখেছে ষাত্ৰ ৷ সুবোগ পেলেই বানুঘের ভিতরের পশুটার নখ-পাঁত বেরিয়ে পড়ে । বুঢ়তা 
ছিংসাহে প্রমততা প্রবৃত্তিপরায়পতা__এগুলিয় প্রভাব যত সহন্দে হড়িতে পড়ে, দৈবীসম্পদের 
আদর্শ কিন্তু ততটা সাড়া জাগার ন৷ ৷ কদাচ-কথনও সাড়া জাগালেও প্রাকৃত-ানু দুদিনের 
ষধ্যেই তাকে নিজের বুঢ়বুদ্ধির ছাঁচে কেলে একটা নিক্লুভাপ বাস্িকতায় পর্যবসিত করে । 

এই বাজিস্বাতস্রের যুগেও সানুঘ প্রকৃত স্বাতস্বোর কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে? 


ও 


এমরকিন্দ মন্দির বনিকা বষ--১৯ ] 


কোনও-না-কোনও আকারে প্রথার দাসত্ব সে আজও করে চলেছে ৷ প্রগতি বে কিছুই হুয়নি, 
একখী, অবশা বল৷ চলে না ৷ সানুঘ আব্দকাল ভাবতে শিখেছে, পাপ্ৰিপাণিকের কল্যাপ- 
সম্পর্কে আগের চাইতে সে বেশী সচেতন হয়েছে । বুদ্ধবিক্ররের চাইতে ধৰ্মবিদ্বয় যে বড়, 
আঘাত করে বে কুল কোটানে। যায় লী, ফোটাতে গেলে আলে৷ ছড়াতে হয়---একখাটা 
সাবারণ নানুঘও একটু-একটু যেন বুঝতে পারছে । কিন্ত নানুঘ যখন অন্তরন্পে-বাইরে পূর্ণ 
স্বাতন্রা লাভ করবে. অন্তরের স্কৃতির সজে-সঙ্গে বাইরের সবরকমের চাপ একেবারে দূর হয়ে 
ব্যক্তিতে-ৰ্যক্তিতে বিনেধি ধাকবে ন। বলে ব্যক্তির সঙ্গে সনাজের এ কোনও বিরোধ থাকবে 
না_লেদিন এখনও অনেক দূরে! ‘ আজও পৃধিবীতে অনশ্থাবতীর স্বপ্ু দেশে বাক্তিই । 
কিন্তু সে-স্বপ্রকে সনির নাঝে রূপ দিতে গিয়ে জড়ান্কের কী বিপুল বাবাৰ সঙ্গে যে তাকে লড়তে 
হয়, ত৷ ভুক্তভোগীই জালে । 

আর, সবার স্বপ্ুই যে হিরণাগর্ভের স্বপু, অওসত্যের দিবা্বপ্রু__তাও ফি বল। চলে? 
এখানেও সনের মায়া অপণ্ডকে খণ্ডিত ক'রে একটা খণ্ডকেউ আবার একান্ত করে তোলে, 
কিংবা বন্বধিতির প্রতি অন্ধ হরে মানুঘের কাছে অসম্ভব একটী-কিছু পাবি করে বলে। কেউ 
বলে সনাজগঠলের [ভীত হবে প্রেম ; কেউ বলে, প্রেনে দুধলতা আছে পক্ষপাত আছে, স্বতরাং 
তিডি করতে হবে ন্যায়কে। কেউ বলে. সামাজিক প্রগতি হবে বানেবীনে ৷ অজ্ঞের 
বুদ্ধিতেপ জ্লনালে। কোললতেই কল্যাণকর নৱ। কেউ বলে. ৰিপ্লব চাড়া ললাঞ্চচেতনার 
কপাল হৰে, এহাশ৷ করা অন্যায় ; আবর্জল। আপনি বালে লী. তাকে স্বেটিয়ে বিদায় করতে 
হবে ॥ নানা মুনির নান! মত এবং অন্ধ দুরাগ্রহের বশে লিগের লহ ভাড়তে কেউই রাজী 
নয়। স্বতরাং সনাজেস হিত করতে গিয়েই হিতক্ষারাদেহ নব লাঠালাঠিনি অনিবাধ হয়ে 
পড়ে । হয়তে৷ সবাৰ নতই সতা॥ একেকজন সলস্যাগাকে একেকদিল হতে দেখেছে 
এবং সেই অনুফাশী তার সনাধাল করেছে ॥  দেপাটী৷ তুল নয়, আবাল সাও নয়। একদেশ- 
পিতা সতা হলেও তার নাঝে বিরোধের বীজ থাকে বলে আন্রেকদিক দিয়ে তা মিখ্যাও। 
সনের দর্শনের সঙ্গে প্রজ্ঞার দর্শনের তফাত এইখানে ৷ নন একটা দিক দেখেই চূড়ান্ত 
“রায় দিয়ে বসে এবং চায়, তার রায়টা তৎক্ষণাৎ, তাবিল হর ৬ প্র) চায় সবদিক মিলিয়ে 
দেখতে, অনন্ত প্রকৃতির মাবো সৌঘম্োর বে একটা নিগুঢ় ছাল আছে তাঁকে আবিষ্কার করতে ৷ 
সে অসহিষ্ণু নর, অনুদার নর ॥ সে জানে, প্রগতির পথ তীরের মত সোলা নয়, নদীর যত 
আঁকাবাক৷ | বানুদের জীবসে অনেক জটিলতা ; অপরিসীন বৈৰ্বেয় সঙ্গে সেট ছাড়াতে” 
ছাড়াতে অগ্রসর হতে হবে । একট! আদর্শ বত ভালই হ'ক, জোর করে ত৷ চাপিরে দিতে 
গেলে স্বভাবের প্রতি অত্যাচারই করা হয় এবং তার কল কখনও ভাল হয় না। 

* « + 

মন যখন দীবনাদর্শ-নিরূপশের ভাৰ নেন, তখন ফে-কোনও-একফট৷ দৈবী-সম্পদের 

অনুশীলনকেই সে একান্ত করে তোলে । কারও আদর্শ প্রজ্ঞাবাদ, কারও নৈত্রীবাদ, কারও 


bed 


[ সংখ-১ যোগসমস্বয়-প্ৰসঙ্গ 


সানাবাদ, কারও কর্মনাদ । প্বতোক আদর্শের নাব চেতনার উৎৰায়ন এবং ৰাছাপ্িত্ব প্ৰেস্নণা 
আছে, সুতরাং কোনও আদশই নিরর্থক লর ॥ কিন্তু ত্যবলে ললগড়া একটা আদর্শের খোপে 
জীবনকে পুরে দিলেই তার সর্বাদীণ বিকাশ সন্তব হয় সা) ৷ প্রতোক জাদর্শেই কিছু-না-কিছু 
সতা আছে। কিন্তু তাদের সবারই নন, ভ্বীবদের একেকটা বিশেষ দিকের প্রতি, গোটা 
জীবনকে তারা কেউই দেশে না । বনের পরকলার ভিতর দিরে সে-দেখ। স্ব নর | তাস্সজন্য 
যেতে হবে মনের উদ্ভালে অতিমানস ভূবিতে-_বেখানে-সনভ্ভ বিশেষ উত্তীৰ্ণ হয়েছে এক পর- 
সামানো (supreme universal), সবন্ত বিরোধের সলন্বর হয়েছে এক পরল সৌঘষো 1 

বাইরে সমাছের আইল আছে, অন্তয়ে আছে-ধৰ্মবুদ্ধি আইল । দুয়েরই উদ্দেশ্য 
মালুঘকে সদাচারী করা ৷ উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই । কিন্তু এরাই যে নানুমের ভীবনের 
সৰ্বমর শান্তা, একা তো বল৷ চলে ন৷ । ,সনাজের শাসন নিতান্তই বাইরের, বাক্তির ধর্মসৃদ্ধি 
তাকে সবসনয় নানতে সাধ্য লয়। আবার ব্যক্তির বর্সবুদ্ধিই আচরণের চক্ৰ নিয্নন্ভা, একশাই- 
বা) বলি কি করে ? ধর্মবৃক্ধিরও একট। ক্রনিক পরিণাস আছে, চেতনাৰ বিকাশের সঙ্গে-লঙ্গে 
তারও ক্ৰপের্স বদল হয় ॥ লুক্ষক্কেত্ে মর্জন জাতিবর্ম আর কুলপহকে শাশুতে বয়ে নিযে 
তাদের হয়ে অনেক ওকালতি কৰলেন ॥ শ্রীকৃষ্ণ তাঁত কপাকে ছেসে-উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 
‘এ তোলার প্রক্তাবাচ । যে অবিনাশী পরল তত্ব সব ছেয়ে আছে, তাকে না জানলে পর্স- 
সক্মোহ ণেকে চেতনা মুক্ত হয় না কখনও)" অর্থাৎ যানবনলৰ্নের উপরেও আছে ভাগৰত" 
বর্ষ । সেপর্স একদিকে যেনন বা্রিস্বতাবের অনুগত, আরেকদিক দিয়ে তেমনি নিখুগাতিল ও 
অনুগত । দুর্যোধন বা অর্তনের চোৰে ক্রুক্ষেত্রের আ বা. প্রাক্ক্ের চোখে তা ময়। 
দূর্যোধন দেখছে স্বার্থকে । অর্ছন ভাবছেন, স্বার্থকে ভাপিয়ে তিনি দেখেন পরাদঁকে, 
স্থৃতরাং দূর্ধোধনের যুদ্ধে প্রবৃত্তি পাপ আর তীর যুদ্ধে লিধুতি পুণা । কিছু বিখুকগের 
মাঝে কুরুক্ষেত্রের শ্বক্ূপ সেববাদ বত দিবাচক্ষু তে৷ কারও চিল লা । স্রতরাং ডাদেৰ বিচার ও 
অসলাক হতে বাধ্য । শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন, ধর্বসংস্বাপনের জন্য কুকক্ষেত্ৰ অপৰিহাৰ, আর 
অর্জনকে লিলিহ কৰেই ত৷ ছটাতে হবে. কেননা এ তীর শ্বভাবের অনুকুল এবং [তিনি পৈবী- 
সম্পদে অভিজ্ঞাত অর্াও ভাগৰতধৰ্মের দিকেই তাঁর অস্তরের প্রসণতা । 

সদাচারেন্র নূলভিতি হলে সমাছের অনুশাসনও নৱ, ধর্মের অনুশাননও নঙ্গ__আন্ত্- 
স্বীর প্রশাসন । আচারকে খনিয়সিত করবে অন্ত:প্ৰজ্য৷---ফেপ্রজ্া ভ্ৰায়্াকে ডানে এবং 
বিশ্বেশুরকে দানে বলেই বিশ্বুকেও ছানে, জালে বিশ্বে তার হান কোপায়, বিশ্বেশ্বেৰ কোর 
সত্যসম্কফেপর সে বাহন ৷ এই প্রজ্ঞার শাসন আমার স্বভাবের অনুগত বলে একদিক দিয়ে 
যেমন আজ্ঞাসিদ্ধ (1711১672045), আরেকনিক. দিয়ে তেমনি পুরুঘোভলের স্বাতঠোর 
আবেশে স্বচহুন্দ ।.. আনি তীর নিষ্ক্যি---এইখানে নিষ্তি ; আবার তাঁর ইচচ়ার আবেশে 
আনার ন্বতাবেরই মুন্ডি-__ এইখানে শ্যাতগ্্য.। নিরতি আগ ম্বাতস্রা একই শক্তিপরিণানের 
এপিঠ আর ওপিঠ। এই হল প্রষ্ধতর্ণর স্বজ্মপ ৷ - 


৩৯ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বনিকা বধ--১৯] 


এই পরনধনকে সুতে গিয়ে সানুঘ নানা নতবাদের স্থষ্ট করেছে । কখনও সে বলেছে, 
যানুঘের আচানের নিয়াৰক হল আত্মস্থখ ; কখনও বলেছে. লা, তা নয়--সমাষ্টর ছিত ; 
আবার বলেছে. তাও নর-_নদ্ধবুদ্ধির অনুপাসল ; আবার বলেছে, লা, ত) নর" সহদ্দাত 
ধৰ্মবোধ ৷ বলা বাহুল্য, এর কোনটা মতই চূড়ান্ত নর । আনার কি কর্তব্য. তা তখনই ঠিক 
বুঝতে পারি, যথন বিনি আমার কর্তা তাঁর সঙ্গে এক হরে বাই । 

আরেকটা আছে, লাস্তেন্র শাসন । শাস্ত্ৰ মহাপুরুঘের বাণী, অবতারের বাণী, ঈশ্বরের 
বাণী । বুদ্ধির নীৰাংসার চাইতে তার দাম নিশ্চয় বেশী. কেনন৷ তাপ ভিতর দিয়ে এনন-একাটা 
আলোর আভাস পাওয়া বার বা বুদ্ধির ওপারে. ব৷ হৃদরকে স্পৰ্শ কৰে। কিন্ত তবুও বলব, 
শাস্ত্রের শালন পরোক্ষ, আর অন্তর্ধাবীর প্রশাসন হল অপরোক্ষ | শাস্ত্ৰব্যবস্থা কর্তব্যাকর্তবোর 
প্রাখনিক নিয়ানকই হতে পারে__বখন আৰি 'কার্পপ্যাপহ্বতস্বতাব' এবং 'বর্সসন্থ্ূচেতাঃ। । 
কিন্ত বাণী জীবনে সত্য হয়ে ওঠা চাই | তিনি পুখির পাতায় থেকে কপা কইবেন লা, 
কখী কইবেন আমার বুকে শেকে-_ তবে না আমার চলা সহজ হবে, কখনও আর বেচালে 
পা। পড়বে মৃঃ। তহ্গদশীদের অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্চয়ন্্রপে শাস্তের একটা মূলা নিশ্চয়ই 
আছে । কিন্ত তবুও বতীত অতীতই ; তাকে বর্তনালে ভীব ্ত ন৷ কলে তুলতে পারলে সে 
ভূত হয়ে ঘাড়ে চেপেই খাকবে। তত্তবদর্শসদ্বার। আনার্ম শাস্ত্ৰ ঘাবাকেই সৃষ্টি করতে হবে 
নতুন কনে । পুসাতনকে নতুন করে আবিস্কার করলেই তা সত্য হয়। 

এই অপরোক্ষপর্শলই আচরণের সত্যকার নিয়ানক ॥ তান আলোয় দচোপ ভরে বা 
ঘখম, তখনই পণ চলা সহজ হয়, স্বচ্ছন্দ হয় । তখল আন বাইবেৰ কোনও শাসনকে লালবার 
লায় পাকে না । বাইরের অনুশীসনে ফাকি চলতে পারে, কিছু এখানে তো ফাকি চলে ন৷ । 
বাইরের অনুশালন আট, আচরণের একটা ছক বাধতে পাসলেই লে পুশা । কিন্ত অন্তর্ধানীর 
প্রশাসন প্রাণোচচল, ম্বাতষোক উল্লাসে নিরগ্ষশ অপচ গৃতচচন্দ । এই প্রশাসনের কাছে 
নিজেকে সপে দিতে হবে । আসার ইচছা বলে কিছুই খাকবে না_-ললন্তই তার ইচ্ছা । আর 
তার ইচ্ছা অঙ্গ: ন্য-_প্রজ্ভানে পুতাস্বর, অল্পদশী নৱ--_বিশুতশ্চক্ষু, সঙ্কীৰ্ণ নয়--'অনিবাধ 
উ্পুন্যে উদার । তা আম্মচেতনাকে প্রসারিত করে বিশ্বচেতনায়, বিশ্বোত্তীর্ণকে আবিষ্ট করে 
যাক্তিকিগ্রহে এবং আবারের ঘটার দিব্যাক্সপান্তর । চলা তখন শুধ বাইরের সঙ্গে সানিয়ে 
চলা নয়--চল৷ মালে হওয়া, আর সেই হওয়ার উল্লাসে সুখুৰ্তে-ুহুৰ্তে নিজেকে সবার মাঝে 
বিকীৰ্ণ করা । 


ৰ ক + 

আচরণ বা কর্ম বস্তুত শক্তির প্রকাশ । আর নানুঘের স্বর্ূপ-শব্তি হল চিতশক্তি। 
সুতরাং পূর্যোগীর সমস্ত আচরণ হবে অস্তানহিত চিত্শক্তির প্রকাশ । তীর অন্তরে 
ফেপ্ৰজা আর শ্ৰেন, তারই বিচকুরণ তীর শিৰসন্ধন্পে আর কল্যাণকর্ণে ৷ বিশ্বের মূলে রয়েছে 
পুরুঘোত্তনের সত্যসন্ধন্প__অভ্ধকারের বক্ষ হতে আলোকে উৎসারিত করাই তার তপস্যা ৷ 


ত 


[সংখ্য।--১ যোগদমন্বয়-প্রসঙ্গ 


পূ্ণযোগী সেই সত্যসন্ধল্পের বাহল। তীর জীবন পৃরুদ্যেতন্েরই দেববজেৰ উন্তসবেদি | 
অরণিমনত্বনে বৈশ্বানর প্রদীপ্র হয়েছেন সেখানে, আধারকে সবিদ্ধিত করে করেছেন যোগাগ্রি 
ময়। আগুন চাপা থাকে লা | সে আলে) ছড়ার, আশপাশকে তাতিয়ে তোলে, ইন্ধন পেলে 
তাকেও আগ্তল করে তোলে ৷ একটি সিদ্ধ ব্যক্তিসতাকে কেন্দ্র করে এসনিভাবে গড়ে ওঠে 
এফাট দিব্যসঙ্শ। সঙ্ঘ অবশ্যন্তাবী সত্যবুগ-চেতনার পুরোধা । সহ পুরো ব্লেরই 
হিন্সপাগর্ভ দিবাবিগ্রত । ব্যক্তি সেই বিগ্রহের একাট চিন্ময় কোদ 1 পে বিদ্যদূগৰ্ভ । 
তার চেতনার বৈদ্যুতী ভ্ৰাহ্মকেঙ্গে সংহত, বিগ্রহে ব্যাপ্ত, বিশ্বে পন্ৰিব্যাণ্ত এবং বিকীএ, 
বিশ্বাতীতে নিথর ॥ আবাস এ-চেতন৷ তাঁরই চেতনা---বিশ্বোজীৰ্ণের শূন্যতা হতে ব্যতিত 
আগবলত্তার ঘনীভূত ৷ দয়ের মাঝে নিতাবোগ, বিদ্বাতপ্রবাহের নিতা গতায়াত। 

এই অনুভবই অতিযানস কর্ধের ভিত্তি পূর্ণ যোগীর আচরণ তারই অনুগত। সত্য 
আচরণ বলেই ত৷ সদাচাৰ, বিশ্বান্তর্ধানীর স্ব-তস্থ প্রশীসলেই তার স্বাতস্ত্যেপ্ত সাকাতা । 


[ ক্ৰনশ ] 


৪১ 


মায়ের সঙ্গে কথা 
(প্ৰশ্বোত্তর ) 


প্রশ্ব : সস্ভত নরক ফ্িনিসটা কি? ( বস্বপদের আলোচন৷ প্রসঙ্গে )-- 


উত্তত্র প্ৰাতোক ধঙষেরই শিক্ষাঞ্ুলি সঙ্গন্ধে দেখবে, নিভিন দিক দিয়ে তার বিভিন্ন 
কল অর্দ করা যা৷ । তবে তার সাধারণত যেনন অর্থ করা হয়ে পাকে ত) বাইরের দিক 
দিয়ে। নৈতিক নির্চেশ গুলি সৰ্বত্ৰ একই ৷ ধদ্রপদে যে 'নিরয়ের'' কথা বল৷ হয়েছে? 
কারো কাৰে! নাতে তার বানে বাহুৰ নরক. বেখালে গিয়ে পাপেক্র শান্তি ভোগ করতে হয়, 
কিন্ত ওৰ অলান্ূপ অধ ও আনে । প্রকৃতপক্ষে নিরৰ আগে এমন এক বিশেছ ব্রকলের পরিবেশ 
যা তোনলা ব্লেকে ছিরে নিজেই সা করো ---যথন কোনো নৈতিক বা সামাজিক বিবিকে 
বাউলের দিক খেকে নাশ্ভাতালেও কিন্ত ভিতরে ভ্ভিতৰে নিজের কোনো আতা প্রদীণ আদর্শের 
আইন ভঙ্গ বলছো, অএ।< অন্রনের মধ্যে যে বিশি? সত্যের দ্বাস। তোমাদের চেতলার ও 
দেহের সনন্ড কাজ ওলি পরিচালিত হওধ। উচিত চিল তাকেই ভঙ্গ কলছো | প্রতোকাট 
মামূমেৰ নাগ; যে এক আভাত্তৰী৭ আইন সাশ্নেছে. তার সম্ভার নধ্যে যে সত্য ৰয়েছে, তা তগৰৎ 
উপস্থিতি , প্রত্যোকেৰ লীৰন তারই নির্দেশে চলতে থাকা বাঞ্চনীয় | 

আপন আভাগুলীণ দাইনকে ঠিকভাবে বেলে চলতে যখন ভুমি অভ্যাগ কৰো, জীবনে 
তাৰই দ্বাসী পরিচালিত হতে উত্তরোত্তর চেষ্টা কৰতে পাকৌ- তপন আপনা হতেই তোনাকে 
যিন্নে এক সত্য শান্ছি ও গছতিব পরিবেশ গড়ে ওঠে : তখন সেই দনুকুল পরিবেশের মধোই 
তুনি বাস কৰছে পাকে।. সকল বিষয়ে ও সকল ব্যাপারে তারই দ্বার) তোলার মধো তার অনু" 
জপ প্রতিক্রিগা চালে । অদাং ভুনি ঘখন হও নাযায়, লতা, সঙ্গতি, দাক্ষিণ. সুবিচার ও 
লদিচছার মানুষ, তখন যতই তুনি খাটি এবং আন্তরিক মনোভাব রাখবে ততই তোমার প্রাতি- 
ক্রিয়াও সকল ব্যাপারে খুব সরল ও শান্তিপূর্ণ হবে ; তাতে বে তোলার জীবনের বিপত্তিগুলি 
কমে যাবে সে কখ। নয়, কিন্তু তবু সকল বিপত্তির নধযই একটা আলাদা রকমের প্রতিক্রিয়ার 
ভাব এসে পড়বে. নতুন কিছু জাল ও শক্তির সঙ্গে তুমি লে বিপত্তির সন্মুখীন হতে পারবে ; 
কিন্ত অপরপক্ষে যে ব্যক্তি চলেছে নিজের কামনা বাসনার বোকে, নিজের ক্ৰাটবিচ্যুতির 
বিঘরে কোনে৷ গ্রাহাই বার নেই, পূৰ্ণ অসুয়ার আচরণই যার স্বভাবসিদ্ধ, তার আচরণে অন্যের 
ক্ষতি হচ্ছে সে কথা বলতে গেলে উল্টে উপহাস করে, সে নিজেকে ঘিরে বে পরিবেশের 
সৃষ্টি করবে ত স্বভাবতই হবে কুৎসিত, অহংকার ও বিকৃত ইচ্ছ!তে ভরা এবং বিরোধী, সে 
পরিবেশ তার নিজের চেতনার উপর মন্দ রকষেন প্রতিক্ৰিয়াই করতে থাকবে, তাতে তার 


২ 
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জীবন উত্তরোত্তর আারে। লীরগ ও কর্কশ হয়ে উঠবে, এবং অবশেষে তাতেই তার প্রকৃত 
নরকভোগ হাতে খাকবে ! 

কিন্তু তাই বলে এমন কোনো কথ৷ লয় যে বানুঘ বা চার তাতে লে সকল হবে না, শেঘ 
পর্যন্ত বা কানা তা নিলবে ন৷ ৷ তার অন্ত্রের মধ্যে যে আন্তরিকতার স্কুলিদ পরেচ্ছে তার 
দারাই যত বাহ্য সৌভাগ্যের পুশুন্ত দূর হয়ে বাবে. সেই নাস্তরিকতাই তাকে দুর্ভাগ। বহুলের " 
যোগ মাহাত্মা দেবে । 

যদি কোনে। নন্দ লোককে দেখ দারুণ দূংখদারিদ্রয ও দুর্ভাগোর কৰালে পড়তে, 
তখন তাকে অচিনে শ্রন্ধা কোনো ৷ নিশ্চয় জেনো বে তার ডিত্রকার হাত্বসিকতার 
আওুনা্টি একেবারে নিসে যায়নি, বন্দ কাছের সহুচিত প্রতিক্রিয়া এসন সেখানে হচেক্ছ 

মোটের উপর এব সারনএ হলে এই যে বাইরের অবস্থ। দেখে কোলে৷-কিছুৰই বিচার 
করা ঠিক নয়, বাইলের চেচা দেখে ব্য-কিছুই ঠাওরাতে যাও তাতে তোলার তুল হবে। 

প্রকৃত সতোর আতাস পেতে চাঈলে আপন চেতনার নো অন্তত এক পা? পিচ্ছিথে 
যাবে, সত্তার নধো কিছু বেশী গভীরে দিলে ঢুকে যাবে, দেখতে চে্। কৰবে যে বাহ? ক্ৰপেৰ 
আন্তরালস্ব শক্তিগুলিন কি ক্ৰিয়া হচেচ. তাঁর পিছনে রপেছে কোন তগনং-উপা' 

. * = 

প্রশ্য : পৰিপাকশক্তি বাডাতে চাও তো পরহিতৈঘী হও £ ( গ্ৰপাদেন আলোচনা 

প্রসঙ্গে )-_ 








উত্তর : এখনে সপ প্ৰতিতেমা হতে নির্দেশ দে ওয়া হচেছ । কিছ এটিকে লানুলী 
উপদেশ বলে বলে কোপোনা ৷ এর মধোও একটা বিশেছ ইঙ্গিত রাযেচে যা পুবই উল্লেখ- 
যোগা : আনি ওর অপ এই কপি, "যদি নিজের দুঃথকট্রকে এড়াতে চাও তাহ'লে পত্রের 
দিকে চোয়ে দেখ, সর্বপ সকল বিঘয়ে সত্তা আলো, তাতে তোলার সেই লীলব সস্তোঘ 
চারিদিকে বিকীণ হবে । 
মন্দটাই শুধু দেখবে না, জোর ক'রে নিজেকে দেখিয়ে দেবে বে সব-কিছুর মধ্যেই রয়েছে 
ভগবানের কৃপ৷ এবং কক্ুণ৷,---তাহ’লে কেবল নিচ্ছে হধ্যেই নয় কিন্তু চারিদিকেই দেখতে 
পাৰে একটা শান্ত আনন্দের পরিবেশ, আত্মার শান্তি, আশার সবুজ্জন আলো য৷ উত্তরোত্তর 
ছড়িয়ে পড়ছে, আর তুনি বে কেবন প্ৰসনুতাই লাভ করবে তা নর কিন্তু তোলার অন্তরের 
অধিকাংশ আবব্যাবও সেই সঙ্গে দূর হয়ে যাবে। 

নিক্ষক্ষণ. ভিন্তান্বেখী, তিক্ত মানোভাব ও কঠোর বিচার বুদ্ধি নিয়ে থাকলে ভার 
প্রভাব বে শরীরের হজনক্রিয়ার উপর পিয়ে পড়বে, এ খুবই উল্লেখযোগ্য কথা । অপর: 
কিছু অন্যায় অত্যাচার করবার দরকার হয় না; হজমের কাজ ওতেই বথেষ্ট বিগড়ে যায়। 
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তাত পর ওৰ কুফল আরে৷ বাড়তে থাকে : হস্রলের ক্রিয়ার যতই গোললাল হয় ততই 
মেলালাটিও বিটশিটে হয়ে ওঠে. কোনে ভিলিসকেই ভালো চোখে দেখ যায়না, সব" 
কিছুর এবং সকলেরই উপর একটা বিতৃষ্ণ৷ এসে জীবনটাই দূবিঘহ হয়ে ওঠে । এ জিনিল 
খেকে কিছুতে আর নিছৃতি মেলে ন) ৷ এর একটাই লাত্র ওঘুধ আছে, এরূপ মনোভাব 
খেকে ফোর ক'লে বেপ্রিয়ে আসা, কোলোব্তে প্রন্মপ ভাবকে আনল না দেওয়া, জোর 
ক'রে নিজেকে সংযত লেশে ইচচ্গাকৃত প্রচেষ্টাতে প্রসন্ত্যক ভাবাট এনে ফেলা । চেষ্টা 
কারে দেখে৷, এতে স্বাস্থাও অনেক ভালো হবে। 
ৰি * 

প্রশ্ব : পানের সব কোনে৷ নানসচিত্র দেখতে থাকা কি ভালো, বেলন হয়তো 

দেখতে পেলান যে ভিতন্েক্গ দিকে একটা দরক্ষা। খুলে বাচেছ ৷ 


উত্তর" মৰ কিছুই ভালে।, বদি তার পন্িণানে একটা স্বফল খাকে । আলো বে 
উপায়েই আনুস্চ, তা নিবদক নয়। ওতে ক্ষতি কি? বে জিনিস দেপার সম্বন্ধে তুনি বললে তা 
নিতান্ত উপহাস্য নয় কস্ট দেখে এ লব চবি. তার বদি কোনো সুফল মেলে তাতে অন্যায় 
কিছু নেট, ও পেকে যদি কিছু অনুভূতি বেলে তবে তা ঠিক চিনিসই হালে । 

প্রত্যেকেরই প্রণালী হবে তার লিজ্কেন্র নিছে পরনে ॥ কেউ বা দেখে কাল্পনিক 
হবি, তাতেই তাৰ পক্ষে পাহাধা হয় কেউবা ছবি ন। দেখে শুধু ভাৰ পেপে, কেউবা চলে 
আবেগনয় একটা সন্তৰ নিয়ে, হাভাম্তরীণ অন্তবাদিল মনস্থান্ধিক ক্রিমা সেখানে চলতে 
পাকে কাৰ রাস্তা কেমন হবে তা নির্ভর কৰছে প্রতোকেল নিজেৰ নিচেল উপর । যাদের 
নন " রূপ গড়ার দিক দিয়ে সক্রিয়, তারাই দেখবে নানারকম ছবি, ক্ষিপ্ত সসাই অবশা তা 
দেখবে না ৷ বেলির ভাগ লোক ন্রপের চেয়ে ভাবটাই দেখে, ছবি ফোটার চেয়ে তাদের 
অনুভবই ফোটো । 

যেমন ললে করে৷. যখন তোলাদের বলি নিজের নবো ডুব দিতে, তখন কেউবা তার 
সংবদনচেতলাতেই নিজেকে কেশ্রীভূত করতে থাকবে, আঘার ক্লেউব৷ বোধ করতে থাকবে 
যেন কোনে। গতীর কূপের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে ; তার যনে তখন ছবি জাগবে, সে বেন সেই 
অন্ধকার কৃপগুহার মধ্যে ধাপে ধাপে নেমে চলেছে, ক্ৰমণ আরো নীচে. আয়ে৷ নীচে, এবনি 
নামতে নামতে শেছ পর্যন্ত সে দেখবে একট) দরব্ধ। ; সেই দরবার সামলে সে হয়তো বসে 
পড়ৰে, ইচ্ছা, করবে তার মধ্যে চুকতে, তখন কোনোবারে দরজাটি হরতে। ফাক হয়ে বাবে, 
তার ষধো ঢুকে দেখবে সামনে রয়েছে এক দালান কিংব। ঘর কিংব) নতুন গুহা ; তা পর্ন 
আরো। যদি সে এগিয়ে গেল তে। দেখলে আবার একটা দর), সেখানেও আবার তাকে খাসতে 
হলো, অতঃপর চেষ্টা করতে করতে সেটিও খুলে পেন । এমনিভাবে তোমায় একাত্ম অনু" 
ভুতিকে বজ্ধার রেখে আরে। যদি অগ্রসর হতে খাকো-_তাত'লে শেছে এহন এক বুহূ্ত আসবে 
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যখন সাননে দেখবে লন পেছের এক সপূৰ্ব দরজা, একাপ্রত৷ গভীৰ হলে সে দৰ্বলাচিও 
খুলে বাবে, তখল তুনি চুকে পড়বে এক উজ্ম্বল দ্যোতির্হলে, সেখানে হয়তে। নিলে যাবে 
তোমার আবার লক্ষে পরনাধার স্প্ণানুভূতি : এষনতনো বি দেখার নধ্যে অন্যায় কিছু 
নেই ৷ 


. গ্ৰ ৰ 


প্রশ্ব: কিন্তু না, এ তো তু কল্পনাই হলো, তাই নয় কি? 


উত্তর: করুপন৷ ? কাকে বলে৷ কল্পনা ? ৰিশ্বের ববো কোপাও বে [লিপ নেই 
তা কল্পনাতেও নেই, তেলন-কিছুকে তুমি কল্পনাই করতে পারে৷ ন৷ । কোখাও বা নেই 
তাকে কল্পনা কৰ। অসাধা । কেবল তোরা বা করো তা এই যে কল্পলা্টি বখাস্থানে 
স্থাপিত কর৷ হলে। না. কিংবা যেন শক্তি তার নেই তা৷ তার উপন্র খারোপ কবলে. কিংবা 
বে লনুচিত ব্যাখ্যা তার হওয়া উচিত লে ব্যাখ্য। তাকে দিলে না । কিন্ত তবু তোলার কল্পনার 
মধ্যে য৷ আসছে দে ভিনিস নিণ্চম কোপাও লা কোথাও আছে, কেবল এইট্‌কুম্্জান৷ দলকার 
যে কোথাকার সে জিনিস ॥ id 

অবশ্য, যখন তোমাৰ কলপনাতে জাগছে বে তুনি একা দরচান সাননে হানিল হয়েছ. 
তপন যদি ধনে নাও যে বাস্তবিক তা একট) তৌতিক দৰজ্জা তোমাৰ দেছেন মো দেখা 
গেল, তাহ'লে সেখানে তোনাস ভুল হবে = কিন্ত তোমার ঘদি এই জ্ঞান খাকে যে তোমাৰ একাগ্র 
নিবিষ্টতাৰ ফলে মনেৰ লাপ্যে লেটা ব্ৰহ্মণ আকার নিয়েছে, তাহ'লে লে কথা ঠিক তলে । 
মলের রাজ্ো যদি খুলে দেখ তো দেখবে সেখানে এলন বানসিক আকাল লিয়ে আনেন [জিনিসই 
আছে, বিভিন্ন বকমেৰ আস্ৃতি যার কোলে বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কিন্ত বান জাতে তান 
অন্তিত্বকে অস্বীকার কৰা চলে না। 

আরো দেখ. তুনি যদি কোনে। জিনিসের সম্বন্ধে ভালে৷ ক্ষনে তেবে দেখতে চাও, 
তাহ'লে তখন তা মনেৰ সাধ্য একটা কিছু আকার নেবে. তা ছাড়া তাকে ভাবাই যাৰে লা । 

কল্পনা মানেই একটা গঠনশক্তি। যাদের কল্পনা নেই তালা সনের স্তৰে কোলে 
কিছুকে রূপ দিতে পারে না, নিজেদের চিন্তাকে তার) ৰাস্তৰের স্বদৃঢ় শক্তি দিতে পারে ন৷ । 
কল্পনাই হলে। সব কন কাছে সাফলা আনবাৰ একটা জোরালে৷ উপায় | নলে করে) 
তুমি শরীরের কোনে৷ স্থানে বাখ৷ পাচচ, যদি ষনের নব্য প্রতিচ্ছায়া এনে কল্পনা করতে 
পারে৷ বে তার সাছাযো তুমি বাখাটাকে তাড়িরে দিচ্ছ বা সারিরে দিচচচ, তাহ'লে সে কল্পনা 
তোমার পুরোপুরি কাছেরই হবে ॥ 

গল্পে শুলেছি, একটি নেয়ের ৰাখ৷ থেকে এত বেশি চুল উঠে যাচ্ছিল যে তার আশংকা 
হলো বুঝি কয়েক সপ্তাহের যধ্যেই তার সার্থাটা একেবারে কেশবিহীন হয়ে যাবে। তখন 
প্রকল্ষন তাকে বললে, “প্রতাহ চুল আঁচল্াবার সমর তুনি এই কৰ্পন৷ কন্গতে থাকে৷ বে 


এ.অরবিন্দ নন্দির বন্তিকা ৰ্ধ-১৯ ] 


তোমাৰ চুল ক্রনশ বাডছে, শীহই অনেক বেশি ৰেড়ে যাবে ৷ সেই কথা৷ গুনে সে 
প্রতাহই চুল স্বাচভাবাৰ সময় ননে নলে বলতে থাকে, "হা, নিশ্চয় আনার চুল গঙ্জাচেছ, 
শীঘই অনেক বেশি বেড়ে যাবে ৷’ শেষে দেখা গেল বে বাস্তবিক তাইই হয়েছে। কিন্ত 
লোকে সাধারণত এ অবস্থায় কেবলই বলতে থাকে. ''আনার নাখার চুল উঠে বাচেন্ছ, ক্রমশ 
মাথায় টাক পড়বে তাতে কোনে! ভুল নেই ৷”) ফলে সতাই তাই হয়ে দীড়ায়। 

= ৰ * 


প্ৰশ্ন’! কল্পনাকে সুলিয়নিত করার কি উপার? 


উত্তল অনিদি তাবে যাকে বলে৷ কল্পন৷ তা রকনারি ধরনের জটিল ব্যাপার । 

কোলো। এক সকনের অদৃশা নানোরাজ্যে যে সকল ভাবর্ূপের নিতা গঠন ছচেছ তাকে 
দেখতে এবং ধসাতে পাৰাই হয়তো কল্পনা ! ওর নধ্যে শিক্পের, সাহিতোর. কাবোর, কর্ণের 
বিভিন্ন পণুসাচ্য বাযেচে, সবই সনের এলাকাতে, সে নন উচচতর অথবা খুব সুক্ষ সন নর, 
কিন্তু তা আললেন সাধারণ সূলে মনের উপরে, অভ্ঞাতভাবে সেই নন আনাদের বাক্তিগত ও 
সমষ্টিগত মনেৰ মাগো তেনে এসে নানান্ষপ ক্রিয়ার অভিবাক্তিতে নিত্য নিজেকে সঞ্চারিত 
কলছে। 

বিলে কল ক্ষমতা যাব৷ পেয়েছে তার! এ রাজোর সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে পারে, 
সেখানকার পড়া লিনিগকে ধরে নিয়ে বারে তাকে প্রকাশ কৰতে পাবে । এই 
প্রকাশশক্তি প্রত্যেকের বিভিন্ন সকলের হয়, কিন্ত যান) এ বাজোৰ দিকে নিজেদের 
উন্বীলিভ কবে দিতে পাসে, লেপালে প্রবেশ ক'ৰে সেখানকাৰ জিনিসকে এখানে টেনে 
আনতে পানে, আল যাহিত্য, শিল্প. কর্ম অপব। বিজ্ঞানের ভিতৰ দিয়ে তাকে গাধ্যযত ফোটাতে 
পাৰে, তালেনট লে প্রতিভাবান লা ওনী ৷ 

ওৰ চেনে উচচতল প্ৃতিভাও আছে। তাত৷ ওন্ন চেয়ে আবে) উচচতর রাজ্ো চলে 
ধেতে পানে, সেখান পেকে আবে উচচতর শক্তিককে নলের স্প্রে নামিয়ে এনে মানব-ৰনের 
উপযোগী আকার লিয়ে ভগতে কোনে নতুন সত্য, নতুন দর্শন. নতুন জ্ঞানের অভিব্যন্তি 
ঘটার ; এই সব নহত সহা পৃথিবীতে বখন ভন্ষ নেয় তখন তাদের কৃত কর্মে সুফল তোমরা 
সকলেই ভোগ করো । সেও কল্পনার কাজ, কিন্ত তাকে বল৷ যায় সত্য-কন্পন। । 

এই সব বহত শক্তি বখল এখানকার আবহাওয়াতে লেষে আসে, তখন তারা এনন জীবন্ত 
ও কৰ্মকুশনী শত্তিমানের আকার নেয় যে তাদের কাজ্ৰওলি সৰ্বত্ৰ গড়িয়ে গিয়ে জগতে নূতন 
যুগের স্বষ্ট করে। এই দুইরকবৰ কল্পনাকেই উচচমাপের্ব কল্পন৷ বলা চবে। 

কিন্ম এখন আবার সাধারপের স্তরে সেযে আসা বাক । প্রত্যেকেরই মধ্যে অল্প- 
বিস্তর কিছু ক্ষত রয়েছে নিজেদের সনের ক্ৰিয়াকে কূপ দেবার, তাকে সাধারণের কাজে 
লাগাবার, কিংব৷ তার স্বার৷ নতুন-কিছু সৃষ্টি করবার । বাবা প্রত্যেকে আপন মলের সধ্যে 


৪৬ 


{ সংখ্য।---১ মায়ের সঙ্গে কথা 


নিতাই কশকিছু গড়ছি, নিতাই স্মপের সৃষ্টি করডি । = অজ্ঞাতে আনৰা তাকে আবছা ওযার 
হবো ছেড়ে দিচিছ ॥ তা বাইরে বেরিয়ে যাচেছ, পাশাপাশি ভুটে যাচে, একটার সঙ্গে অন্যটা 
মিলে যাচ্ছে, কণনে৷ বা বহা পুশিতে একলছোট হে যাচেন্. কখলো৷ আবাৰ তাদের নৰো 
সহ) বিরোধ বেৰে যাচেন্-_প্রারই এবন ব্যাপার হচ্ছে, কারণ প্রত্যেক মানসিক কল্পনান্ 
মৰো রয়েছে একটা ইচছাত্র দোর, তারা সবাই চার নিজেকে সফল করতে. লবাই চাল তারই 
ইচ্ছানত কাল হোক. এতেই বাধে গণ্তসোন। জগতের আবহাওয়ার সধ্যে যদি এই সব 
স্বপকে আসরা চোশে দেখতে পেতাম তাহ'লে আশ্চর্য হয়ে যেতাম কাণ্ড দেখে, কত কত বুদ্ধ 
ক্ষেত্র, তরদের পর তরক্গ উঠছে, একটা আসছে একটা যাচে, অসংপ্য সব ছোট ছোট 
মানস সভা যারা নিত্য বাতাসে তেসে থেকে লিদ্বেদের সফল করতে চাইছে সবগুলিরই 
একনাত্র বক, বাস্তবে পরিণত হয়ে -এই ভৌতিক জগতে নিজেদের লার্ঘক করতে _কিন্ 
তারা অসংখ্য অগণা, সব গুলিকে অভিব্যক্তি দিয়ে ধরাবার নতো ছায়গাই নেই পৃথিবীতে; 
কাজেই তারা ঠেলাঠেলি আৰ মুতোদ্ত'তি করতে পাকে, তার নধো বেওুলিকে সনে না 
বরে সেগুলিকে আমৰা দক ক’ৰে দিউ কিংব। সৈন্যদের মতো শৃঙ্খলাবক্ধভাবে তছদল চালিলে 
নিই, স্বান কালেন মধ্যে প্রতিটি ফাক পূরণ করে: কিন্তু সেই পুসংপ্য সির তুলনায় 
স্বান অতি সংক্ষীৰ্ণই । 

অনেকে নিলেন অজ্ঞাতে এই সব জিনিস গড়ছে---প্রত্যেকে্ট থডঢে হাস কেৰলই 
একটা থেকে অন্যায় চলে যাচেন্চ, অথচ কোনোটার উপৰ বিশেষ স্বামী দগল নেই তাৰা, 
কিস্ট অনেকে আশা কৰছে, লাফলা পেতে চাইছে, কাননা কলে, হতাশ হচেচ, কখনো বা 
তাদের আশা মিটডে আৰ কণে) ৰা লিটচে না | কিন্ত নিলের মধ্যে কি ভাবঢি তা লাচেতন 
হায়ে চেয়ে দেখ). ছোটো ছোটো ভীবছ্ত ভাব গুলি বাইরে প্রক্ষিপ্ৰ হযে কেমন ক’ৰে অভিবা্তি 
পেতে চেষ্টা কৰচে সেদিকে লক্ষ করতে ধাকা, এতেই হবে প্রানলাভেল শক । এলনি 
তাবে চেতন পুন সাজে লক্ষা করাতে আনম্র করালেই তথন আমরা একা শবৃখ্খলাৰ সো আলি, 
অর্থাৎ বা আমালেল ইচচা। ব) উচচ আশ্পৃহার লঙ্গে লিলছে না তাকে বাদ দিযে এবং »। আনাদের 
উন্নতির সহায়ক তাকে বাড়তে দিয়ে তার সাথক অভিবাজি ঘটতে দিতে লক্ষম হতে পাৰিবৰ 
এসনিভাবেই চিত্ত৷ নিয়স্বণ কলা। চাই । 

কত সময়েই তোহস। বলে বসে আবে। আর দেখ যে চিস্তাওলো কেহন ভাবে আকার 
নিচ্ছে, এসন কি তাই নিয়ে গল্পও করতে থাকো ; এবিদয়ে কতকটা হুপটু হলে তখন 
সেই গল্পের বধোই দেখতে পাবে নিজেদের আীবনে ঠিক কেৰনাট হওয়। পড়ন্দ কনো, তবিঘাৎ 
জীবন তখন তোমাদের চোখের সাসনে আকা হয়ে যাবে,---শুধু তাই নর, তার থেকে হয়তে৷ 
কিছু কেটে বাদ দেবে, হন্তে৷ তার মাঝে কিছু ছুড়ে দেবে, তাতে এলন এক স্বন্দৰ গল্প 
রচিত হবে বা নিজের শ্রেষ্ঠ আম্পৃহার সঙ্গে খাপে খাপে নিলে ঘাচেছু ; তার পর যখন সম্পূৰ্ণ 
হয়ে তা নিখুঁত হয়ে দীড়াবে, তখন খুলে দেবে নিজের হাতের সুঠো, পাখিটা যাৰে উড়ে। 


Ll 
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সনুচিত ভাবে এ কাল করতে পারলে নিশ্চয়ই একদিন তা সফল হবে যায়। কেবল 
তা হবে কিনা সেই কথাটি আগের থেকে জান৷ থাকে ন৷ | 

কিন্তু সনয়ে তা সফল হয়, হয়তে। অনেক কাল পরে ; তখন নিছে তোনার সে গল্প 
একেবারে ভুলে গেছ. কবে যে নিজেকে অল গল্প শুনিয়েছিলে তাও ননে নেই ৷ এখন 
তুমি অনেকখ)লি বদলে গেছ. অন্য সব ব্যাপার নিরে ভাবছো. অন্য গল্প বানাচেছ!, আগে- 
কার সে গল্পের দিকে আর মন নেই,---একালে সেকালের গল্প সফল হলেও তোমার মনে 
পড়বে না বে ত৷ তোনার নিছেরই গক্পের ফল । সেইজন্যই লংবন শাসনের এত বেশি 
দরকার, কারণ নানা রকমের উল্‌টোপালৃটা ইচ্ছা? দাগচে তোলার হলের নবো,---শুধু ইচছা 
নর. তার সঙ্গে নাল) রকমের ঝোঁক. গতিধারা. জীবনের নানা স্তরে নালা রকমের প্রবণতা 
ষ৷ পরম্পরবিরোধী, তোমার জীবনকে নিয়ে তাদের সবো লড়াই বেধে বার ॥ যেনন মনে 
কনো, তুলি একদিন সর্বোচ্চ স্তরে উঠে সেখানকার একাটি গল্প বানিয়ে লগতে ছেড়ে দিলে, 
আবার তান পরের দিনেই কিংবা কিছুদিন পরে এলে নেনে অনেক লীচে একেবারে বাস্তবের 
স্তরে, তপন পে সব কথাকে ননে হতে লাগল বেন নিতান্তই...ব্রপকথার নতো অলীক, নতুন 
ক'রে আবার তপনকাৰ্ উপযোগী বাস্তব গল্প বানাতে শুক্র করলে যা অসম চনকপ্রদ লয়, 
সে গল্পও এভাবে নাইনে বেৰিয়ে গেল ৷ 

‘আনি এলন সব লোকের কণা জানতাৰ যাদের প্রকৃতির নখ ৰয়েছে সম্পূর্ণ পরস্পর- 
বিরোধী রকলের দিক, তর একদিন বা মলের নৰে; গড়ছে যত কিছু ডনকালে। রকমের 
সুলিশিচত লাফলোন্র পসিকল্পন্দ, আবার পরের দিনই য। গভচে তা একেবারে কালো 
যন্ধকার বা শিফলতাল হতাশ চৰি, কিন্ট পরের দিন 2ই জিনিসই কোপাদ উধাও হয়ে 
গেল । আহি “পট যেন দেখভাল যে একসাত ক'লে সৰন ভবিটি সংল হনার দিকে এগিয়ে 
ঘাচেচ, মাৰ একবার ক'লে অন্ধকার কালে চবি এসে তাকে ভেঙে চূৰমাৰ কানে দিচে্ । 
বনের সাধারণ ধাবা ও ঠিক এবনি- এবন কি খুব চোটোখাটো ব্যাপানেও। এর কারণ 
নিভেদের চিপ! সম্বন্ধে তোলবা কিছু লক্ষা করো না, সনে কর যে যন বখন যেদিকে সাচেচ্ছ 
বারই তোনরা ক্রীতদাস, তাই বারে বারে বলে), “নাঃ, আর পা হাচেছ না, আজ আর কিছু 
ভালো লাগছে না. যেন সেই রকমই তোনার অপরিহার্য নিরতি। কিস্ক কেবল যদি একটা ধাপ 
পেছোও কিংবা উপব্ৰে ওঠো, চোখ বেলে চেয়ে দেখ, ঠিক দানাটি বুঝে নিয়ে যেটা চাও না 
অকে বাতিল ক’রে দিলে যার যেটা তোলার শ্ৰেষ্ঠ আশ্পৃহার সঙ্গে নিলে যাচেছ তাকে রেখে 
দিলে, তারই উপর তোলার কল্পনার সকল শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলে.-_এফেই আমি 
ৰনতে চাই কম্পনাশজির নিরন্তপ। 

এ খুষই চিত্তাকর্ঘক কাজ । শিখে নিয়ে অভ্যাস করতে পারলে এতেই বেশ সমর 
কেটে বাবে । 

আর তাহ'লে সোলার টুফক্সোর মতে৷ অসহারভাবে প্রতি চেউএর গাক্ষায় বাজার 


এ. 


£ 
[ সংখ্যা ও মায়ের সঙ্গে কৰা 


এদিক ওদিক ভেসে বেড়াতে হবে না, নুক্রপক্ষ বিহচ্গের মতো হযে সকল সচল দেউএৰ 
উপসন দিয়ে তুমি অনায়াসে উড়ে বাবে. যেদিকে তোমার খুশি । 
ৰু ৰবি 


প্রশ্ব : সাদা ম্যাজিক কি? 


উত্তর : বে ন্যাতিক অনিষ্টকারী তাকে বলে '“কালে।'' ব্যাজিক, আস যাতে লোকের 
উপকার হয় তাকে বলে “'পাদ।”' ন্যাখঘিক। এ কেবল কথার কণা, একর প্রকৃত অথ বিশেষ 
কিছু নেই। 

ম্যাজিক কাকে বলে ?...ভাদুৰিদ্য। বলতে বোঝার এক রকনেস্গ পিশেদ বিদ্যা 
যাকে নিদিষ্ট কতকগুলি বাস্তবের সূত্রের মধ্যে এনে ফেলা হয়েছে। কতকগুলি সংখা 
বা শব্দ ৰা দুইই নিলিয়ে এবল কোনো সূত্র গড়া হয়েছে, ঘা কেউ উচচারণ করলে বা লিখলে 
পৰ্যন্ত তাতেই কাল হবে, যে বাক্তির নিজের কোনে) আতভাাস্তরীণ শক্তি নেই তার স্াপ্রাও ক্ৰ 
সূত্রের সাহাযো সে কাজ হতে পারবে । রলানরনবিদ্যার সূত্র বেলন. এই াপুবিদ্যাব পৃত্রও 
সেই ধরনের । বায়নে যেলন কতকগুলি মৌলিক পঙ্গা্চকে একাত্রে নেলাবাৰ নিদিষ্ট 
ফলা রয়েছে, লে ফুল৷ ধরে তুনি আলাদা একটা পদার্থের সাটি কৰতে পাৰে৷, নিজের 
কোনো মানসিক বা প্রাণিক বা দৈহিক শক্তি লা থাকলেও শুধু ফুল৷ অনুশলণ ক্ৰলেই ঠিক 
ঠিক ফল পেয়ে যাবে --কেবল সেই ফরুলার সূত্রটি যখাবপ ললে ৰাখলেই হলো ওহা- 
বিদ্যাতেও দেই চেষ্টা কন। হয়েছে, কতকগুলি শব্দকে, অক্ষরে, য'খযাকে, বাক্যকে 
একত্রে ছুড়ে এক এক ফৰুলা বানানো হয়েছে. তারই নিমন্দ কিছু ও আছে, কোনো একটা 
ফল এনে দেবাৰ শক্তি আচে । কোনো) বোকা লোকেও যদি সেই ফুল৷ শিপে নেয় আর 
উপদিষ্টভাবে তাকে প্রয়োগ কৰে, তাহ'লে নিদিষ্ট ফলটি লে পেতে পাৰে, অন্তত পাবে 
এই তার বিশ্বাস। 

কিন্ত ধৰে৷ নামেৰ কণা, লেও এক শুহাবিদা৷ ৷ নস যদি গুল্চলন্ত লা হব, স্তরের অধো 
গুরু যদি তাৰ ওহাশক্তি ৰা অপায়শন্তিকে চালন৷ ক'রে না থাকেন, তবে তেমন নয় য়া 
তুমি সহ শহয বারও সপ করতে থাকে৷, তাতে কোনো ফল হবে ল। প্ৰকৃত গুহা 
বিদ্যাতেও সেই গুণটি, সেই ভ্ৰাতাস্তরী৭ শক্তি খাকা চাই, তবেই লে বিদ্যা কার্যকরী হৰে, 
আস্মি তাতেই যথেষ্ঠ বাচোয়া ৷ প্রকৃত গুহ্যবিদ্যার কাল ফবে-কোনে৷ বোকা লোকের স্বারা 
হয় নী ৷ সেখানে তা আর এন্সপ ব্যান্রিক নৱ--লাদাও নয় বা কালোও নয় বা সোনালিও 
নয়, কারণ তা ষ্যাজিকই নর__সে হলে৷ এক অধ্যান্মশক্তি, সে শক্তি নাভ করতে হলে চাই 
সুদীর্ঘ সাধনা, আর তাও শেখে মিলতে পারে শুধু ভগবৎ-ক্পাতে । 

কিন্তু অপরপক্ষে যেষনি তুমি সত্যের অভিনুখে পা বাড়ালে, অলনি এ সব ইন্ত্ৰ- 
আলের প্রভাব থেকে, সিখা। নারার কবল থেকে তুষি সুরক্ষিত হলে। এর অনেকই 


৪ ধল 
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নি:সন্দেহ প্রমাণ আলি পোয়েছি। আ্ুহাশক্রি প্রকৃতই যার আছে, সেই আভাম্বনীণ সতোর 
পুণে সকল প্রকাৰ ব্যাজিককে লষ্ট করবার ক্ষমতাও তার নেলে, সতোৰ একটিমাত্র বিশ্দুম্পৰ্শে 
লে মাাজিক ভেঙে যায়, তা সাদাই হোক বা কালে| বা যে-কোনো বের হোক ৷ 

সত্যের শক্তিকে কোনো কিছুতেই রোধ করতে পারে ন৷ ৷ যাব৷ নাজিক করতে 
পটু তার। সকলেই এ কথা জানে, প্রত্যেক দেশে এবং বিশেষ কানে এই ভারতে. ভাই তার 
কোলো যোগী বা সাধুর উপর নিজেদের কোনো ফুল৷ কখনই প্রয়োগ করতে বায় লা ; 
তার) বিলক্ষণ জানে যে নীচু ধন্মনেস একটা বাহ্যিক যাস্তিক শক্তিকে আধ্যাত্মিক শত্তিতর দ্বারা 
রক্ষিত কোনে৷ বাত্তির উপর প্রয়োগ করতে গেলেই তা প্রতিরুদ্ধ হয়ে বিমন বান্ধা খাবে, 
যেনন ক’ৰে শক্ত দেয়ালের দিকে একট। বল ডুড়লে ত প্রচণ্ড ধাক্কা পাছ, আর তার ফলে 
তাদের ম্যাজিক প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে তাদের নিত্েদেরকেই আঘাত করবে। 

যোগী বা সাধু হলে তাকে আর কিছুই করতে হয় না, এবন কি বিপদ থেকে য়ক্ষা 
পাবার ইচহাও তাকে করতে হয় লা, রক্ষী সে আপনা হতেই পেয়ে বায়! সে থাকে কেষল 
তয় প্রভাব হাতে বাচিন্ত্র বাপে । ইচচ্ডা করলে সেই শক্তিকে দে অপবেন বক্ষার জন্যও 
প্রয়োগ করতে পানে । মন্দের প্রভাব তান কানে প্রতিহত হয়ে ফিরে মা ওযাতে তার নিজের 
রক্ষা তো হসেট , কিন্ত অনা যাকে সে রক্ষ। করতে চাইবে কি'বা যে তান কাছে সাহায্য চাইবে 
তার বিরুদ্ধে যদি সেই প্রভাব প্র হয়, তাহ'লে সেই রক্ষাকানী আপন বক্ষা-পনিনগুলকে 
বাড়িয়ে দিয়ে ওকে ও তাৰ মধ্যে স্বরে নেবে, কাছেই সেখানেও দেই পুভাব ব্য ও প্রতিহত 
হবে : ন্দেল শক্কিকে যে ব্যক্ধি পাঠিয়েছে তা ফিৰে গিয়ে তাঙই উপৰ হালিত হৰে ॥ কিন্তু 
এননিভালে ব্ৰহ্ম কলাৰ জনা সেই মোগী৷ বা সাধুৰ চেতন ইচচা পাক৷ চাই । = সুতৰাং তাকে 
এ সম্বন্ধে সপ ক’লে লাভ হৰে, যাতে তেষল ইচচা সে কলতে পাসে। 

প্ৰ ৰ শর আল মযাজিকের্ব শক্তিৰ হখেদ এটপানেই তফাং। 

= . * 

+ প্রশ্ন পদ বিজ্ঞান কি ক্ৰমশ বাড়তে বাড়তে শেষে গুহাবিদ্যার সঙ্গে নিলে যেতে 
পারে? ত? 





উত্তর: এ হলো কেবল কথা৷ নিয়ে তর্কের প্রশ্ব। ওরা অনেকটা পথ ঘুরেফিরে 
শেষে একই জ্ায়গ্যতে গিয়ে পৌছুচেন্ছ | ওযা এখন এমন সব চমকপ্রদ তখোর আবিষ্কার 
করছে যা গুহাবিদ্যার জ্ঞানীদের কাছে হাজার হাজার বছর আগের পেকেই আন৷ ছিল। 

চিকিৎসাশাস্ত্রের অতি আহ্নিক বে সব আবিষ্কার, ফলিত বিজ্ঞানেত্র বে সব অন্ভুত কথা 
এখন আন৷ যাচেছ, কোনো কোনো সাধু ষহাঝ। তা অনেক আগেই জ্গানতেনে। এখন 
সেগুলিকে এরা নভুন বিস্মর বলে যোঘণ। করছে : অথচ সবই পুরাপৌ। কথা । 
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[ সংখ্যা--১ মায়ের সঙ্গে কথা 

শেষ পর্যন্ত ওর! নিজেদেন্স অন্তাতে গুহ্যবিদাার্ পপই ধরবে- কারণ পন তুলি সাতোর 
কাছাকাছি গিয়ে একটু ও পৌ'ছও, আবিষ্কারের ব্রকাস্তিকত। নিয়ে কেবল বাহা ফলাফলে 
খুশি লা থেকে বদি আলো তিতরকার সত্যোর সন্ধান করে), বাহ্য ফলাফলের আনে৷ তলদেশে 
গভীরভাবে খোড়াখুড়ি করতে থাকে৷, তাহ'লে সত্যের বুল শিকড়ের দিকে ক্রনশই ভুনি 
এগিয়ে বাবে, আৰ তখন দেখবে বে আগেকার কালের দ্ৰষ্টাস্ত৷ তাদের আভাস্থনীণ আবিষ্কানে 
বে জ্ঞানওলি পেয়েছিল তাই এখন তুমি নতুন ক'রে আবিষ্কার করছ । 

এখানে কেবল আবিষ্কারের প্রণালী এবং ব্রাস্তাটাই আলাদা, কিঙ্গু তখ্টি একই, 
কারণ আবিফার করবার সতো দুটো আলাদা, আলাদ) কিছু নেই, আছে কেবল একটাই বিঘর। 
স্মতরাং সকল আবিষ্কার নিলবে সেই একই জিনিস । কেবল বেলন রাস্তায় তুৰি ঘাবে 
সেই অনুসারে তার ফল পাবে ; কেউবা তাড়াতাড়ি গিরে পড়বে, কেউবা যাবে মন্বর গতিতে, 
কেউ যাবে সোমা পপে আর কেউ বাৰে অনেকখানি ধুরে, তাতে পরিশ্বন লিতান্ত দন নয়! 
ওরা বখেষ্টই পরিখল করছে.--তা হোক, তবু তারও যথেষ্ট নধাদ৷ আছে । 

বেলন ধাৰে, ওপ্ল। এখন আবিষ্ষান্ন করেছে বে ওঘুধের পাভাযো বোগাকে ঞলড্ঞান করার 
চেয়ে কেবল লপ্রোহনশক্তির সাহাবো আবে৷ ভালো তাবে অজ্ঞান কলা মায় এই সন্যোহল- 
বিদ্যাও একরকম গুহাবিদ্যা---যদিও নান। গালতরা। নাল দিয়ে তাকে আধুনিক করে তোলা 
হুয়েছে,---কিন্তু এৰ দা শক্তি ত খুবই হাল্‌ক৷ ধরণের অল্প নিনিস, প্রকৃত গুহ্যবিদগার 
তুলনায় খুবই তুচচ, তবু এ একৰকম গওুহাবিদ্যাই । এই ধৰনেৰ হিৃনদিছামেল প্রভাবে 
অজ্ঞান ক'রে সম্প্রতি গায়ের এক জারগা খানিকটা চালড়। কেটে নিয়ে তা অনাবৃত ক্ষতের 
উপর ঘুড়ে দে ওসা। সব হয়েছে । বিস্তারিত বিবরণ আমার স্মরণ নেই, কিস এটুকু জ্গানি যে 
এক রোগিণীন পাঞ্ছে দৰকাৰ হয়েছিল তার বাহুর চানড়া উরুর মাংসের সাচ্ছে সুড়ে পনের দিনের 
জন্য বেন সেই একভাবে অনড় অবস্থাতে র্ৰাখ৷ হয়। সাধান্সণ ভাবে এ ব্যবন্য। কৰবাৰ জনা 
দরকার হতে) তাকে প্লায়াৰ কিংবা ব্যাণ্ডেদ্রের লাহাযো এ অবস্থাতে বেৰে বাপা, কিন্তু পনের 
দিল পর্যন্ত এ অবস্থাতে বাধা হযে পাড়ে খাকলে তারপর সে তার তর অঙ্গকে আর লাড়তেই 
পারতে না- বাধা অবস্থাতে এক ভাবে খেকে সে অঙ্গ আড়ষ্ট অলললীয় হয়ে যেতো, আকার 
তাকে কয়েক সপ্ড৷হ পরে টানা চিকিংসার স্ধারা নননীয় ক'নে নিতে হতো । কিন্তু এর 
বেলাতে তেন বাধা্ছাদ৷ কিছুই করা হলো। না, ওর অন্য প্রা্টার বা বা্ডেজ কিছুই লাগল ন! ; 
হিপুনাটজম বিদ্যার যিনি পটু তিনি তার সস্থোহনশক্তি প্রয়োগ ক'ৰে নোগিণীকে এই আদেশ 
দিলেন যে পনের দিনের জন্য বাহাটিকে একভাবে রাখা চাই. একবার একটও না৷ লড়ে 
চড়ে। রোগিণী অর প্রভাবে অনায়াসে সেই আদেশ পালন করতে পাকলে, তার নিজ্ছের 
ইচ্ছ। শ্রয়োগেরও কোনো। দরকার হলে৷ ন৷---কারণ সেখানে আদেশকারীর ইচছাশক্তিই 
কাছ করতে থাকলো ।...এতেই পুরোপুরি কার হলে, রোগিণার বাহুকে যেমন অবস্থাতে 
রাখ৷ হয়েছিল তেলনি অবস্থাতেই তা একভাবে রয়ে গেল । পনের দিনের পরে আদেশদাতা 
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আীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিক। ব্ৰ-_১* ] 


তাস্ত সম্বোহনেৰ প্রভাব ভাড়িয়ে নিয়ে বললে, “এখন তুলি বাটি নাড়তে পারে৷''। আন 
তথনই লে ম্বাভাবিকনতে। অঙ্ষচালনা করতে থাকলো। ৷ একে নিশ্চয়ই উন্নতি বলতে 
হবে) 
দুই তরফের জ্ঞান শীঘ্ৰই নিলে যাবে, তখন কেবল নালের প্রতেদ ছাড়া আর কিছুই 
খাকবে না--_নিতান্ত গৌড়ানি ন৷ করলে শব্দের অঁ নিয়ে কলহ দূর হয়ে ঘাবে | 
. = = 


প্রশ : হিপূনাচিল্স প্রয়োগ করলে নাকি পরে তার কিছু কুফল ছয়? 


উত্তর লা। যদি একের ইচ্ছাকে অলোর উপর জোর ক'রে আরোপ করবার 
জানা তা কর। হয় তবে অবশ্যই তাতে অনিষ্ট হতে পারে, কিন্তু আব বলছি এমন জিনিসের 
ফথা বা একাট৷ বিশেছ উদ্দেশ্যে বিশেষ উপকারের জন্যই করা হচেছ ( 

এ বিদ্যা যে প্রয়োগ করছে তার বদি কোলে। বদ মতলব ন৷ থাকে তাহ'লে সব- 
রকৰ কুফলযকই অনায়াসে এড়ালো যায়। 

তুনি যদি সাসায়্বদক ফর্নুলা নিয়ে আলাড়ির সতে। নাড়াচাডা করতে পাকে, তাহ'লে 
তার পেকে চয়াং একটা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে যা পুল নাৰাম্মক | তেননি তুমি 
যদি গুষ্বাবিদ্যার কোনো ফুলা লিয়ে তাই করতে যাঁও-'তোলান অজ্ততা লিয়ে কিংবা 
তার চেষেও পাবাপ কপী আপন স্থার্দের কোলো। নতলব মিযে -- তাহ'লে আনেক অনিষ্ট 
তার থেকে হাতে পাৰে। কিন্ত তাই বলে গুহ্যবিদ্যা কিংবা হিপুনাটিছ্‌ন লিলিসাই কিছু 
খান্সাপ নয়, যেনন লসামননিদ্নাও কিছু খারাপ জিনিল নয় । কালো কালে হাতে ওতে 
বিঙ্ফোরণ লটাছে বলে বসাধনবিদ্যাটাকেই বাতিল ক'রে দেওয়া চলে না। 
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পশ্য ওুহাবিলয৷ শিখতে বিশেষ একটা সানর্শ) খাকা চাই, কিছু বিজ্ঞান শিপতে... 





= উত্তর ত নয়. সব কিছু শিখতেই কতক বিশেঘ সানধ্য থাক৷ চাই। 

এইটুকু বুঝে দেখ, প্রন্থৃতিতে শিল্পী না হরে বদি তুলি: রং আর পট নিয়ে বছরের 
পর বছর নাড়াচাড়া করতে থাকো, তাতে বথেষ্ট অর্থ আর অনেক পরিশ্বন লাগিরেও 
তুনি বা দাড় করাবে ত) বীভৎস দিলিস। লুরভ্ঞ না হয়ে বদি তুনি ঘন্টার পর ঘন্টা 
পিয়ানে৷ বাক্তাতে পাকে), তাতেও তোমার স্বার৷ শোনবার নতো কিছুই বাছ্ছবে না । সকল 
বিষয়েই কিছু বিশিষ্ট সালর্ধোর দরকার ॥ এমন কি ষল্ল পালোয়ান হতে চাইলেও তোমার 
ধাত বদি তেমন না হয়, তাহ'লে যতই কেন চেষ্টা করে), খানিকট। লানুনী উন্নতি হওয়া ছাড়া 
অসাধারণ কিছু হবে না । অবশ্য ৰে কিছুমাত্র চেষ্টাই করেনি তার চেয়ে তুনি ভালে। ফল 
পাৰে, বিন। চেষ্টায় আপনা থেকে কারে৷ কিছু হয় না | 
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(সংখা! লায়ের সঙ্গে কথা 


আনে৷ তেবে দেখ, প্রতোকের বৰধ্যেট আছে অসংখ্য রকলেন সশ্রাবন। যার সম্বন্ধে 
আগের থেকে কারো দান৷ নেই, সনুচিত উপারে সবুচিত চেষ্টা করতে পাকলে তবেই তা 
প্রকাশ পেতে পানে । উন্নতি দুই রকল, একরকৰ নয়; একরকন উন্নতি আছে হাতে 
নিজের নধো যে সম্ভাবনা ও সামখা রয়েছে তাকেই আরে। বাড়তে দিতে পূর্ণতর ক'রে 
তোল) হলো __অবশ্য সমুচিত শিক্ষার দ্বারাই তা হতে পারবে ; কিন্ত যখন তুনি ওর চেরে 
অন্যরকস আরো। গভীর উনুতি চাও তখন যতই গতীরতর সত্যের দিকে লাও ততই 
তোমার উপস্থিত গুণের সঙ্গে আরে। কিছু নতুন গুণ বেরিয়ে পড়তে পানে, যা হয়তে৷ 
সততায় যধ্যে একেবারেই সুপ্ত ছিল) 

তোমার লামর্ঘয ও সম্ভাবনাকে বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গুণেস্স সংখ্যাও বেডে যেতে পারে, 
হঠাৎ তোলার ভিতর পেকে এলন নতুন জিনিস বেরিয়ে আসতে পারে যার কণ। আগে কখনো 
ভাবতেই পারোনি। একপা। অনেকবারই বলেছি : আপন চৈত্য সত্তাকে যদি আবিষ্কার 
করতে পারো, তাহ'লে তপন অপ্রত্যাশিত ভাবে এনন সব নতুন কাজ তোলার স্বারা শুরু হয়ে 
যাবে ঝা আগে করতেই পারতে লা বা করবে বলে ভাবতেই পারতে লা। = 

একটি লেয়ের সম্বন্ধে বলি. তার কথা৷ আগেও বলেছি । সেপ্সন্যেছিল পুবট সাধারণ 
পরিবেশের সাপো, তেনন কিছু লেখাপড়া ও শেশেনি, ফরাপী ভাঘা 'কোনোনকলে একটু 
লিখতে জানতে৷ মাত্র করপনাশক্তির কোনো। চর্চ। লে একেবাবেই কনেনি, লা্টিতানোধ 
জিনিসট। আদৌ চিল না। এ সকল বিঘয়ে তার বধ্য বে কিছুমাত্ৰ সদ্থাননা আছে তা 
কখনই মনে হয়নি । কিন্ত যে সবৱে সে তাঁর চৈত্য সত্তার সঙ্গে একটা আভা ্তরীণ স্থারী 
সংস্পর্শ পেতো তখল অনাগ্রালে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্দ জিনিস তাল স্বাব৷ লেখা হতে । 
আবার বখন তেনন অবস্থা পেকে সাধারণ অবস্থাতে ফিরে যেতো, তখন বিশুদ্ধ তামাম দুটি 
লাইনও লিখতে সে পাৰতো লা আলি তার দুই রকলেল লেখাই দেখেছি । 

তোমারও মধ্যে এলল প্রতিভা আছে যার কথা নিজে তুনি জ্ৰানো না। 

সেই প্রতিতাটকে বেস ক’ৰে আনা চাই...যদিও তা এখন লূমস্ত্ৰ কিন্ত ত৷ সভিবাক্ত 
হতে চায্ম-_যাৰ তোমারই, কাজ হবে তার জনা ভিতরের দুয়ার খুলে দেওৱা। * 


প্রশ্ব : গ্রহ নক্ষত্রের ভাঘা আছে? 


উত্তর : সাধারণভাবে বল৷ যায়, চক্রের সঙ্গে অধ্যাস্বশক্তির, মানুছের উন্মতিন্ব ও 
আম্পৃহার কিছু সম্পর্ক আছে। বাধি, চত্রকে আধ্যান্মিক রূপান্তরের আম্পৃহার প্রতীক বলে ধরা 
হয়, আর পূৰ্ণচন্দ্ৰ হলো। তার পূর্ণতার প্রতীক । দিবাদৃষ্টির পক্ষে এবং কাবোর প্ৰেবণা 
আসা ও অলৌকিক ব্যাপার ঘটার পক্ষে ভ্যোতসার আলো খুবই সহ!ঘক । = নক্ষত্ৰেস্ব সম্বন্ধেও 
নানারকম কাহিনী ও কিংবদন্তী আছে বেসন শোনা গেছে বিশেদ বিশেদ দিবাসহার ভর 


ন 


জী এরিক মন্দির পক্তিকা বৰ----> ] 


কালে আকাশে অসাপারন নক্ষত্রের উদয়ের কথা---কিন্তু এ পুতাকতত্ব বেশ শালিকটা 
সাহিত্যিকতাপূৰ্ণ । 

জগতের সর্বত্রই এই বিশ্বাস যে বানুঘের নিয়তির উপর নক্ষত্রের বিশেঘ প্রভাব আছে: 
এই নিয়েই পুরো একটা ছেয়াতিষশাস্ের সৃষ্টি হযেছে, তার দ্বার) জন্মকালে আকাশের তারা” 
গুলি কোনাটি কোন ক্ষেত্রে রয়েছে তার গণনা থেকে তোবার তবিঘ্যৎ জীবনে কি কি ঘটবে 
সে কথা৷ অনেকটা অস্রান্্তাবে বলতে পাৰা বায়। 

চিন্তার অপরিণত অবস্থার ওর এই অর্থ কর) হর বে প্রত্যেকেরই জীবলের উপর 
নক্ষত্রের প্রতাক্ষ প্রতাব কাছ করছে। কিন্তু তার চেয়ে এই অর্থ আয়ো বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে 
বে ব্যক্তিভীবনের নিরতি সম্বন্ধে ওগুলি এক ধরনের লেথ্য বা চিহ-স্বক্ৰপ,---কারণ সব-কিছুই 
রয়েছে বিশ্ব-বকোর নধ্যে একসদে জড়িত হয়ে। বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্থসূত্র কোথায় 
কেলনভাবে টান৷! বয়েছে ত। যদি দেখতে জানো, তাহ'লে বুঝবে যে একের ব৷ অলোর 
জীবনের ইতিহাস কেমন ক'রে বিশ্বের লক্ষত্ররাছির অবস্থানের দ্বারা প্রতীকের মতে৷ চিত্রিত 
হাতে পারেন 

কিন্তু অভিজ্ঞত৷ শুধকে প্রলাণ পাওয়া গেছে বে জ্যোতিঘের লেখ্য বা দলিল, যাকে 
বলা হয় কোর্স, তা যে একেবারে অকাট্য হবে এমন কথা নয়, আর জ্যোতিঘেন নির্দেশিত 
লিয়তিকে যে এডানে। যাবে ন! তাও নর, কারণ প্রত্যক্ষ দেখ। গেছে যে যোগের ক্ৰিয়াতে 
আধ্যাত্মিক উন্ৃতি এলে গেলে তখন কোস্্রর ফলাফল বদলে যায় । এগুলি হৃলে৷ স্থূল বান্তবের 
নীচু স্তনে পিখুভাবলেন সঙ্গে বান্তিশাত জীবনের কেলন সম্বন্ধ ববেছে তারই সূত্র অনুসারে 
এক ধৰনেৰ নিরূপণ, কিন্ত এ চেতনার স্তর থেকে উচচতন চেতনা স্তরে গিয়ে পড়লে সঙ্গে 
সঙ্গে ইক্চপ সগন্তের ও হানেক পরিবতন ঘটে । 

এগলিকে বলা যেতে পানে অর্ধ-ভগানের ব্যাপার । এন উৎপত্তি অতি আদিন যুগে, যখন 
= বাক্তিঅস্থিয়ের কোথায় বোগাযোগ রয়েছে সে ত‘ আবিষ্কাৱের চেষ্টা কর) 
লে এন স্গাটি। এ একরকম সাংকেতিক ভাঘাগ্র নতে৷ জিনিল, যাকে আমরা। 
কাছে লাগাতে পাঙি অর্দ-ভ্াত বিদ্যা হিসাবে, কিন্তু অবিসম্বাদী সত্যের অকাট্য নির্দশেক 
চিসানে নয়। তাকে জানবার এ একটা প্রয়াস বটে, কিন্তু অসম্পূর্ণ । কোনো। কোনো 
দিক দিয়ে ওর বধ্য কিছু উল্লেখযোগ্য খাকতে পারে, কিন্ত লতাকে জানার পক্ষে খুবই 
যাযুলী ৷ 

বদি কখলো বানক-লনের জ্ঞানবিভাপের গতীর অতলে প্রবেশ করো), দেখবে হে বাইরের 
খেকে লক্ষণীয় এই সব সরান অথবা বিদ্যা আর কিছুই লয়, শুধু এক রকমের জর্টিল তামা 
খার খানা পরস্পরের সূল্য বুঝি, কিন্ত সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক সেপালে খুবই সুদূর । 

'আাসল ভ্ঞানলাতের একটিই উপায়, একাত্মত৷ ৷ ত খুবই কলপ্রণ, নিজের আড়ুল 
দিনে গুহে দেখার নতে৷ ৷ সব-কিছুর আলল চাবিকাঠি এইখানে, সে এমন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 








৫ 


(পথ: -১ মায়ের সঙ্গে কথা 


ব্যাপার যাতে কোনো আচিল বিজ্ঞান বা বিদ্যার দরকার হর না, আপনা থেকে বাসে চেতনার 

ও ইচ্ছার এমন ক্ৰিয়া যার জন্য ননের কোনো প্রচেষ্টা লাগে না__ সসগ্র বিশবচাই হয়ে দীড়ায় 

প্রতীক এবং সেই দিক থেকে তাকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যক্ষই জানা যার ৷ 
= = 


প্রশ্ন: প্রতোকের মধ্যেই কি অধ্যাত্ম সত্ত৷ আছে? 


উত্তর: কাকে ৰলে৷ "'সত্ত৷'' তারই উপর এর উত্তর নির্ভর করছে। যদি সত্তার 
বদলে তাকে বলে৷ “উপস্থিতি” _-তাঘ'লে বলব, হা, প্রত্যেকের নধোই রয়েছে সেই উপ 
স্বিতি। আর ওল বাণে যদি বলে৷ এক আরফলিত বস্তু, ঘা সম্পূর্ণ আঝচেতন ও আন্মনিৰ্ভর, 
যার নিজেকে প্রর্িট। দেবার ও আপন প্রকৃতির সকল অংশকে নিয়স্বিত করবার ক্ষত) আছে 
তাহ'লে বলব. না ৷ প্রত্যেকেরই ভিতর থেকে সৰশক্তিযান স্বাধিকার সত্তার বিকাশের 
সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তার জন্য খুব দীর্ষ প্রপ্াসের দরকার, হয়তো বহু ছন্দ তাতে লাগতে 
পারে। ০ 

অধ্যাক উপস্থিতি প্রত্যেকেন মধ্যে এবন কি প্রথম থেকেই আছে, যা তার আভ্যন্তরীণ 
আগ্রিশিখা...লব নিলেই তা আছে) পশুদের লধ্যেও ত৷ অনেক সনয় দেপতে পেয়েছি। 
উদ্ধ্অল একটি বি মতে তা রয়েছে নিরঙ্নণপক্তি ও রক্ষণশক্ডির ভিত্তিতে . তা এনন কিছু 
যার আছে লৰসগতেৰ সাঙ্গে সঙ্গতি, এমন কি অচেতন অবস্থার মধ্যে ধোকেও, যাতে 
নিত্য কোলে নারান্ক রকনের খাপছীড়া বিপর্যয় ন) বাধে । এ উপস্থিতির যদি অভাব হতে। 
তাহ'লে প্রাণের দসংষত আবেগ প্রভৃতির দৌরাক্যে এলন বিপৃষ্বলা। বেধে যতো থে তাতে 
একট) ব্যাপক দুবিপাক যে-কোনে৷ নুহূর্ডে ঘটে বেতে পারতে), লনন্ত কিছুব ধ্বংস হয়ে 
প্রকৃতির ক্রমবিকাশ ও অধ্ুণতি খেলে যেতে) ৷ সকলের নধ্যে এবং সব কিছুর নধ্যে এ 
অধ্যাবশিখী আছে বলেই ওকে অধ্যান্ত চেতনাও বলতে পারে৷ । তাই মগতে এত সংঘধ 
বিরোধ ও উদ্বেখানি খাক। সত্বেও তারই সখো একটু সাধাপ্রণ সঙ্গতি বজায় আছে, যার ফলে 
প্রকৃতির কাদগুশি এগিয়ে ঘেতে পারছে । এ উপস্থিতি বানুদ্ের _ধোই সব চেয়ে স্ৰষ্ট, 
এখন কি তাদের সব চেয়ে নাচের স্তরেও । 

এমন কি যে অতি উৎকট প্রকৃতির লানুঘ, থাকে দেখলে বুতিনান অসুর বা রাক্ষল 
বলে মলে হবে, তার সঝেও দেখবে এলন কিন্তু আছে যাতে তাকে কতক সংযত ক'রে রেখেছে, 
সব চেয়ে মন্দের মধ্যেও অসাবারণ কিছু একটু থাকবেই ৷ সে এ উপস্থিতি, তা না খেকে 





যদি সে কেবনই প্ৰাণরাজোযর বিরোধী শক্তিদের পূর্ণ দখলে চালিত হতে খাকতো, অহ'লে NM 


সংবম বলতে কোনো” কিছুই তার খাকতে। না । 
এই পৃথিবীর উপরেও এক একবার বিরোধী শক্তিদের এক একট। প্রবল বিপর্ধরকারী 
তরঙ্গ এসে হানা দের যা খুবই নিদারুণ হয়ে ওঠে, তথন মনে হতে খাকে বুঝি এই তন্বাৰছ 


আঅৱবিন্দ মন্দির এঞিক ব্ধ--১৯ ] 


বিপৰ্যয় কিছুতে আৰ পামৰে না, কিছু তার পত্ন অকস্নাং অপ্রভাশিত ভাৰে এক সময় তা 
কেমন ক'রে থেলে যায়, তরঙ্গ ফিরে যা শান্ত হয়ে, বিপর্ষয়ের ক্রির। আর সম্পূর্ণ হতে পায়ে 
ন) । তার কারণ নিতান্ত জড়ের সব্যেও রয়েছে সেই পরন উপস্থিতি । 

তবে কেবল কোনে) কোনে৷ বিশিষ্ট আল্লার বেলাতে, বত মন্নের বচ দীর্ঘ প্রস্তুতির পরে 
এ উপস্থিতি অবশেছে পরিণত হয় এক পূর্ণ চেতন ও পূর্ণ পঠিত স্ববিকান সত্তায়, সে হয় তখন 
আপন দরের সর্শক্তিলান প্রভু : সেই পৃণচেতন শক্তিমান কেবল নিজের হরকেই দখল 
করে লা. কিন্তু শক্তির ব্যাপকতা ও ক্রিরার গুণে পারিপাশ্বিকের উপরেও তার দখল আসে 
এবং সেই দখলের পরিধি উদ্ভরোভ্তর আনে) বাড়তে খাকে । 


« * "+ 


প্রশ্ব : নবজ্ধন্য লাভ সম্বন্ধে 


উত্তর আঙসল কখ) এই. সন্দেহ ভাবাটি আর ইতস্তত ভাব যতদিন পর্যন্ত তোমার 
সবো রয়ে গেছ, প্রশ্ব ক'রে জানাতে চাইছ যে ভিতরের শাশ্বত ভ্ৰায়াকে উপলব্ধি কর৷ হুলো 
কিনা, ততদিন পৰ্মপ্ত লাঁনবে বে প্রকৃত সংস্পর্শ তখনও লেলেনি, কারণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই 
এসে পড়বে এমন ধরনের এক অনির্ধচনীয় সুস্পষ্ট অন্তূতি থে তার পথে তাই নিয়ে আর 
কোনে) সন্দেহ কিংব। পু করা সন্তবই হবে ন৷ । তাকে যণাওই এক শলসন্ন হওয়া বলা 
চলবে । 

তখন তুমি নতুল নানু হয়ে যাৰে। তাত পৰ খেস্চে পৰি তোমার যেননই হোক 
এবং লে পথে যতট কদ:প থাক, ই নৰজন্নর চেতনাদি আর লুচলে ন৷ | অন্যালা রকম 
অনুভূতিৰ নাহো এ এমন জিনিস নয় বে যখন এলো। তপন এলে৷, তান পন অতীতে লিলিয়ে 
গেল, অপু একট অস্পঠ মতি নাত বয়ে গেল মাকে আকডে বৰা যাগ না, বরং ক্রবশ 
তা আরো স্থাপগ হলে বৃছে মেতে পাকল._-তেনন ভিলিস এ নয ॥ ভার পর যাই কেন 
ঘটুক. তুনি তপন এক নতুন মানুণ. ভাতে কোনো ভুল নেই । এনন কি যতরকন নলের ক্ৰাটি, 
প্রাণের বাধা. দোছেল ড়তা , কো।লে। কিছুই সেই নতুন ভাবটিকে ব্রার দলে দিতে পারবে না; 
(তোমার ভ্রীবনে চেতনার যে রেখা ধন্গে চলেজিলে তাতে একটা নিশ্চিত চেদ তখন পড়ে 
গেছে। আগেকার সেই নানুঘর্টি আৰু এখনকার এই মানুঘর্টি এক নয় ৷ বিশ্বের সম্পর্কে 
বিশ্বের সাঝে তোবার বে স্থানটি চিল এবং চলে৷, জীবনের সম্পর্কে ভীবনে যে ম্মানটি ছিল 
এবং হলে), বোধের সম্পর্কে যে ৰোধাচি ছিল এবং এলো, তা এক নয়। প্রকৃতপক্ষে এ এষন 
এক পরিবর্তন যাকে আর পাক্টালে। যায় ন) । তাই বখন কেউ প্রশ্ন করে, '"আৰি জানতে 
চাই বে আস়্ায গংস্পর্ আসার নিৰেছে কিনা.” তখনই আনাকে তাদের সনতে হয় : “নিজেই 
তে বুঝতে পার. পৃশু করার নানেই তা এখনও হয়নি 1" হার হয়েছে তার জবাব শোনার 
দরকার হয় না, নিজের দ্রবাব নিজের কাছে নিলে যাছ। আর হয়েছে যখন, তখন তা 





বত 


[ সংখ্যা মায়ের সঙ্গে কথা 


নিশ্চিতই হয়েছে, লঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে গেছে প্রশ্ব-_সে জিনিস তা ছাড়া অন্য কিছু হতে 
পারে ন৷। 

এই নবঙ্গল্নের কথা বলতে গিয়ে তোমাদের স্সস্ুণ কৰিয়ে দিই গ্রীমরবিন্দ যে কথা৷ 
বলেছেন এবং লিখেছেন. স্পষ্ট ক'রে বার বার জানিয়ে দিয়েছেন যে তার এই যোগ, এই 
পূর্ণ যোগ কেবল ব্ৰহ্মপ অনুভুতি আলার পর থেকেই অক্ষ হবে, তার আগে নয়। 

সুতরাং ভুল ধারণার বশে এ কখা সনে কর। ছেড়ে দাও যে ব্ৰহ্মপ অনুভূতি নিজের সবো 
লা পেয়েও অতিষানস কেনন জিনিস তার সম্বন্ধে বারপা করতে ও বিচার করতে পারবে, 
থে প্রকারেই হোক বা বতটুকুই হোক । তাই বলি, এ পে যদি এগোতে চাও তাহলে 
বার আগে মাখা নত ক'রে নবক্রলন লাতের পথ খোছে।, সেই জিনিসই আগে উপলব্ধি করে৷, 
তার পরে তখন ভাবলে অতিনানস অনুভূতির কথা৷ ৷ 

তবে আশ্বাস হিসাবে এ কথাও জলানাচিহ্থ যে এই বর্তমান যুগে যখন তালনা। পৃথিবীতে 
উপস্থিত রয়েছ. তখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, ইচ্ছায় বা অনিচন্ছায়---এখানকাঙ্ বাতাসে তোন্তা 
সেই নতুন অতিলানস বস্তসই শ্বাসগ্রহণ করছ, এখানকার আবহা ওয়াস নধেন"তী হুড়িয়ে 
আছে, আর তোমাদেৰ নৰো চুকে তা এমন কিছু তৈরি করছে যা হাই একলিন বাইবে প্রকাশ 
ছয়ে পড়বে, দূঢ়সংকল্প নিয়ে নাত্র এক পা এগোলেই তার দেপা। পাবে । 

তেমন দৃঢ়লংকল্প নিয়ে চলতে থাকায় কোনে৷ লাভ আছে কিন৷ লে কী ভ্ৰবশ্য বিবেচ্য 
আর সে হলো অন্য পরশু. কাৰণ যে সব অভিজ্ঞতার ব্যাপার আাজকাল হালচে এবং উন্ভবোতর 
আনো আলতে পাকবে, তা এমন নতুন জিনিস বে আগের থেকে কিছুই বল৷ মায় না এর পর 
কি আসবে অতান্ড গভীৰ নলোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে যেতে পাকালে তবে বল৷ যার 
বে জগতে নবঙ্দন্ন আনবান দিক দিয়ে অতিলানসের পক্ষে সেটা সহজ কাল হবে কি না। 
এ সম্বন্ধে তোমাদেৰ পরে আমি বলব। আপাতত তারই উপর নিভন্ত ক'লে বসে পাক৷ 
ঠিক নয়, আধ্যাগিক জীবনে নিজের লব ক্রুননাতের পখটাট ধরা উচিত । 

এরূপ দৃঢমসংকক্প নিযে অগ্রসর হতে পাকলে তখন যে দৰ প্রশ্ব নিমে তোমর৷ চিন্তা 
করছ বা আমাকে ছি্ঞাসা ক্ষণ তান অধিকাংশই আপনা হাতে লনাধান হযে যাবে। * 

অন্ততপক্ষে জীবানেন দৃষ্টিভঙ্গীট৷ এবন বদলে বাবে যাতে নিভেরাই বুঝতে পারবে 
আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণের প্রকৃত সুন্য কি। আবে৷ একা বসু কথা, খুবই বড়ো কথা 
জাদ৷ বাবে, অহংকে বাদ দিয়ে কেননভাকে জীবন যাপন করতে হয়। 

মইলে ততদিন পৰ্যন্ত তোষরা এ কথা ঠিক বুঝবে না ৷ অহংচিন্তার উপর সব জীবনট। 
এতথালিই নির্ভর ক'রে আছে যে ওকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকা ও কোনো কাছ কর) একেবারে 
অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু এমনি নবজ্জন্য একবার পেয়ে গেলে তখন সেই অহংএর দিকে চেয়ে 
হালতে হাসতে বল) হায়, ‘বন্ধু, এবার বিদাও হও, তোমাকে আর আমার কোনোই দরকার লেই'। 

এ 


- ৰ 


৫৭ 


হঅরবিপ মন্দির বন্তিকা ব্ধ--১৯ ] 
প্রশ আপন দায়িত্ববোধ বৰ্জন সম্বন্ধে (ধদ্ুপদের আলোছন। প্রসঙ্গে )-- 


উত্তর. চিরদিলই আমার সনে হয়েছে যে সমুচিত প্রজ্ঞানাভের য৷ হেতু দেখান হর 
ত৷ হয়তো যথেষ্ট নয়। “এটী কোরোন৷ তাহ'লে কষ্ট পাবে, ওটা কোরোন! তাহ'লে 
ভর হবে ...এতে তিতরকার চেতনাটি শুকিয়ে কাঠ হরে বেতে থাকে, বে জ্ঞান সেখানে 
জন্মার তা কেবল দু:খ পাবার ভর, ব্যথা! পাবার ভয়। 

আনার ননে হয় এই কথাই শেখানো উচিত যে এহন এক চেতনা রয়েছে বার নাগাল 
বিনতে পারে নিমের সবো নিত্য চেষ্ট৷ এবং আম্পৃহ। করতে থাকলে, সে চেতনার লব কিছুতেই 
নিনবে অবিষিশ্ৰ আনন্দ আর হারাশুন্য আলো, ভয় ক্রিলিপটা আদৌ আসবে না | চেতনার 
সেই অবস্থাতে এলে তখন তুমি আর এ কথ৷ তাববেই না বে নিজের জন্য নিন্দে বেঁচে আছি, 
য৷ কিছু করবার কিংবা ভাববার ত৷ সবই হরে যাবে পরাপরের কাছে উৎসৰ্গ করা, 
পূর্ণ আস্থার সজে, তথন নিজের দায়িত্ববোধ একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সকল ভার 
তাঁরই উপর চাপিয়ে দিয়ে দেখবে, নিজের ঘাড়ে দায়িফের বোঝা। বলে কিছুই আর 
নেই। bd 

নিজের জন্য আবার কোনে দায়িত্বই নেই, লিমের সম্বন্ধে কিছুই আমাকে ভাবতে 
হচেছ না, এর মা আনন্দ ত৷ বর্ঁনাতীত ৷ আর নিজের কথা নিয়ে শর্ক্ষণই তাবতে হচ্ছে, 
কখন কোন করি জান লা-করি তাই লিয়ে কেবলই সতৰ্ক হতে হচেন্ন, কোনটা ভালে৷ আর 
কোনটা নন্দ, কোনাট৷ চাইব কোনটা না-চাইব, এই নিয়ে অষ্টপ্রহর বাখা। ঘানাতে রইলাদ, 
এ যে কতই বির্ডিকর ও একঘেয়ে, কতই কষ্টদারক ! তার বদলে যখন এভাবে সবপিত 
জীবন গ্রহণ করতে শুরু করে৷. সূর্ষেপ্ত দিকে উল্মীলিত সূরধবুখী ফুলের মতে নিজেকে 
অবারিত করে নেলে দাও তার দিকে বিনি পর্ন চেতন), পরল প্রভা, পরল জ্যোতি, পরন 
মেহের মাধাপ্র, যিনি সবই ক্রালেন, সবই করতে পারেন, বিনি তার নিলে নিছের আর কিছুই 
ভাববার চিন্তা কসসার খাকেন৷, সেই হলো আদর্শ নলোতাব । 
এ. তবে কেউ তাই করে লা কেন? ৰ 

এদিক দিয়ে কেউ তাবে ন৷ কিংবা জেনেও ত ভাবতে ভুলে যায়, পুরানে৷ অভ্যাসটাই 
ফিরে আসে. বিশে ক'লে যে কুটিল সম্দেহটা নিশ্চেতন৷ বা অবচেতনেন্ব মধো কোথাও 
লুকিয়ে আছে লে চুপি চুপি বেরিয়ে এসে তোমার কানে কানে বলতে থাকে : "বা বলো 
আর তাই বলো, কিন্ত নিজের দিকে ন) চাইলেই তোমার নহা বিপদ । নিন্দের সম্বন্ধে একটু 
হুলিয়ার লা থাকলে কত কি বে ঘটে যেতে পারে ত৷ কি বল৷ যায়,''...আর তখন তুমি এসলাই 
মুচি, এমনই অন্ধ, এননই নিবোধ হরে বাও বে তারই কথ৷ মেনে নাও, নিজের সম্বন্ধে আবার 
তেমনি ভাবতে গুরু ক'রে দাও; আর তখন সব কিছুই তেন্তে বায়। 

ক্ত:পর আবার নতুন ক'রে লব শুরু করতে হয়, একটু একটু ক'রে কোদগুবির মধ্যে 


৫৮ 


[ সংখ্যা--১ মায়ের সঙ্গে কথা 


জ্ঞান চোকাতে হয, কাগুল্ঞান কি্রিরে এলে নিজের দিকে অতটা লা-চা ওগ্রা নতুন করে 
শিখতে হয় । 


ৰ * *+ 


প্রশ্যথ :- আত্যস্তরীণ অনুভূতিকে দৈনন্দিন জীবনের প্রতি নৃহূর্তে প্রকাশ করা 
নহম্দ্ধে-- 


উত্তর : দেখ, একট৷ খুবই আশ্চর্ষের কথ৷, শ্রীঅরবিল্দ যে চারটি উন্নতির পথের 
বা সাধনার কথা বলেছেন: ধৰ্ম, ওহাবিদ্য৷, অধ্যাত্ম দর্শন ও অধ্যাত্ম অনুভূতি ---নানুদের 
মধ্যে রূপাস্তর আসার পক্ষে যেগুলি দরকারী, ৰানুথ তার নাগাল সমানভাবে পার 
না৷। 

যারা নিতান্ত স্থূল চেতনার সখো রয়েছে, তাদের অধিকাংশের স্থান৷ যা বুঝতে পালা 
ও নেনে চল) সম্ভব, ত৷ হল ধৰ্ষপথ, যদিও অনেকে প্রকৃতপক্ষে ঠিক ভাবে তা বোঝেই লা। 
এর কারণ ওপর মধ্যে বাধা মত রয়েছে এবং বীবা। নির্দেশ দেওয়া রয়েছে ৷ পুব সরলভাবে 
কেবল একা) বিশ্বাসকে ধরে এতে চল৷ বায়, বিশেছত বদি বচ পানুদ সনষ্টগত তাবে সে 
বর্ষ গ্রহণ করে তাহ'লে প্রাকৃতত্রল. যাদের তেমন আভ্যন্তরীণ উন্নতি নেই, তাৰ৷ নিলিত 
ভাবে সন্প্রদায়গত হয়ে সেই ধর্সের পথটি সাধানত অনুসরণ করতে পানে । 

গুহাবিদ্যার বেলাতে তা নয়, ওতে গোড়া পেকেই উন্ুতির স্িতীম ধাপে উঠে খাক। 
দরকার, প্রাণগ- সম্বন্ধে আরে) কিছু বেশি চেতন) থাকা দরকার, তবেই শল্তিদেন লীলার 
ৰাজ্যে প্রবেশ করা সাধ্য হবে, নতুবা অন্যে এ পথে গিয়ে কিছুই কাজ করতে পারবে ন৷। 

অধ্যায় দর্শনের বেলাতে, যাদের অনেকটা পরিপত ধরনের নানসিক বিকাশ হায়োছে 
আর বুদ্ধির শুরেও যারা পরিণত চেতন৷ পেরেছে, তারাই এ পপে চলতে পানে মলের 
মধ্যে নানারকম নানলিক কঠিন কসরৎ করবার নতে৷ ক্ষনতা যদি না বাকে তাহ'লে এ পখে 
চল। যায় লা। 

শেছেরটির বেলাতে; গ্রীষরবিন্দ তার ''পিব্যজীবন”' (Life Divin) গ্রক্ষের 
এক স্বানে বলেছেন, এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির পথ ঘদি ধরতে চাও তলে নিজের নধো চাই 
অধ্যাত্ম সত্তার বোধ, তোনার বধ্যে হওয়া চাই দুটি জন, যাকে বলে" স্বিতঃ কারণ তোলার 
সবৰো যদি সেই অধ্যায় পুরু ছাগ্রত না থাকে যে আন্মচেতনা অর্ডন করতে চাইছে, তাহ'লে 
তোমার মধো যে অনুভূতি হবে জ নকল অনুভূতি, য৷ নিতান্তই দ্দূল কিংবা। পাট, আসল 
ব্রিনিস ত৷ হবে ন৷ । 

তাহ'লে সত্তার পূর্ণ পরিণতির উচ্দেশ্যে বদি একযোগে চারটি পখেই তোমাকে 
চলতে হুর, তাতে তোষার ব্যক্তিত্বও হওয়া, চাই তেমনি সব দিক দিয়ে সম্পৃণ ধরনের, নানব 
প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম প্রকৃতি নিয়ে এই চারদিক দিয়েই ব৷ সচেতন ও সুপন্বিণত )- 


‘ 
শ্রামরবিন্দু মন্দির বক্তিক। বধ-১৯] 


অৰ্শা আভাম্বনীণ বিকাশেৰ লক্ষণ সব সয় বাইবে বোঝা। মায় ন৷ ৷ এমন মানুঘ 
তোলার চোখেৰ সামনে বাক্দতে পারে নার অন্তরের অধ্যায় পু জাগৃত, অত্যুচ্চ অনুভূতি 
পাবার জনা সে তৈরি লয়েছে, কিন্ত বাইরে দেখে তাকে সনে হবে লিতান্ত স্থূল ও অপন্রিপত। 

আর যেনন তাবে পরে পরে এগুলির কণা বলা হলো তার বে ্রতাবেই পারম্পর্য 
থাকবে তারও কোলে। বালে নেই, কিন্ত যদি পূর্ণ সিদ্ধি ও পণ জ্পাস্তর পেতে চাও তবে সারগত 
ভাবে বরকল উপায়কেই কাছে লাপাতে হবে । 

চৈত্য ব৷ অধ্যাত্ম চেতলাতে এলে দেবে গজীরতন আভ্যন্তরীণ উপলব্ধি, অনস্তের 
সঙ্গে সংস্পর্শ. বাহু বন্ধন হতে সুজি, কিন্তু এ বুক্তি বাতে সম্ভার সকল অংশে সফল হতে পারে 
তার না ননকে যখেটই উন্লীলিত রাখতে হবে. তার বব্যে আধ্যাত্মিক ভ্রালালোকের গ্রহণ- 
যোগা্যত৷ আনতে হলে. আৰ প্রাণাকে করতে হবে বেষ্ট ক্ষলতাপনু বাতে সে বাইরের শক্তিয় 
সকল প্রকোপ সহা ক’ৰে নিয়ে তাকে সংহত বাশতে পারে, আৰ দেহকে ও করতে হবে 
বথেষ্ট স্পা ও ্নিবপ্রিত যাতে আীবনের প্রতি দিন প্রতি নুহূর্তে সে তার গভীর উপলব্ধিকে 
পৃর্ণভাবে প্রাঙ্াশ কৰতে পান্বে। 

ওৰ নধো একটিশ্লকেন ও যদি অভাব হয় তাহ'লে সাফলা পুৰোপুৰি হবে ন৷ | ওয় 
মৰো কোনো একা: উপলব্ধিকে কেন্রীর সত্যের পক্ষে অবাস্তব বলে হয়াতে। তুনি অবহেলা 
করতে পাৰে৷, মনে কৰতে পাৰে৷ ওচি তেলন কিছু দাবী নয় : যদি বাইবেৰ দিকেল ব্যাপার- 
গুলি সম্বন্ধে সাদ দিয়ে দাও. তাতে ভগবানের ৰঙ্গে আধ্যাৰ্মিক্ সাবুক্মলাভ তোমার আটকাবে 
লা, কিন্তু সীৰানেৰ ক্ষেত্ৰকে যে এড়িয়ে গেছে শুধ তার পক্ষেই তা ভালো । 

আৰৰা চাই খৰ দিক নিযে সম্পূর্ণ হাতে, পৰিপূণ সত্তা হতে, পূণ উপলব্ধি লাভ করতে, 
তাই হল প্রাণ দেহ সকল দিক পেকে আধ্যাস্িক্ অনুভূতিকে আমযহ্বেল পাক্ষে উপযোগী 
হতে হবে| সনথু সন্ধা দিনে এই আয়ভীকৰণ যতই পূ্ণত৷ লাভ করতে দাকাবে, উপলব্ধি ও 
হবে ততই ও সম্প্হ । 

পূণাযোগেৰ সাধাকেব কাছে কোলে) কিছুই নিরর্থক লয়, কোনে৷ কিছুই অবহেলার 
লাও । তৰে আনাদের জান। দৰ্বকার বে কোথায় কোনটির প্যান, আর আলাদের রাজ্যচালনার 
তার সম্পূণ ছেড়ে দেওয়া, দরকার তারই হাতে যিনি তার প্রকৃত অধিকারী । 


* 





প্রশ্ব- অদৃশা ডানা নেলে ওড়া ( ধস্মপদের আলোচনা প্রসঙ্গে) 


উত্তর: সন কানন সৰ্জন কলা অবশ্য সহজ কথা নয়। তাই নিয়ে কখলো কখনো 
সারা ভ্ীবনই কেটে যায়, আর সত্য কণ! বনতে কি. এ হলো নিচক পে্তিবাচক পদ্,--যদিও 
এ কণাও ঠিক যে তুনি বদি নিজের কাড়ে নিজেকে প্রতারিত করতে দা চাও, তাহ'লে 
আক্োনুতিত একটা অবস্থায় এ কাজ খুবই দরকারী, এ প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়া 


তত 


1 


[ দংখ/;।--১ মায়ের সঙ্গে কৰা 


তখন অবিহার্ধ কারণ গোড়াতে ততোলাকে বড়ে। বড়ো৷ কায়নাওলি ঢাডতে হবে, লেগুলি 
তোৰাকে তখন প্রকৃতই এনন ঘস্তণ৷ নিচে বে তার সন্বন্ধে তোলার আল কিল্দসার মোহ নেই ; 
তান্ন পরে লাগতে হৰে বত সুক্ষ্মতর কাৰনাকে নিরে, তারও বাবস্বা কৰাতেই হবে বলে তথন 
তোমার মনে দ্ৰাগচ্চে, ত৷ করাই চাই, এবল কি সময়ে সময়ে ভিতৰ খেকে ও তান নিৰ্দেশ আলে ; 
সেগুলিন্র লতা পন্বিচয় জেনে তাকে জর করতে বেষ্ট সঙ্গ এবং ওকান্থিকতার দরকান্ হর ; 
শেঘে যখন তোনান মনে হয় যে স্থূল ছপতের বাছা বিমরগুলি থেকে. প্রাপজগাতের আবেগাদি 
থেকে. নোছগতের তাবাদি থেকে সকল কলের অশুদ্ধ কানন) ভেড়ে গেণ্ডে, তপন তা আবার 
দেখা দের আধাত্মিক জগতে, সে জিনিস আরো বেশি লুক্প্র. আলো নাঙ্গায়ক, আরো অস্ত:- 
প্রবিষ্ট এবং অদৃশা, উপরে লানুতার ছদ্মবেশ দিতে এমন ক'রে ঢাকা যে তপন তাকে কেউ 
কামনা বলতেই সাহস করবে লা। এ 

কিন্তু অতঃপর যপন তুলি সবগুলিকেই উদ্‌ঘ্বাটিত ক'রে চিনে নিয়ে লমন্থকেই তাড়াতে 
পেরেছ, তখন দেখা যাবে যে আলল কাদের শুধু নেতিবাচক দিকটা সফল হয়েছে। 

বুদ্ধ বলেছেন, কিংবা তাঁর নুখ দিয়ে কেউ বলিয়েতে, সে সক্ষল কানা পেক্ষে নুফ্ হলেই 
দিবানশে পৌ'চল্ো যায়। হয়তে। তা কিছু লীরশ ৰকৰেৰ পিগালন্দ, ্কিন্থ তাতেও 
পৌ"ছবার এ পশ্থাটি খুব স্নুগন বালে আনার সনে হয় লা। 

তাৰ সঙ্গলে কেউ ঘদি সলগ্রভাবেই জীবনটাকে সাপটো চেপে বৰে, দুঢ়চিত্তে সাহল 
কারে নিজেৰ ভিতবদিকে চুকে পড়ে, সারাজীবন প্রাণপণে লুকচুিব ভিতন দিনে কাননাকে 
তাড়িয়ে তাতিনে ক্লান্ত হ ওমান বদলে নিজেকে সমণুভাৰ ও লিলা মতে অতি সহজে লবণ 
কারে দিতে পাৰে সেই পবলারা, পরল সতী. পরল ইচচাৰ কাছে, আৰ শসু সম্ভাৰ আকৃতি 
নিয়ে তারই উপৰ সম্পূৰ্ণ নির্ভর ক'রে থাকে, কিছুনাত্ৰ ছিলান নিচাল ল) শবে, আনার মনে 
হর তাই হবে ভ্ৰহ্থংকে হাডাবার পক্ষে সব চেয়ে স্থগন ও স্নবিবেচনাৰ বাস্থ। ৷ বলতে পারে৷ 
যে এটাওখ্ব কঠিন কাল, কিন্ত তবু এ রাস্তায় অন্ততপক্ষে একটা শ্ৰনুবাণেৰ উত্তাপ, উৎসাহের 
বেগ, লৌম্প, আলো আছে এবং স্বষ্টির জীবস্ত প্রেরণ। আছে । 

এ কণা ঠিকই যে কালনা কিছুলাত্র না খাকলে অহং জিনিসটান ও সনওন কিনুমুন্র 
থাকে না, আব তোমাৰ কাচ তোমাৰ চেতনা এমন কঠিন হয়ে ওঠে যে অহং ধূলিসাং করার 
সঙ্গে নিজেও কতকটা ধূলিসা হয়ে যাও, কাজেই তখন নির্ডলা নিৰ্বাণে পৌছতে কোলে 
কিছু বাবা থাকে লা। 

কিন্ত প্রকৃত নির্বাণ বলতে আমরা বুঝি অহংএর নিৰ্বাণ, পরা২পরের ব্ৰশৃধলোকে 
নিজেকে একেবারে হারিকে ফেলা ৷ একেই বলতে চাই ইতিবাচক রাস্ড৷.__ অকুণ্ঠ আত্মদান, 
সম্পূর্ণভাবে, সসগ্রভাবে. নি:শেঘে, বিনা রফার। 

আত্মচিন্ত৷ একেবীরেই রইল না, নিজের দিকে ফিরেও চাই না, বেচে ব্ররেছি তাও 
নিজের দরুন নয়, চিন্তার জাগছে একমাত্র কেবল তাঁরই কথা, যিনি সুন্দরের সুন্দর, দ্যোতির 
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জ্যোতি, জলন্ত সকণানন, অল শক্তিযয়, সৰ্বানগ্দনয়,---এতে বে সুগভীর তুপ্তি মেলে তায় 
সঙ্গে কোনে কিন্তুৰভ তুলনা হতে পারে না। 

প্রচেষ্টা কিছু যদি করতেই হয়, তৰে এই প্রচেষ্টাই কর। উচিত। আর বা কিছুই 
করতে যাও তাতে কেবল একস্থানেই দাড়িয়ে দাড়িয়ে দিনের পত্র দিন গুণতে থাকবে । 

দুইএৰ লধো পাণ ক্যাট এইখানে যে তুষি পাহাড়ের চুড়াতে উঠতে অনেক ঘুরপাক 
খেয়ে. অলেলা কে, অতি ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে, শতাব্দীর পর শতাব্দী বরে চেষ্টায় 
লেগে পাকার বদলে তোলার অদ্‌শ্য ডানা মেলে সোজা সেখানে উড়ে চলে বাবে ৷ 
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প্রশ্ব : প্রকৃত নিৰ্ভনতা সম্বদ্ধে--- 


উত্তর তুনি নির্জনে বলে গিয়ে একা এক৷ রইলে, একাই খেলে, হুমোলে, ৰেড়ালে, 
এতেই যে তোলাষ মুক্তি, নিলে বাবে এনন কথ৷ নয়। 

দেখা৷ গেছে যাৰা বলে গিয়ে একা থাকে, অধিকাংশই তারা সেখানকার পশুপার্খী ও 
গাছপালার টানে একটা বন্ধুত্ব পাতিরে ফেলে ॥ সানুছের সংশ্রব গেড়ে এক৷ থাকলেই তুমি 
যে আভ্যাছলাণ ধ্যানে নিলি হবার স্ববোগ ও শক্তি পেয়ে যাবে আর পর্ন সত্যের সম্বখ্বীন 
হতে পাবানে, এমন কোনো কথা৷ নেই ৷ ঘটলাচক্রের ফের্রে বপন এরকম ব্যবস্থা নেওয়া 
ছাড়া গত্যদ্থৰ পাকে ন? তখন হয়তো এ পদ্মা নিলে কাজ্ৰট৷ সহজ হতে পাবে, কিন্ত আমার 
তাও বিশ্যাস হয় ল। ৷ গল অনন্থাতে থেকেই তার নধ্যে দরকারলতে। নিজেৰ কাছের হুৰোগ 
ক'রে নেওচা যায়, আল সীলন। সম্বন্ধে আনাৰ বতাট অভিজ্ঞ) হয়েছে তাব খেকে বলতে পারি 
যে তুনি যদি নান ৰাপ্ৰাবিপত্তিৰ লধো থেকেই আপন প্রকৃতিকে বশ ক'লে নিতে পারো, 
আর তাৰই মাগো লাগ ক'লে ভিতৰে ভিতরে একলা হয়ে শাখুত উপস্থিতির সন্দুপীন হতে পারে৷, 
অথাৎ মেনন পরিস্থিতির মধো এনে হাছির কনেছে তা ঠিক সেই রকমেই 
ধরে দি। যে উপলব্ধি নিলবে তা হবে তোসার পক্ষে অনেক বেশি পাকা- 
পোজ, সত্য ও স্রপভীস ॥ 

বাসা লোন হাত এড়িয়ে তাকে আর করলাম, এ কোন্সে নীবাংলাই নয় । নির্থলে 
থাকার কপাট৷ খুব চিন্তাকর্দক বটে, যারা আধ্যাত্মিক জীবনে যেতে চাইছে তাদের বনের একটা 
অংশ বলবে : '‘আহা, কোনো একটি গাছতলায় গিয়ে কেন শাস্তি নিয়ে বসলাম, নির্জন 
স্থানে একেবারে নি:সঙ্গ হয়ে ধ্যানের সব্যে ভুবে রইলাম, কিছু বলবার কইবার কিংবা কোনো 
কাছৰ করবার ঝালেলাই রইল লী, এ খুবই কানা ছিনিস।" কারণ তখন ভার অনের মধ্যে 
এ বৈরাগ্যের ভাবটাই খুব প্রবল হয়ে উঠেছে, কিন্ত ওর নধ্যে ররেছে ভ্রান্তি আর প্রব্ষদা । 
সব চেয়ে তালে। ব্যান হবে তাই ধা তোমার মধ্যে আপনা থেকে হঠাৎ এলে পড়বে, তোনাঃকে 
অদমা 'অনিবার্ধতার ষতে৷ অড়িরে ধরবে ৷ এমন হবে বে তখন তুষি কেন্দ্ৰীভূত ও নিবিষ্ট 
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না হয়ে আর চেতনাকে দূরপ্বসারী না ক'রে থাকতে পারবে ন) ৷ এন্সপ ধ্যান যে কেবল 
বনের নির্জনতার নধোই সম্ভব হয় এবন কপ) নয়, কিন্তু আসলে যখন তোনাৰ নিছেৰ ভিত্তরটী। 
তৈরী হয়ে এসেছে, উপযুক্ত সমরটি বপন হয়েছে. প্রকৃত প্রত্োন খন ভেগোচ্ডে. ভগবত 
কৃপা এসে গেছে, তখনই হবে । 
আহার দৃষ্টতে যতদূর দেখতে পাই, মানুঘ এখন অনেকটাই এগিয়েছে, প্রকৃত বিজয় 
এখন তাকে তান ছীবলেপ্র নধ্যে থেকেই লাভ করতে হবে ৷ সকল অবস্থাতে সকল স্রকম 
ঘটনার মধো অবস্থান করেও একা হরে শাখুতের ও অনন্তের সঙ্গ কেনন কালে পাওয়া বার 
সে বিদ্যা তোসাদের শিখতে হবে । সকল রকম কাছে নিযুক্ত থেকেও কেনন ক'রে মুক্ত, 
হতে হয়, একলাত্র পরাৎপন্তকে নিত্যলঙ্গী ক'রে নিতে হয, এ তোমাদের জানতে হবে ) 
এতেই হবে প্রকৃত বিদ্য়। 
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প্রশ্ন: স্থখী হওয়। সম্বন্ধে ( ধন্মপদের আলোচন৷ প্রলঙ্গে )-- 


উত্তর. ওর অন্যানাগুলির হবো এই শ্লোকচটি খুব ভালে৷ । ৯ এদিন অনুবাদ হলে 
‘জগতে যার কোনো-কিডু নেই সেই স্তশ্বী। আভাম্বর দেবগাণেন লে আনম্দাভোগী 
হয়”। কিছ কোনে৷-কিছু নেই বানে এ নয় যে কোন্৷-কিছুৰ ব্যবহাৰ ভান নেই, লে 
‘কোনো ভিলিলে হাতও দেবে না | 

"যার কোলো-কিছু নেই সেই সুখী" কথাটির প্রকৃত ভৰ কোলো-কিছ্রোকে লিজের 
জিনিস বলে যাব শ্ৰধিকাবাবোধ নেই, হাতে যা পাৱ তাৰ বাবহাৰ কলে এই জেলে যে তা 
ভগবানের জিনিল, নিজেৰ নন্ম, ভাই নিংস্ব হলেও তাৰ কোনো দুখে হয না. সে জানে যিনি 
দিয়েছিলেন তিনিই আবাৰ নিয়েছেন, অন্যদের দিয়েছেন ৰাবহাৰ কলত. যা বুবই স্বাভাবিক 
ব্যাপার ; তাই, হতে খেকে বায় করাতেও তার যেমন আলল্প, না খাকাতেও তেমনি আনন্দ । 
যখন পাচেছ তপন ভগব২্ক্পার দান হিসাবেই তা নিচে, যখন ফুলিয়ে মাচেচ তখন আবার 
রিক্রতার আনন্দ মোট কথা, অধিকাররবোর পাকলেই তার পেকে আলে ক্রিনিসের প্রতি 
একটা আসক্তি, তখন সেই খাসক্তির তুমি দাস হলে, নতুবা সবকিছু জিনিস তোবার হাতে 
নিত্য যাওয়। আসার বধো তুনি অবিচল আলম্দেই থাকতেই পাবো. যখন প্রচুল সয়েছে তখন 
সগষত্-ব্ৰশুৰ্বেত্ত আলম্প, আল না থাকলে অনালক্তিয আনন্দ । 

আনন্দ কি। শাশ্বতির সঙ্গে নিলে থাকলেই আনন্দ, শাশ্বত ও তায় দ্ৰাবনের যব্যে, 
অনিৰ্বাণ আলোকের সধ্যে বাস করাতেই আনন্দ। মুক্ত হওয়াতে আনন্দ, তার প্রকৃত 
অৰ্থে, দিবা ইচ্ছার সক্ষে নিতা মিলিত হতে পারার স্বক্তি। 

দেবগণ মানেই সেই সব আরা হারা অনরত্ব পেরেছেন, স্কুল মীবনের বত সুখদুখের 
বঙ্গে তার বত কিছু সংকীৰণত৷, হীনত৷, অসৎ ও অসত্যের সঙ্গে বারা জড়িত নন J 
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আতোম্বৰ দেবগন নানে তাৰাই মারা আত। বা আলোর দিকে ফিৰে তারই শক্তি ও 
‘চেতনাৰ নধো অবস্থান কৰেন---এই অর্থেই বুদ্ধ ও-কথা বলতে চেয়েছেন ; ধার্োজ দেব 
পেবীদের কণা এপালে নয় ॥ এরা হলেন দিবা সত্তা, লানবদেহেন নধোই বাদ করেন, কিন্তু 
অজ্ঞানতা 3 অসভ্য বছ্িত ছয়ে। 

যার মিলের বালে কোনে৷ কিছু নেই. সে লার। বিশ্বের নাতো বিস্থারলাত করতে পারে। 

মু 


+ 


প্রশ্ন: আশার বাণী ( ধহুপদের আলোচনা প্রসঙ্গে) 


উত্তর : ধন্রপদের এই স্বানে বে উপদেশ দেওয়া আছে ত) পুবই কাজের : বাকৃ- 
সংযন করো. ননাকে সংযত কনো, অশ্তভ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হও ৷ খুবই ভালো কথা৷ । 

এটি বাস্তব লীবনেৰ, কিন্তু এও তালো। কথা৷ "'শ্রীলোকের প্রতি আসক্তির সুলোচ্ছেগ 
যতক্ষণ লা করবে ততক্ষণ পৰ্যস্ত বন খাকবে আবদ্ধ হয়ে, স্তন্যপায়ী বাছুরের মন যেষন তার 
মায়েন উপূব আবদ্ধ পাকে সেই ভাবে ৷” 

শোদের এটিও হালে। “শরখকালের কুমুদের যতো াঙ্কানুবাণকে স্বহস্তে উৎপাটিত 
কাল্সো ৷ এন্ডুলিকে নিয়ে শীতিনত অনুধানের বিঘয় করা চলে৷ 

বৃদ্ধির দিক পেকে দেখলে এই উপদেশগুলি দম্বন্ধে ননে হয়, এ পপে যাব৷ প্রথম 
এলেছে তাদেসই গাম্বোৱন ক’ৰে এলি বল৷ । কৰ্পন৷ করা যায, এক দল সরলনন৷ কৃষক 
উপদেশ গুনতে এনোছে, তাল্বেই উদ্দেশ ক'রে এই ভাবেই বলতে হচেছ দেখ, বৰ্তমানে 
খেকে ভসিম্যতেৰ পরিকল্পনা! ক'রে কোনো লাভ নেই যে, কলে কোণা বাকাবে ইত্যাদি, 
কারণ কাল কি হলে তাই যপন আজ ক্রানোনা ॥ তুলি বাপেট সম্পদ জনালে, আপন সংসারের 
মধো বুক ফুলিনে সেড়ালে. কাল পৰশু কি করবে এবং তাৰও পারে কৰে কি করবে সমস্তই 
ভেবে চিত্তে দ্বিল কৰে ফেললে, ক্ষিপ্ত এটুকু ভানোন৷ বে ৰুত্যু “তালার দ্রছান্থ আড়ালে 
লর্ঘল। অপেক্ষা করছে, যে-কোনো বুহূর্তে এসেই তোনাকে চেপে ধরবে |? 
ন্বানুদের বৃদ্ধিৰ কিছু উন্যুতি হলে তখন আর এ লব কখ। শোলাবার দরকার হয় না.-_কিন্ত 
এগুলি বাস্তবে লেনে চলতে হলে? সব কিছুর অনিতাতার কথা লিতা স্মরণ রাখা, যাতে 
ভীবলে কোনো, বন্ধনই না স্ৰেপে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে বিশ্বের শাশ্বত ছ্পের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে 
এগিয়ে যাওয়া যায়? এ সখী মলে সনে বুঝতে কোনে৷ কণ্ঠ নেই । কিন্ত আসল সমস্য 
তা কাজে সাৰ্থক করা৷ । কিন্তু এখানে মলে হর, এগুলি তাদের কাছেই বল৷ হয়েছে বায 
এই নিয়ে কশনো। তেবে দেখেনি, সুতরাং উপদেশাটি প্রথম শুনে কাছে তাই পালন করার 
মতে৷ ক্ষনত৷ তাদের অটুট আছে। 

বাইরের পেকে বেমনই দেখাক, মানুষ চলেছে ক্রমশ: অগ্ৰস হয়ে: অন্ততপক্ষে 
মনের দিক দিয়ে তারা এগিরেছে । অনেক কথা তাদের, আর বলবার দরকার হয় না... 





৪ 


[ সংখ্যা--১ মায়ের সঙ্গে কথা 

কিংবা যদি সেই সব স্থানে যাও যেখানে সানু এখনও রয়েছে সেই আদিল য্গে,--তৰু ও ভাল- 
থাকা তে সর্বত্রই পযন্ত হচেছ, ননেরর্ আলে। সবত্রই ছড়িয়েছে : শুৰ অপ্রত্যাশিত স্বানে 
গিয়েও দেখবে যে সেখালেও গ্রহণবোগ্যজ ও বোধের এখন অত্যব নেই ৷ 

এ কথা নিঃসল্পেহ বে পৃথিবীতে গত শতাব্দীতে এত নতুন আনে৷ এসে পড়েছে, 
ৰে তার দরুন আগেকার কতকগুলি ভাববার যা চেতনাকে একদিন নতুন স্রকনে নাড়৷ দিতে 
পারতো, এখন আর তার কোনে৷ নতুনত্ব নেই, পুরাতৈনা হয়ে গেছে | আনো নতুন আলো 
এখন কাজ করছে। 

ফলের দিক দিয়ে প্রগতি খুব বেশি নয়, এ্ৰমন কি কোনে৷ কোনে৷ ক্ষেত্রে হয়তো 
পিছু হুটারই লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু বন, বুদ্ধি ও বোধে দৃষ্টিতর্দীর তত্বক পেকে বড়ে। স্বকনের 
পরিবর্তন ঘটেছে। ৰ 

আপাতত আনব ক্রতগাতিতে এগিয়ে চলেছি, আগেকার কানে যা ছিল সর্বাধিক 
সরত্বপূর্ণ, নতুন নতুন আনিকারের ফলে তা এখন হয়ে গাড়িয়েহে প্রায় সাধাৰণ জিনিসের 
মতো | জীবনযাত্ৰাকে যদিও এখনও ভালে। বল৷ যায় না, অসঙ্গতি আছে সৰ্ব'ব্ৰই, পদে 
পদে কষ্টদুঃখ, চানিদিকে এ গুগোল, বিশৃস্খল৷- অজ্ঞানত), আবৰা” কলে ভালছি এই 
সব, এ মেন একই ব্যাপানেন্স বিসত্তিকল্র নাব্ৰায় পুলস্বাবৃন্তি । 

কিন্তু ওর ভিতৰ থেকে বেকিয়েও আসা যায়, পূর্ণ উপলব্ধি ও পূৰ্ণ জপান্তবেন দ্বার। 
নতুন আলো সব কিছুই মধোই সঙ্গতি ও শৃঙ্খলা এনে দিতে পাবে.-_এই এখলকান নূতন 
আশার বাণী, এই লাশীই সর্বত্র প্রচার করতে হবে। এই হলো) সত্য, গতিশীল । একটা 
নূতন আীবনই গড়ে ভুলতে হবে। 

তাহ'লে যা কিছু দোদক্রাটিকে দূৰ্লঙ্ঘ বলে বনে হচেছ তা আপন! হতে সনন্তই খুলিসাং 
হয়ে যাবে। 

যদি ভুনি আলো আর আনন্দে থাকবার নতুন কোলে) সন্ধান পাও, তাহ'লে কি তখনও 
তুমি সেই অন্ধকারের কথা৷৷ আর দংখবাদ নিয়েই থাকবে? 

ক ৰবি সম নে bad 
প্রশ্ব : শ্বীষরবিশ্দের “দিব্য জীবনে এই কথাগুলি লেশী আছে (The Life 
Divine, Vol. Il, Book II, Chapter XXIV)— 

“প্রত্যেক সকলেরই ক্রমবিকাশের বারা প্রথবে স্বভাবতই হয় খুব নন্বর ; এর কারণ 
কোনো নুতন তত্ব যখন আপন তেকে বিকাশ করতে যায় তখন প্রতি ক্ষেত্রেই তাকে 
অচেতন! ও অভ্ঞানতানর দুক্সহ বাধা ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসতে হর। তার পক্ষে নিজেকে 
নিবর্তনের গর্ত থেকে টেনে উপরে উদ্রিরে আন৷, সাবেক তিত্তিগত সুতার কবল থেকে 
শিকড়ের বাবা সত্বেও নিজ্বেকে ছাড়িয়ে আলা, অচেতনার তরফের যত বাধাবিরোধ এবং 
অজ্ঞানতার তরফে প্রতিবন্ধক ওঁ নিশ্বণ হেতু অন্ধ একগ্ড'স়ে পিছুটান প্রবৃন্ডি থাকা সত্বেও 


চি ডি 


॥ 
অরবিন্দ মন্দিয় বহিকা বর্ষ-১৯ ] 


তার ভিতর থেকে কোনে নূতনের ফুটে ওঠা কঠিন সাবনার কাজ ৷ প্রকৃতির তরফ থেকে 
প্রথস যখন জানান দেয় একটা অস্পষ্ট গুৎস্ুক্া এবং স্বোক, তখন বোকা) যায় যে ভিতরকার 
প্রচ্ছন্ন অংশ খেকে;লিলন্বৃক্িত কোনে। অব্যক্ত সত্য উপরে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে; তার 
পর আসে, যা অভিব্যজ হতে চাইছে তার ছোটোখাটো আধচাপা আভাস ইঙ্গিত, তার অপার্ি- 
শত সুচনা, অগঠিত অংশোপাদান, শৈশব লক্ষণ, তুচ্ছ ক্ষুদ্ৰ ও ছাড়া ছাড়া অচেনার ঝিলিক ; 
তার আরো পর থেকে শুরু হয় অল্পীবিস্তর রকলের ন্স্পই জপায়ণ ; তখন দেখ! দেয় তার 
বৈশিষ্ট্য ও চিনবার নতো চেহারা, প্রথলে খুবই আংশিকভাবে, এখানে ওখানে একটু আধটু 
তীবালোকের ছটা. ক্ৰম স্পষ্ট এবং সুগঠিত ; শেষে ফুটে ওঠে তার নিদিষ্ট পর্রিচয়, তখন 
চেতনার বদল হয়, আমূল পরিবর্তনের সন্তাবনা আসে ; কিন্ত তখনও থেকে যায় সব দিক 
থেকেই অনেক কিছু বাকি,---বিবৰ্তন প্রচেষ্ট। পরিণতিতে গিয়ে পৌছতে এমনি হয় তার 
স্থবকঠোন ও লীৰ্ঘবিলম্বিত প্রস্কুটনের পাল। ৷ ফা তৈরি হয়ে উঠল তাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা 
দিতে হলে, লীচের টালে আগের অবস্থাতে ফিরে বাওয়। থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে, 
বিফলত৷ "5 সিনটি পেকে রক্ষা করতে হবে,_-অপরপক্ষে আবার তার সকল সম্ভাবনার দিকে, 
সলগ্রভাবে তার পূৰ্ণ খ্ৰাম্মসিহ্িব দিকে, চড়াস্ত উতকর্ষের দিকে, সৃক্ষ্মত৷ সুদ্ধি ও ব্যাপকতার 
দিকে তাকে নেলে পরতে হবে ; তাকেই করতে হবে সর্ব ্বধান, সর্বাধিকারী, সর্বান্তক । 
প্রকৃতির সর্ব ত্র এই এক ধরন, এ কণ৷ যদি ন) বুঝি তাহ'লে প্রকৃতির ক্রিযাল নিগুদি উদ্দেশ্যই 
জানবে৷ না. তাৰ আসুত আচরণের গোলকধীধায় পড়ে নিজেরা দিশাহানা হয়ে যাবো ।” 


উত্তৰ নানচদপ ব্যক্তিগত ক্ৰমবিকাশেঙ্গ ক্রাট এক নিমুত বৰ্ণনা, ঠিক এই রকমই 
তো। হয়। তাতেই তোললা নিলেলেন ধৈর্য ব সাহস হারিয়ে ফেল. যখন লেখতে পাও যে 
অনেকপিনেও একটুও এগিয়ে যাওয়া হচেছ না ; কিন্তু দেহোমতির দিক দিয়ে ও-_অর্থাও 
নিজের লেছেলল সাভাতে গিগ্ে ও যখন দেহচর্চ। শুরু কনো, তখনও ঠিক তাই হয়ে থাকে । 
সব কিড্রই চেষ্া। করতে থাকে| অনির্দিষ্টতাবে, কোন দিকট। লিয়ে স্তরু করতে হবে 
পতৈবেই পাও না, মনে হয় ৰূপ৷ হাতড়ে হাতড়ে বেড়ানো হচ্ছ. কেবল ঘোব্রাঘুরিই করছ 
কিন্তু কোধা ও পৌছানো যাচ্ছে না, তার পর ভ্ৰমণ ধীরে ধীরে ওর একটা কিনার৷ দেখতে 
পাও, অনেক কালের চেষ্টার পরে কোনে৷ একট বিশেষ প্রক্রিয তার ফল দিতে শুরু করে। 
তখন সেই দিক দিয়েই আলো। প্রাণপণে ৰকি দাও। তাহ'লে সমগ্র বিবর্তনের বেলাতে 
যখন তার পু লক্ষণটি ফুটে বেরিয়ে একটুসাত্র গোচর হয়, তখন ত যেন আবার চেতনার 
"অতল গর্ভে হারিয়ে না যার, তাকে বীচিয়ে রাখতে আরো কত বেশি সতর্ক তার গরকার হয় । 
এই কারণেই এ কাজটি মনে হয় অফুরন্ত । কিন্ত তবু রকমই ওর একমাত্ৰ পদ্ধতি । 
একদিকে দেহগত এই সাধারণ অবস্থা, প্রারু সেই সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা ৰাতে 
স্বভাবত আমরা রয়েছি অত্যন্ত, অপর দিকে চেতনারঞ্ পুরোপুরি জাগরণ, যাতে দেহেয়৷.* 











৬৬ 


সংখয--১ মায়ের সঙ্গে কথা৷ 


সমস্ত কোদ ও বস্বাদি ও তাদের ক্রিয়াগুলি পর্বস্ত সহযোগিতার. সাড়৷ দিতে থাকবে 
এ দুইএস সাধখানে রয়েছে নস্ত ব্যবধান, লে ব্যবধান অতিক্ৰম করতে শতাব্দীৰ পরিশ্বল 
লাগবার কথা ৷ কিন্তু তুমি যদি জানে৷ যে কেমন ক'কে নিজেকে সবট। শুলেলেলে দিতে 
হয়, কেষন ক'রে আম্পৃহ। এনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দিয়ে দিতে হয়, আৰু দেছের দিক গেকেও 
সেইরকষ কাজ অক্ষ কল। হয়, দেহের কোদওনি পর্যন্ত তাই করতে থাকে--স্বৰাৎ 
আশ্পৃহ৷, উন্মীলন, আনত্মদান, তাহ'লে সেই দুস্তর ব্যবধানও অনেক তাড়াতাড়ি পার হয়ে 
যেতে পারবে ।. ..কিন্তু তাড়াতাড়ি বানে অবিলম্বে নয়, এ কাজ তবুও যথেষ্ট নম্বর ও বিলম্বিত। 
আর এই ভাবে চলতে চলতে প্রতি দফার বখনপীঁততরের দিকে থেকে রূপাস্তন্রের কারণে 
এমন একটা কিছু বেরিয়ে আসবে যার ইতিপূর্বে কোনে) জপান্তর হয়নি, অলনি তোলার যনে 
হতে থাকবে যে সবই বুঝি আবার নতুন ক'রে ঢেলে সাক্ছতে হচেছ, যে জিনিস পাত্র হয়ে 
এসেছি ভেষেছিলান ত৷ আবার অতিক্ৰম করতে হচেছ । কিন্ত,কখাট। ঠিক তাই নয়, 
একই দ্রিনিস তোমাকে আবাস কল্পতে হচ্ছে লা, যে ছিনিসটাকে আগে ধৰব) হয়নি বা 
ধরতে ভুল হয়েছিল তাকে নিয়ে এখন কাছ স্তক্ণ হচেছ, যদিও একই ধনে, স্টার কারণ 
সে ছিনিস ইতিপূৰ্বে সপান্তরেন জন্য প্রস্তত ছিল লা, এখন প্রস্থত হন্যে তাতে যোগ দিতে 
চাইছে। অনেক বিঘযেই এনন হুয়। 
দেহকে খুব সোচ্ জিনিম বলে তাবে না কি? দেহ বৈ তো নয়, এ আামাবই নিচে 
দেহ, গোটা একটাই জ্লানিস._-কিস্তু তা লোটেই নয়, হাজার রকন বিভিন্ন ক্ষিনিস এর লধো 
ড়ো করা, পৰস্পর পৰস্পৰেৰ কাছে অচেনা, ভিততব্রকার একটা কিছুৰ স্বাপা তালেল সানয়ষ্য 
ক'রে রাখ৷ হচ্ছে, মাস খনৰ তাদের নিজেদের কারে৷ জান৷ নেই নিগেদের এত ৰহুয় 
ও বিতিনুতা সম্বন্ধে চেতনা নেই বলেই নিবিবাদে সবগুলি একত্ৰিত হযে আছে । 
বস্তুত এত রকনের বুধ ও বিতিন্নতাই হলে৷ যতকিছু অসানগগ্য ও অধিকাংশ সিপর্ময় 
ঘটার কারণ, এননকি বোণের বেলাতেও তাই । হরতে। সব-কিছু পেশ ভালো ভাবেই চলেছে, 
একটা৷ কিছু সূত্র পেয়ে তাই ধরে তুমি লিঙ্গের অভীষ্ট পথে এগিয়ে যাচু, যনে কঙ্গছো কোনো 
সাফল্য গিয়ে বুঝি পৌছতে পারলে, কিন্তু হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার | 
তার কথা আগে তুনি মানতে না, হঠাৎ কোথা৷ থেকে এসে দেখা দিল, তোলা যাত্রাপথে 
যোগ দিতে চাইলে, কিন্তু এতে নিঘেোর যখো তোষান দারুণ বিপর্যয় বেধে গেল, যাত্ৰাট 
আহার সেই গোড়া পেকে শুরু করতে হলো । 
আভ্যন্তরীণ সত্রাগুলিকে নিয়ে আত্যন্তরীণ রাজ্যের সাধনা ইতিপূর্বে অনেকেই 
করেছে, তার নান৷ বিশদ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, তার স্মনিয়স্ত্িত পদ্ধতিও কেউ বাতরেছে 
তার বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন রাস্াও দেওয়া আছে, তার একটি থেকে অনাটিতে 
পৌ'ছিলে ভাবে। বে এবার এটাই চলবে, স্কিন্ধ বেষনি দেহের এলাকার হধ্যে এসে পড়ো, অমনি 
*” দেখ যে তা এখনও অনাবিকৃত অরণ্য, সব কাই সেখানে নতুন ক'রে করতে হবে, সব 


ডৰ 


শ্াঅরবিন্দ মন্দির ব্তিকা ব্ধ--১৯ ] 
জিনিসকেই একে একে গড়ে তুলতে হবে : শেষানে তাই বৈর্যের লোন চাই, এমন ধৈৰ্য যে 
তাতে প্রচুর সনয় লাগতে থাকলেও তোমার যেন সনে ন হয় যে আমি অপদার্থ ॥ কোনো- 
মতেই হতাশ হওয়া চলবে না, কখনই বলবে লা, “বাপ রে, ও আমার দ্বার৷ হবার 
নর 1” প্রত্যেকের পক্ষেই তা সাধ্য, প্রত্যেকেই পারে এ কাজ করতে, যদি সে যথেষ্ট 
সময় দিয়ে ও সাহস নিয়ে এতে লেগে থাকে, বদি তার অধ্যবসায় ও সহ্যওণ থাকে, হী, 
সেই ওপই সবচেরে বেশি দরকার, আর তার চেয়েও বড়ো। কখী, কোনোনতে হতাশী নাঃ 
হওয়া ৷ একই জিনিস দশবার, বিশ বার, একশো৷ বার, দন্বকাপ্ন হলে তাও করতে হবে, 
যতক্ষণ পযন্ত তা পুলোপুরি সমাধা না হয়। 

এতে প্রায়ই এমন মনে হর যে শেষ প্রান্তে ন৷ পৌ'ছনে৷ পর্যন্ত কোনো কিছুই বুঝি 


সম্পূৰ্ণ হবে না. মনে হয় যে এখনও কিছুই তে৷ করা হনে৷ ন৷। 
= * 


বে 
প্রশ্ন: আশ্রন এসে থেকেও আমাদের যতখানি লাভ হওয়া উচিত ততটা হয় না 
কেন? রি 


উত্তৰ ও £ এ তো সোলা কথা ৷ কারণ কাছট। যে পুবই গহ হয়ে গেছে। 
পথের শনি ও ৪৫ ‘সৰগত ছুঁড়ে বেড়াতে হতো, প্রপন সুসমুক্ু মাত্র শিখতেই 
যদি পাখিব মব-কিছু ঢাভাতে হতো, তাহ'লে এই আধ্যায়িক শিক্ষা না সাহাযা পাওয়া সকল 
দুশ্বাপা ছিনিস পা ওয়ার নতোই তোমার কাছে ভারি নূল্যবান হয়ে উঠত, তুমিও যোগ্য 
হবার চেট। করতে ॥ 

এখানে অনেকে তোনন্তা এসে এনন পড়েছ অল্প বয়সে, যপন আধ্গাপ্সিক জীবন ৰ! তার 
শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো কথাই ওঠে লী, যখন তার সময়ই নয় ॥ এপানকার এই আবহাওয়ার 
লধ্যে তখন পেকে রইলে বটে, কিন্তু এই দিকটাতে কথনে৷ নদর দিলে না ; আনাকে তোনরঃ 
প্ৰৰ্বদাই দেখছে, আনার কথা শুলছে৷, সাধারণত শিশুদের সঙ্গে যেলনতাবে কথা বলতে 

আর নিশতে হয় সেই ভাবেই আমি তোমাদের সঙ্গে 'নিশছি ; “আনার কাছে এলেই আসি সব 
কনের কথা বলি, পুল লে তৰনই,জৰাৰ দিই, কালে কাছে বিনু ববতে অস্বীকার 
হই না, তাই তোনাদের বনে হয় সবই খুব সহজ ॥ তোমরা সবাই অনায়াসে এখানে থাকছে৷, 
খাচ্ছে), ঘুনোচছ, ব্যায়াম শিখছো।, ইচ্ষুলে যাচেছে। ৷ অন্য কোথাও গেলে যেৰন ভাবে থাকতে 
এখানেও তেসলি । তাই এনন সহচ্ষভাবে থাকাটাই এখানে অভ্যাস হয়ে গেছে। 

যদি এখানে খুব কড়া নিয়ম করতাস, বদি বলতাস, ‘‘তোব্যুদের কাছে কোনো বিঘয়ে 
বর্ণবার আগে আলি জানতে চাই যে ত৷ শোনবার অন্বনুতোষাদের সত্যিকার প্রয়াস কিছু আছে 
কিনা,” হ'লে হয়তে৷ তার জন্য তোষরা রকমের প্রয়াস করতে । কিন্তু আমার 
অভিনতের সঙ্গে ত৷ সেলে ন৷ ৷ কড়া নিরবের বাধ্যতার চেয়ে আমি পরিবেশের ও দু'্টাত্ডের '* 
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[ লংখ্য। ১ নংয়ের সঙ্গে কথা, 
প্রভাবকেই বেশি বিশ্বাস করি ॥ বাধ৷ বাবস্থার ছোত্রে সাফল্য আনার চেয়ে সংস্পৰ্দেরস হারা 
সত্তার সব্যে যে জিনিস আপন) হতে ছেপে ওঠে তারই উপর বেশি নির্ভর কর্ি। 

হয়তো লোটেন্ উপর একটা কিছু এখানে গড়ে উঠেছে, একদিন ত বাইরে স্পষ্ট ক'রে 
প্রকাশ হয়ে পড়বে । এই আনার আশা । 

তোমরা, কোনো একদিন কেউ না কেউ বলবে : “এতদিন বরে এখানে রয়েছি এর 
মধো অনেক কিছু শিখে ফেলতে পারতাৰ, উপলব্ধি প্রেত পান্রতান, কিন্ত একবারও সেদিকে + 
ভাবিনি, কেবল মাঝে নাঝে হঠাৎ এক এক সনরে''...মনে ক'লে দেখ. ঠিক সেই দিনটিতেই 
তোলার অস্ত্রে হঠাৎ জেগে উঠবে এক অপ্রত্যাশিত চেতন), তোলা সর্বাপেক্ষা, তিতরকার 
গ্রতীরতলের জিনিস, যার সম্বন্ধে তুমি আগে কিছু জানতে না, বা সত্যের অনা তুছিত হয়ে 
উঠেছে, য৷ চাইছে তোনার ক্তপাস্তর এবং তার বন্য বেষ্ট চেষ্টা, করতে প্রস্ততও হয়েছে। 

সেইদিন থেকে তুলি তাড়াতাড়ি এগিরে চলতে থাকবে, দৈতোর নাতো লক্ষ লক্বা 
পা ফেলে। হস্তো তোলার সে দিল এসে গেছে, হয়তে৷ অত:পর হঠাৎ অনুভব করবে যে 
কোনোনতেই আশ চেতনার গহ্বরে পড়ে থাকা, নয়,---এখন এড্ভালিকার অবস্থাতে আর 
নোটেই পাক৷ নয় মথন কেবল কাছই করছে৷ অথচ কেন কচু] না জেনে, অনুভব 
করছে অথচ কোনো-কিছু লা ভেবে এবং না বুঝে, তোমাৰ নৰে লেখে উছে কত বিপরীত 
কনের ইচ্ছা অথচ কোনো-কিদুই বুঝতে পারোনা. কেবল অভ্যাসনত সিন কাণিও আন্ত 
গতানুগতিক নিয়নে প্রতিক্ষিয়া অনুসারে চলতে থাকে৷, লগতে কেবল হণুগুৰু দোচেই বাকো। 
_এগুলো। সবই তপন নিজের বধ্যে বোধ করবে। 

বিভিন্ন বাক্তির পক্ষে বিভিন্ন ব্যাপার হয়ে থাকে । অধিকা:শ দ্বলেই জেগে ওতে 
প্রথবে জানবার এবং বোঝবার আগ্রহ ; কারে) কারো জাখে কৰবাৰ আণ্ুহ, কী তাকে 
করতে হবে আর কেমলতাবে করতে হবে তই কেবল ক্ৰানতে চায় আবার আলো অন্যের 
বেলাতে আসে একটা অস্পষ্ট রকমের বোধ বে এই চেতনাশুন্য নিরর্ধক নিস্ফল ভীবনবাত্রার 
অন্তরালে আীবনকে সার্থক করবার মতে৷ একটা কিছু আছে, নিথ্যান আড়ালে এক বাস্তব 
সতা। 

হঠাৎ তখন বোধ করতে থাকবে"বে করছে৷ য৷-কিছু, দেখছে। যা-কিছু, তার কোনো 
মানে নেই, উদ্দেশা নেই যদিও বনে হচ্ছে কিন্ত ত) আছে নিশ্চয়, কেন যে তুনি এই পৃথিবীতে 
এসেছ তার কিছু কারণ আছে। এত সব ঘোরাঘুরি, এত অস্থিরতা, এত রকমের শক্তিক্ষয়, 
এর কোনে উদ্দেশ্য আছে; একটা, কোনো, গন্তব্য আছে যেদিকে ঢেলে নিয়ে চলেছে 
তোমার নিশেরই অস্বস্তি ও অলস্তোঘ, চাহিদা ও অজানার পিপাসা | < 

একদিন প্রশ্ব জাগবে নিজের কাছে, ‘কেন বা আন্নাতে হলে৷ 1 কেনই বা নর্তে 
হবে? কষ্টই বা পাই কেনা বা- করি কেন?” 

তখন তুমি আর যস্নের মতো বীবন কাটাতে চাও নঃ খার মধ্যে আধৰানাও চেতনা 
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নেই তুবি সাত্যকার ভান! জানতে চাও, বুঝতে চাও, সত্যিকার করা করতে চাও। 
তখন তুনি এই সাধারণ জীবনে থেকেই এ সম্বন্ধে দানবার জন্য পড়বার মতে৷ বই খুদে বেড়াও, 
শোনাবার নতে৷ নানুঘ খোছে৷ যারা তোনার চেয়ে কিছু বেশি জেনেছে ; এনন কাউকে খুঁছে 
বের করতে চাও যে তোমার প্রশ্নের কিনারা ক'রে দিতে পায়ে, তোলার অন্ঞামের পৰ্ণ। সরিয়ে 
দিতে পারে ॥ নি 
ন এখানে কিন্তু তার দরকার হচেছ ন৷, এখাজৈ সবই সহ! কাজগুলে। যেমন রোজ 
কোক করছ তেননই ক'রে বাবে, কেবল করবে তাতে একটা উদ্দেশ্য দিয়ে। 

যাও চলে শ্রীঅরবন্পের সলাহিতে, তার ছবির দিকে চোখ তুলে চেন্সে দেখ। এসো 
চলে আনার কাছে একটি ফুল নিতে, ক্লাসে এসে বসে। শিক্ষা নিতে, সবই ক'রে যেতে থাকে৷ 
অভ্যাসনতো”__-তবে একটি প্রশ্ব সর্বক্ষণ মনের মৰো থাকে । 

এ প্রশ্ন করলেও তার জবাব পাও তখনি। 

কেন? 

ঘেহেতু জীবন এখন যেলন রয়েছে তেমন আলরা চাইছি না. যেহেতু কষ্টদূঃখ পাওয়া 
আগ অচেতন! নিয়ে পাকা যথেষ্টই হছে গেছে, যেহেতু বিশৃদ্খল। আল অশুভেন্ প্রেরণা এখনও 
যণে্টই রয়ে গেছে, আর যেহেতু শ্রীঅরবিন্প এলে আবাদের শিবিয়ে দিয়েছেন, ''সতাকে 
ভানতে পৃপিবীকে প্রত্যাধ্যানের দরকার নেই, আয্মাকে জানতে ছীবনকে প্রত্যাখ্যানের 
দরকার নেই, তণবানক্ষে চানতে জগৎকে প্রত্যাখ্যান কিংবা শুধু এক সংকীর্ণ ধৰ্ম বিশ্বাসকে 
আঁকড়ে খাকার দল্রকার নেই 1 ভগবান সর্বত্র সবের নধ্যেই আছেন, তবু তিনি যে আনাদেন 
কাছে লুকোনো তার কারণ আলর। তাকে খুঁজে পেতে চেষ্টাই কপি না|" 

কেবল চাই একাস্তিক আশ্পৃহ৷, ভিতরের বন্ধ দুয়ারটি তাতে খুলে যাবে, এনন কিছু 
সেখানে নিলে যাবে ঘাতে জীবনের সকল তাষ্টপর্য ই যাবে বৰূলে, তখন আলাদের সকল 
পরশে জবাব ও 'আসবে, সকল সলস্যার সমাধানও পাব ; তাতে আসাদের নিয়ে যাবে 
সেই লিক্ছির দিকে যার সম্বন্ধে কিছু না ছেনেই আনরা আম্পৃহা করছি, নিয়ে যাবে স্ই পরম 
চিত্র দিকে---এক্ৰাত্ৰ। এ মিলিল আবাদের নিতে পারে নিরিচন আন সামাবস্ব। 
শক্তি ও অটুট জীবন। 

এ সব কথ) তোনয৷ আরো অনেকবার শুনেছ। 

ছী, শুনেছ নিশ্চয়ই,_এষল্‌ কি কেউ কেউ শুনে শুনে তা এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছ 
ন ত পা ত কাকে ভজ 
আনলাটা খুলে সূর্যের আলো চুকতে দেবার মতে৷ । 
. ৬৪ কতক চেষ্টা আনন তো করেইছি, কিন্তু এবার আরে) উঠে পড়ে লাগতে হবে। 
টি তোঁৰাদের প্রথন যাঁত্ৰ৷ শুরু করতে হবে আন্তরিক. ইচছ৷ নিয়ে, অর্থাৎ সত্যিকার ইচ্ছা, 
তারই প্ৰত্ৰোজনটুকু আগেনঅন্ডরের মধ্যে জাগ৷ চাই। ওয় পরের ধাপ হলো সব-কিছু 
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চিন্তা উপরে তাই লিয়ে ভাৰতে থাক৷ । পরে এষন দিন আসবে বে ও ছাড়া অন্য কিছু 
ভাবাই যাৰে ন৷ ৷ 

এই হলো একমাত্র আসল কখা। 

অরপর নিজের আশ্পৃহাকে জাগিয়ে তোলে৷, হৃদরের ভিতর থেকে সত্যিকার 
প্ৰাৰ্থন৷ উপরের দিকে তুলে ধরো, তোমান্য প্রয়োজনের এরকান্তিকতা সেশানে জানিয়ে 
দাও, তার পরে...তার পরে তখন দেখা’ ৰাখে কি হর। চি 

কিছু একট। হবেই, আলছেই একটা কিছু তাতে সম্পেহাত্র নেই ৷ আস বিভিন্ন 
ব্যক্তির জন্য তা বিতিন্ন রকমের আকৃতি নেবে ৷ 

ৰণে . . 


প্রশ্ন : প্রতোকের আপন আপন ফুলা ৰা বয় টীম্ছে_ 


উত্তর: প্রশ্ব করা হয়েছে, শ্রীত্ররবিশের এ কথার অর্থ কি, "অস্তিত্বে আশান্বিক 
বিওরেষ বা উপপাদা থেকে তার প্রভাবে মানসিক ফলাফল''। 

এ প্রশ্ব যে করেছে লে হয়তে৷ জানে লা "ধিওরেন”' কণার অৰ্থ কি। 

খিওবেন বানে সত্য সম্বন্ধে এবন কোনে। প্রতিও, ঘাকে মুক্তির ক্ষেত্রে উপপানন করা 
হয়েছে। অন্ধশাস্তরে $ অনানা বিজ্ঞানে এ শব্দটি স্থূনভাবে বাবহাৰ কলা হয়। দর্শ শেক 
বেলাতেও তাই ॥ এখানে আধ্যাত্মিক অন্তিত্বের ধিওরেস এই ভাবে বলা হবে, "গিনি পূর্ণ 
তীর আছে আপোক্ষকতা বা মিনি এক তীর আছে বচছৰ''। কিন্তু এই উপপাদা খোকে 
তার মানসিক ফলাফল কি দাড়াবে সে কখা বলতে গেলে দাণনিক ব্যাখা ওক কৰতে হয়, 
অর ক্ষন) তোলর। প্রস্থত হও নি। আর লতাই বদি সেন্অর্থ বুঝতে চাও. তাহ'লে সেই দশন, 
তত্ব জেলে মনে হতে থাকবে যে কাটা সতোন্ত কাছ থেঁসে বাচে বটে, কিন্ত তা যেন ট্যান- 
জেন্ট ব৷ স্পর্শ কের নতে৷ কেবল হেঁঘেই যাচ্ছ কিন্তু নিলে যাচ্ছে না, কিছু যেন ফাক থেকে 
যাচেছু। অথচ সেইটুকুই আসলে জানা দরকার । 

এ সব জিনিল বুঝতে হলে...নিজে অনুভব করতে হয়, সত্য জানতে চাইনে নিজেকে 
সত্য হতে হয়। এ অনুভব সাধারণ ইণ্্ৰিয়ানির দ্বারা অনুভবের মতে৷ নম, আপন সতন্গ মধ্যে 
তাকে উপলব্ধি করতে হয়, সেখানে একসঙ্গে দুই জ্লিনিসেরই অনুভব. যদিও তুই সম্পূর্ণ 
বিপরীত। এ সম্বন্ধে বাকোর দ্বার। কিছু বনতে গেলেই ভাতে পণ্ডগোল এশে যাবে, কবল 
অনুভূতির দ্বারাই আসল রহলা জানা যায়। , 

একই'সঙ্গে পূর্ণতা এবং তার অপেক্ষিকতী, একই সঙ্গে এক এবং বছ, একটীন্ব পেকে- 
অন্যটা লয় কিবো একটার উপরে বলাটা নর ; একটাই অবস্থা, তাকে দুই আলাদা দিক 
শোকে দুইরকম দেখাবে, অর্থাৎ যখন বেৰন দিকে অবস্থান নিয়ে .লেখান থেকে*তুনি তাকে 
দেখছ ll 
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ভামা দিযে গে অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে গেলেই ঠকতে হবে । সুখ দিয়ে বলতে 
গেলেই কেবল পিছিয়ে এসে নয় কিন্ত এক ধাপ নীচে সেযে এসে তবে তা বল৷ যাবে, কিন্ত 
ততক্ষণে আলল বস্তা কখার ফাঁক দিয়ে গলে যাবে। বাক্য জিনিসটাকে অল্পবিস্তয় 
কেবল পথের নির্দেশ জানাতেই প্রয়োগ কর৷ যেতে পারে, কিন্তু সে পথ ধরে তুনি বে বস্তুতে 
গিয়ে পৌ'ছবে তাকে বাকোর ছার। ফুটিরে দেখানো যায় না ৷ আর সেই দিক থেকে বল৷ 
যেতে পারে যে ফৰুঁল৷ বা নগগলির সবৰো একটি অপরটির চেয়ে ভালো এমন কখনো হয় না ; 
প্রতোকেরই নিজের পক্ষে সেই অঘা্ট সব চেয়ে তালে ফা তার স্মরণে নিত্য জাগছে, অর্থাৎ 
যার পক্ষে যেলন ভাবে ভগবৎ কৃপা তার চিন্তার মধ্যে দান৷ বেঁধেছে । 

সম্ভবত এটা পুৰ্ব বাচি কথা যে দুজ্দনের পথ ছবহু এক নয়, প্রত্যেককে তার নিজের 
নিক্তেত্র পথটি ধনে নিতে হয় ; কিন্তু তাই বলে এমন ভুলটি কোরোল! --তোনার বুদ্ধি দিয়ে 
তাকে খুঁজতে যেও না. আশ্পৃহা দিয়ে জেনে নাও ; বিচার 'ও বিশ্লেমণের স্বার। নয়, তীবু 
আম্পৃহা ও ভিতরকার প্রকান্তিক উন্নীলনের দ্বার) । 

সত্বাই যখন আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে নিতান্ত ঝুঁকেছ, সেই জিনিসই যখন তোমার 
কাছে নুপ্য এবং অপান্িণর্ধ হয়ে উঠেছে, অন্য সব কিছুই তার কাছে গৌণ হয়ে গেছে, তখন, 
যে লালই তাকে দাও, সনগ্রতাবে মন-প্ৰাণ চেলে দে ওয়া একটিমাত্র মুহূৰ্তেব নিবিড় নিবিষ্টতায় 
তার সন্ধান পেয়ে যাবে। 

লে অবস্থাতে প্রথনেই আসবে অনুভূতি, তারই ফলে এবং ক্ৰমশ তার স্মৃতি থেকে 
স্থনিদিষ্ট ভাবে তা জালে) ক্মপায়িত হরে উঠতে থাকবে । তথন আৰ তোমার কিছুনাত্র 
তুল হবে ন৷ ৷ সে ঙ্গপায়ণ খুব নিষুত হোক আর লাই হোক, তাতে কোনে৷ ক্ষতি নেই, 
যদি কেবল তাই নিয়ে ফোনে) গৌড়ানি শুরু ক'রে না দাও। 

তোনান পক্ষে তাই শুভ, ঠিক য। দরকার । কিন্তু তাকে যদি তুনি অন্যের উপর 
চাপাতে যাও, তাহ'লে তা যদি খুবই নিখুত হয় তবু সেখানকার ক্ষেত্রে তা নিথ্য৷ হয়ে যাবে । 

প্রত্যেক ধর্ষেরই এই ভূন হয়...বিন৷ ব্যতিক্রনে। তাতে একটি বিশেষ অনুভূতিকে 
প্লনাদিত সত্যের নিরিখ দিয়ে সকলের উপর চাপানো হয়। অনুভূতিটি সত্যই, তা সম্পূর্ণ 
ও অবিসম্থাদী__কিন্ত কেবল তারই পক্ষে যে সেটিকে পেরেছিল । সে নম্বও অতি উৎকৃষ্ট 
-_কিন্ত কেবল তারই বেলাতে। অনোর উপর ত৷ আরোপ করতে যাওয়। ভুল, তাতে খুব 
খারাপু ফলও এসে বার...বরাবর অই.হরে থাকে, সত্যের কাছে থেকে তা অনেক দূরে 
সরিয়ে নিয়ে যায় ॥ 

তাই বর্ম নাব্রই, এমন কি অতি উৎকৃষ্ট ধৰ্ম ও, নানুমকে চিরদিন বাড়াবাড়ির দিকে নিয়ে 
গ্রেছে। যত দুকর্ম, যত মারারক বিপৰ্যয় ধৰ্মের নামে হয়েছে ত৷ সানব ইতিহাসের সব চেয়ে 
মনীময় কলঙ্ক, শুধু সামান্য একটু ভুলের জন্য : একজনের কাছে যা সত্য তাই সকলের কাছে 
সত্য হোক এই চেষ্টাতে নিযুক্ত হওয়া। 


৮ 


৭২ 


ৰ 
[ সংখ্য।--১ মায়ের সঙ্গে কথা 
ঠিক পথ দেখাতে হবে তোলাদের...কেবল খুলে দিতে হবে দরভ্ৰা, কিন্তু প্রত্যেককে 


সেই দরছা। নিবে পার হতে হৰে, প্রতোককে তার নিত্রের পথে নিন্দে চলতে হবে, 
নিজের উপলব্ধির দিকে নিজে অগ্রসর হতে হবে। 


একমাত্ৰ সাহায্য বেখান" খেকে নেবার ত৷ ভগবত কৃপার সাহাব্য, যা৷ আসে প্রত্যেকের 
বেনাতে তার নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে ।= 


= "অঙ্গুবাদক আংপশুপতি জাসথ | 


চম্পাসৌরভ 
নিশিকান্ত 
(১) 


কোথ। হ'তে এল এই চম্পকগন্ধী 
মলয়, পলকে নিল মোরে অতিনন্দি' 
কার সৌরভ-সরণীর ’পরে। 
চরণ আমার চলেছে ধূসর ধরণীর *পরে, 
গন্ধবাহিত নন তবু মোর চলে 
কেনে সুবর্ণ শোভ। সঞ্চিত ফুল-নালথ-তলে । 


চিরনাধুৰ্ধনয়ার মোহন কুভে 
আমার মুদ্ধ মানস-জমর গুভে ! 
স্থরগুলি মোর হ'য়ে যায় সোনা, 
মন্ধ-প্রাণের সকল বাসনা, সকল কামনা 
আলোকে-মাকুল নথি মেলে ওঠে জেগে 
কনকৰান্তি কোন রূপসীর রূপের কিরণ লেগে। 


ভেঙে গেন্ু মোর কত জন্মের সুপ্তি ! 
খুগ-পুঞ্জিত-তিমিরের অবলুপ্তি 
হ'ল মুহুৰ্তে তারি লাবণীর 
নিৰ্মলতায়, মোর বেদনার বেলা-হাপনির 
মলিল-চেতন! লভিয়। রূপান্তর 
তারি আনন্দ-নন্দনে হ’ল অভিনব সুন্দর । 


৭৪ 


[ সংখ্য।__১ 


(২) 


দেখ! দিলে দেবী, হে মূতিমতী করুণা, 
কাঞ্চনময়ী, সুন্দরী চিরতরুপা ৷ 


হে মহামাধুরী, এ-জীবন-মাবে 
তোমারে সাধিয়া দিবসে-নিশীে-সকালে ও সাঝে 


আনি হাসিয়াছি--কীদিয়াছি কতবার 
তব সন্ধানে; তবু যে বিফল হ’য়েছিল অভিসার ! 


নাল অম্বৱে ১ শ্যামলী ধরার বক্ষে ; 
শশীর ঠাসিতে ; তরুনীর চারুচক্ষে 
শিশুর খেলায়, তার গ্রননীর 
নাগ|-মমতায় : গোধূলি উষার রভিন-নদীর 
তরঙদলে ; পাখির কাকলি-রবে ; 
ইন্দ্রধন্থুতে, জলাদে-ত়িতে-খচিত শ্রাবণ-নতে ;_ 


কত প্রণয়ের পলাশে-অশোকে-গোলাপে, 
বৰ্ণবভোল প্রাণ-প্রস্থনের প্রলাপে 
আমি মনে ভেবেছিলাম, তোমারে 
লভিগ্নাছি, আর গীথিয়া কতই উপমার হারে 
তোমারে বরণ করিয়াছি; অবশেষে 
শিথিল-সুযমা-শৈবাল সম সকলি গিয়েছে ভেসে । 


চম্পাসৌরভ 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বনিক বর্--১৯] 


(৩) 
অন্তরে ছিল অমৃত-মিলন-পিয়াসা, 
নর্ম-বালরে মিটিল ন! তাই ।|অন্নাষা ! 
তাই যত ভুলি তত ভাঙি ভুল, 
নিরাশ।-নিশায় তাই প্রভাতের: আশায় আকুল 
হই কতবার ! এতদিনে, আজি প্রাতে 
সক্ল-ফুলের স্বর্ূপের ফুলে ফুটেছি তোমার সাথে। 


লয় অমুপমা, প্রমূর্ত অস্ত্রকম্প। ৷ 
অখিল-মর্মবিভ।-বিঝ।শিনী চম্পা, 
ক সার্থক হ’ল মোর অভিসার | 
তব প্রশ্বাস-স্থরভি-সমীরে এখন আমার 
প্রতি নিশ্বাসে তোমারি রাগিণী ধরি” 
কালের কাননে আমি শাশ্বত সঙ্গত-মঞ্জরী । 


ছুটি গান 
প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় 


১ 


আমারি ভবন নিয়ে তোমারি তো নরলীলা, 

তুমি আছে। আমি হয়ে, তুলিছে জীবন-দোল।। 
তুমি শুধু আছে। চেয়ে, সামারি ভোগের পালা, 
উঠি পড়ি চপি ধেয়ে, পাইতে জয়ের মালা ॥ 


প্রাণেতে জেলেছ আলো, নিতি নব নব আশা, 

কত যে বেসেছ ভালো, সফল ভুবনে আসা ; 
তারি মাঝে কত বাথ, কত কত সবহেলা, 
ছোট বড় কত কথা যায় না তো সবই তোল! ॥ 


নিদ্রের যে অভিমান জ্রাগে মনে সবই কাজে, 

হয়ে ওঠে গৱীয়)ন ভাবিতে যে মরি লাজে; 
এখানে তো সবই সাজে যতদিন চলে মেলা, 
তোমারি পরশ বাজে ভাঙিলে ভবের খেলা ॥ 


+ 


বণ 


শ্ীমরবিন্দ বন্দির বন্তিকা ব্ষ-_-১৯ ] 


২ 


কহ দেখি নাই শুধু শুনি, পাইনিক তবু মানি, 
চিলিতে তাপে পারিনিক শুধু ভাৰেতেই জানাজানি । i 


জীবনেতে ভর। আ'শা, স্ৃদুদূত্ৰতে তারি বাসা 
(মোর) হৃদয়েতে তারি বাসা, 
তারি সাথে মোর অবিরা* চলে ট্রানাটানি। 
শুধু শুনি, তবু মানি আর জানাজানি ॥ 


হাসিতে তাহার দিক ভ’ৱে যায় দোলনচাপার গন্ধ, 

ভরে ওঠে যত আকাশ বাতাস গান কবিতার ছন্দ, 

তারি প্রেমের টানে, আমারে তুলায়ে আনে 

চাওয়। না-চাওয়ার নাই কিছু সেথ! তবু বাইরেতে হানাহানি। 
শুধু শুনি তবু মানি আর ভ্ানাভানি ॥ 


আনমন। যবে বাহিরের কাজে, তখলি তাহারি কথা__ 

চকিতে পালায় মনোযোগী হলে, রেখে পরশের ব্যথা; 

বেদনার ভারে প্রাণ ক’রে ওঠে আনচান, 

নীরব আধারে ঘেরে দশদিলি, পলকে প্ৰলয় হানি । ৮ 
শুধু শুনি, তবু মানি আর আনাজানি ॥ 


বিদ্বের সার্থকতা 


বিস্তর আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সিন্ধিকে আরে! পূর্ণ করে তুলবার 
জন্তে। 

যখনই আমর! একটা কিছু পিছু চেষ্টা করি আর আসে বাধা, বিস্প, এমন 
কি বার্থতা__তখনই. আমাদের মনে রাখতে হবে, কখন ভুললে চলবে না ছে সে- 
সব আছে এই এক অদ্বিতীয় করণের জন্টে হাতে সিদ্ধি হয়ে ওঠে আরো পূর্ণ ॥ 

স্থৃতরাং এই যে অভ্যাস -মবসন্ল হয়ে নিরাশ হয়ে পড় কিম্ব৷ অস্বকি বোধ 
কুরা, নিজেকে দোষ দেখ্রয় আর বল, “আবার একটা ভুল করে বসলাম-*-.* 
এসবই হল চরম নিৰ্ব্ব-জ্কিতা ৷ 

বল শুধু এই কথা, “আনর। নিজে হতে জানি লা কাজ যেভাবে করতে হয়, 
তা! করা যায় কি উপায়ে; ভনে কার করে দেওয়া হয় আমাদের জন্যে, তাতে 
যাই ঘটুক ন! কেন। আমরা যদি শুধু দেখতে পারতাম, যাকে সতার্সতাই মনে 
হয় বাধা, তুপ, বার্থত!, বিশ ইতা৷৷দি তারা রয়েছে আমাদের সাহাষা করবার 


* 


জন্যে যাতে সিদ্ধি চায়ে ওঠে পূৰ্গতর ! 


এ এ যদি জানতে পার তবে সবই সহ হয়ে ওঠে,। 
= 
বে 


এ আনরা যদি ননোযোগ দেই তাহলে আমাদের চারিদিকে যার। রয়েছে 
তার! প্রতোকেই আনাদের সম্মুখে এক একটি আরশি হয়ে উঠতে পারে যার 
মধ্যে আমর! প্রতিকঞ্জিত দেখে আমাদের সত্তার এক একটি ক্ল্প। এক্স 
স্ববাবহার যদি করতে পারি তাহলে এ জিনিস আমাদেত্র- ক্রমগতির শক্তিমান 
সুহার হয়ে উঠতে পারে। আর আরশিটি যদি আস্তরিকত। ও সদ্ভাব-প্রণো দিতে 
হয় তবে সাহাঘা বিশেষ মূল্যবান হয়ে ফুটে । 

জ্রীমা 


মহাসরস্মতীর লক্ষা হল মর্তো্প বুকে পূর্ণতার তৃণ! জাগিয়ে তোলা; 
কিনতু পূর্ণতা আছে একমাত্ৰ পরমেশ্বরেরই_আর কেউ তার বিস্দুমাজ 
পরিচয়ও জানে না । 
কু 


চা 


“অন্ধকার যদি বা অনেকখালিই রয়ে থাকে-_-আর এ-জ্রগৎ এবং 
মানবের প্রকৃতিও তাতে পরিপুর্ণ__তবুও সত্যকার আলোর একটিমাত্র 
রশ্মি পরিণামে তার শতগুণ অন্ধকারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে__ 
বিশ্বাস কর এ-কতা, স্দাসর্ববদা একে ধরে থাক। 

শ্রীঅরবিন্দ 


ve 


সংব্টা_২ 


বধ-_-১৯ 


শ্বীঅরবিন্দ মন্দির 


(২৪ এপ্রিল, ১১৭১ ) 
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শ্রীঅরবিদ্দ পাঠমন্দির 


১৭ বন্ধিম চ্যাটাজি স্লীট £ 


কলিকাতা ১২ 


মানের প্ৰাৰ্থনা মা 


চিন্মাবপি ও হুৱাবলি অরবিন্দ 
মায়ের সঙ্গে কণা এমা 
যোগসমন্র-প্রসদ অনির্বাণ 
শ্রম পালঙ্গ কে- আর. ওএনিবাস আয়েঙ্গার 
উ্রীসরবিন্দের "ধৰ্ম্ম ও জাতীঘতা” ব্ৰথুমন্দন দাস 
শিল্পের কথা প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় 
নবন্বপে নতুন তীর্থ তশর্থবাত্রণ 

--১০ টাকা 

270459-750 7 7 


পকাশক- ইবি পাঠদস্দির, ১৫ বন্ধিদ চ্যাটাজি ষ্টীট, কলিকাত1-_-১২ 
মুম্ৰক--ক্ৰিমরবিশ্দ আম প্রেস, পঞ্চিচেনী 





ভাগবত সিন্ধি ত এ উৰ্দ্ধে সৰ্ব্বদাই রয়েছে । কিন্তু মান্ৰয়কে ভাগবত 
হতে হলে চেতনায় ও কর্মে, ভাগবত জীবন অন্তরে ও বাহিরে যাপন করতে 
হবে__এই হল মাধাত্মিকতার অৰ্থ; আন্ত যে-সব ন্যালতর অর্থ দেওয়া তোক 
না, তা হবে অক্ষন অন্ধ-অন্বেষপ আর না-হয় কপট-সাচরণ ॥ 


শ্রীঅরবিম্দ 


মায়ের প্রার্থনা 


২৫ নবেম্বর, ১৯১৭ 


ভগবান, নিদারুণ হস্বপার এক মুহূর্তে, আমার একান্ত আশ্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে তোমার 
আখি বলেছি, “‘তোনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক", অই ত তুষি এলে তোষার এশ্বর্ধে মক্তিত হয়ে। 
তোমার পদতলে আনি প্রনিপাত করলাৰ, তোনার বুকের সবো পেলাব আশ্রয় । আনার 
সত্তা তুমি তরে দিলে তোনার দিবা-বিভার, ভাসিয়ে দিলে তোষার পরন-আনন্পে । তোহার 
সৌখিত্রকে দৃঢ় করলে, তোখার নিরবচিচ্ছনু সানিৰ্যকে নিংসন্দেহ করলে ৷ বন্ধু তুনি, কখন 
ব্যর্থ কর লা আমাদের, শক্তি তুনি, সহায় তুনি, দিশারী তুৰি। আলে) তুনি, সকল অন্ধকার 
দূর কর ; বিজনী তুমি, জয় স্থনিশ্চিত তোমার কল্যাণে ৷ যখন থেকে তুষি রয়েছ এখানে, 
ভথন থেকেই সব পরিকর হয়ে উঠেছে ; আমার দৃচ়প্রতিষ্ঠ হৃদয়ে অগ্রিদেব প্রচৃলিত, তার 
প্রভা ছড়িয়ে পড়ছে, সমস্ত আবহাওয়া, শুদ্ধ কনে, উদ্ভাসিত কণে ধরেছে ।...তোনার 
প্রতি আমার ভালবাসা এতদিন ছিল নিরুদ্ধ. এখন ফিরে আবার ছুটে বের হয়েছে, অদমা 
বেগে, দশগুণ শক্তি লিয়ে লবর্বক্রী হরে, তার পরীক্ষার ভিতর দিয়ে। একান্্বালে লে 
পেয়েছে বীর্ঘয, সভাৰ বাহাস্তারে উঠে আসবার সাবর্ধা, সমগ্র চেতনার উপর আপন আধিপত্য 
স্থাপন করবার ভনো, তার পরিপ্রাবী শ্ৰোতে সকল ছিনিস গ্রাল করবার করলো । 

তুষি আনায় বলেচ, ''আৰি এলান ফিরে, আর তোমার ছেড়ে যাব না ৷’ 

আতুবি প্রণত হয়ে তোনার প্রতিশ্রুতি আমি শিরোধার্ধ্য করি। 


১২ জুলাই, ১৯১৮ 


অকস্নাৎ, তোনান সন্তে আনার সকল আত্তাভিনান খসে পড়ল। আনি বৃঝ্খলান 
তোমার সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে নিম্লোকে- নিজে অতিক্ৰম করবার চেষ্টা কতপালি বৃখ৷...আর্নি' 
অশ্র্পাত করলান, অঝোরে অকুঠায়, আবার জীবনের মধুরতম অশ্ৰু সে...সতাই এই যে 
অর্থ তোবার সন্মুখে আমি চেলেছি সরম সংষষ ন! মেনে, কি তৃপ্তিকর, কি শাস্তিকর, কি 
মধুর তা । পিতার কোলে সন্তানের বত নয় কি? আর এমন পিতা ৷ কি মহত্ব, কি ওদার্ঘা, 
কি বিপুল সমুদ্ধি। আর কি শক্তি, আর সাড়ার কি পরিপূর্ণভ । সত্যই, এ অশ্রধারা যেন 
স্বর্গের শিশির-বিদ্গু। এর কারণ কি এই বে আমি অশ্র্পাত করেছি কিন্তু নিছের দুঃখে 
নয়? আছা। কি মধুর, কি স্বস্তিকর অশ্ৰু ৷ তোৰার সম্মুখে তার। আমার হৃদয় খুলে দিল 


অকুঠতাবে ; অপক্ূপ একটি সুহূর্তে, অবশিষ্ট বা-কিছু বাঝ। তোমার ও আমার সবো ছেন 
টেনে দিতে পারত তা সব গলে বুঝে মুছে গেল। 


শ্ীঅরবিন্দ মন্দির বণ্ডিক। বর্ষ--১ম ] 


কিছুদিন পূর্বে আমি ছেনেছি, আসি শুনেছি এই কথা, “'তুনি যদি আমার সাক্ষাতে 
অশ্রপাত কর, কোনো আবরণ না রেখে, কৃঠ। না রেখে, ত৷ হলে অনেক-কিছুর পরিবর্তন 
হবে, এক বহা-বিদ্রর লাভ হবে” । তাই যখন দেখলান বুকের ভিতর থেকে চোখ অবাধ 
অর্থধারা উঠে আসছে, তখন তোবার সম্মুখে এলে বসলান, অহ্স্ধারাকে ছেড়ে দিলাস বয়ে 
চলতে, অর্ধোর বত, ভক্তিনত চিত্তে। সে অর্ধ্য হরে উঠল কি সবুর, কি আশ্বাসপূর্ণ ॥ 

এখন পর্যন্ত _বদিও অশ্ৰুপাত আর করি ন৷---তোমাকে এত কাছে পাই, এত কাছে 
যে আমার সন্ত সভা আনন্দে শিহরিত হরে উঠেছে! 

শিল্তর কাকলিতে বলি তৰে আমার শ্রদ্ধাঙলি, 

শিশুর পুলক নিত্লে বলি তোমায় ডেকে : 

"ভগবান, পরসেশ, একমাত্ৰ অন্তরঙ্গ তুষি, তুনি ত আগে থেকেই লন কি তোমাকে 
লা হবে, কারণ তুমিই ত বলাও সে-কথ৷ 1 

ভগবান, পরনেশ, একমাত্র নিত্র তুনি, তুষি আবাদের গ্রহণ কর, আমাদের ভালবাল, 
আসাদের বুকে নাও, ঠিক আমরা। যেমন তেষনভাবে, কারণ তুমিই ত আসাদের এ রকমটি 
কৰেছ । ৫ 

ভগবান, পরযেশ, একমাত্ৰ দিশারী তুনি, আমাদের বে উন্থবতন এঘণা তুনি তাকে 
কখন খণ্ডন কর না. কাৰণ তার নখো রয়েছে তোদারই এঘপী__তুৰি ভাড়া এনন আর কাউকে 
ঘোজ্ক৷ বে ঘানাদের কথা৷ শুনবে, বুঝবে, আমাদেৰ ভালবাসলে, পণ দেখিয়ে দেবে, ত হব 
মুত), কাৰণ তুমিই ত বলেছ সে-কাদের জনো আর তুলি ত কৰন আসাদের ছেড়ে যাও না) 

পৰ্বৰ আনন্দ, সৰুচচ আনন্দ কি, তুমি আনায় বুঝিয়ে, বুঝিযেছু নির্দোষ নির্ভর, পরি- 
পূৰ্ণ নিৰ্ভয, অথও হা্-লান, নাই সেখানে কৃষ্ঠা ব। অনগুঠন, লাই পুযাস বা নিগ্ুহ। 

শিশুণ নত লঙ্গী-উল্লাসে আমি হেলেছি, কেছেডি বুগপত, তোলাকে চেয়ে, হে দয়িত 
আনাৰ । 


১০ অক্টোবর, ১৯১৮ 

প্রভু আবার পরস প্রিয়! কি ষবুর ন৷ এই চিন্তা বে তোলার জন্যে, কেবল তোমারই 
জন্যে আমি কাদ করে চলেছি'। আৰি রয়েছি তোষারি সেবার জনো-_ আনার কৰ্ম্ম ভুমিই 
নির্ষেশ কর, আদেশ কর, প্রচালিত কর, স্থচালিত কর, পরিপূর্ণ কর ! কি শাস্তি, কি স্বস্তি, 
কি পর তৃণ্ডি এলে দের এই ৰোধ, এই অনুভূতি কারণ, তোনাকে অবাধে কৰ্ম্ম করতে 
দিতে হলে চাই শুধু বাধ্য হওহা, স্ুলস্য হওয়া), একাগ্র হওয়৷---ত৷ হলে ভুল ত্রুটি অভাষ 
ন্যুনত৷ কিছু থাক৷ আর সন্তৰ নয় ; তুমিই ঘা চেযেছ ও) তুমিই করছ আর তুমিই কয়ছ ঠিক 
যেষনি তুমি চেয়েছ। 


{ সংখ্যা_২ মায়ের প্রার্থনা 


আনার কৃতক্রতার, আমার আনন্দে পূর্ণ, নিষ্ঠার প4 আলগত্যের অলন্ত বচ্ছিশিপ। গ্রহণ 
কর অর্থান্থপে। 

পিতা আনার আনার দিকে চেৱে স্ৰিতহাসো 'আবাষ্ গ্রহণ করলেন তীর সুদৃঢ় বাছৰ 
মধ্যে ৷ ভর কি আনাস তবে? আমি তীয় নৰো পলে বিশে গেলাৰ, তিনিই কা করছেন, 
জীবন্ত রয়েছেন এই দেহের বধো-_তাকে তিনি পভ়ছেন তারই হব্যে আত্মপ্রকাশের জনো । 


‘প্ইওয়াকে''---৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ 

এত অনুরাগ এত ঘর দিয়ে যে তোছ! আৰি তৈরী ঝারলাষ, মাবুদ তা চাইল না, আই 
ভগবানকে ভাকলাল গ্রহণ করতে। 

ভগবান, তুনি ত গ্রহণ করলে আনার নিৰস্কণ, আনার পাত। আসনে এসে বললে আর 
আমার তুচচ অকিঞ্চিৎকর নৈবেদোন্র পরিবর্তে আলার দান করলে শেছ বুক্তি । আও প্রাতেও 
আমার বুক তানি হয়ে ছিল বেদনায় চিস্মার, মাথা আনার অভিতত হয়ে ছিল দাযিৰেবেন্ব ভারে__ 
“এখন তাদের বোঝা লব নেনে গিয়েছে লু হয়ে, পুলকিত হয়ে উঠেছে, বিল বেঁকে আমার 
অন্তর যেমন ঠিক তেননি। আর পর্বে আনার অন্তরাত্ম৷ যেবনী সিমতহালোযে চেয়েছিল 
তোমার দিকে, ঠিক তেমনি চেয়ে রয় দেহ আছ । 

এখন পেকে তাহলে, হে ভগবান, এ আনন্দ আসার কাছে পেকে আর ত ফিৰিয়ে নেবে 
লা? আনি নমে কৰি, এবার আবার শিক্ষা পূণ হয়েছে, ধাপে ধাপে আনি উঠে গিকেছি 
শেখ চড়ায় যেখানে লক্গেছে নবজ্ধল্ল । সমস্ত অতীতের বতটুকু এখনো। অবশিষ্ট ত) হল 
বিপুল এক প্রেঝাবেশ, তা আলাম [দয়েছে শিশুর নিৰ্ম্মল হৃদয় আর দেবতার ভারুহার। 


বুক্তচিন্তা 


চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি 


পূৰ্ববাছৰ্বতি 
জঅয়বিষ্দ 


ভগবানের সহত্ব অপরাজেয় ; তাই দুৰ্বল হতেও তার বাধ৷ নাই ; নিহ্বিকার তার 
দিশ্লতা, তাই নিহ্বিত্বে তিনি পাপে লিগ হতে পারেন ; আনন্দের বোধ তাঁর সনাতন, তাই 
বেদনার আনন্দও তিনি আস্মাদ করেন ; তাঁর প্রজ্ঞ। অব্যভিচারী, তাই অজ্ঞতা হতেও তিনি 
নিজ্বেকে বঞ্চিত করেল নাই। 
= * 
পাল হল সে-বস্তু যা একদিন ছিল নিজের বথাস্বানে, কিন্তু এখন স্থানচ্যুত হয়েও চলেছে 
তেষনিভাবে---এ হাড়৮ পাপৰ্বত্তি কিছু লাই। 


মানুঘেরে ধ্যে পাপ নাই---তবে আছে অনেকখানি ব্যাধি, অজ্ঞান আস অপপ্রয়োগ ৷ 
* = 


পাপবোধ দরকার হয়েছিল ৰানুঘের যাতে ঘৃণ৷ আসে তান নিচের দোদক্রটির উপর । 
এ যেন নানুঘের অহংকারের উপর ভগবানের সন্নাৰ্ছনী । কিন্তু ভগবানে এই কৌশলটির 
বিরুদ্ধে নানুমের অহংকার স্থাপন করলে নিজের পাপ সম্বন্ধে যপাযন্ডব ক্ষীণবোধ এবং অন্যে্ 
পাপ সম্বন্ধে তীক্ষ বোধ। 
ৰ ৰ bl) 
পপ্িপূর্ণতার দিকে ঘানাদের নিয়ে চলবার জন্য ভগবান বে প্রয়াস করছেন তার বিরুদ্ধে 
স্বাধাদানের খেলাই হল পাপ-পুণ্য । পুপণোর বোধ আমাদের পাপ লব গোপনে পুষে রাখবার 
সহায়। ু 
. চে ৰ 
নিৰ্শ্মৰ হয়ে নিব্দেকে পরীক্ষা কর, তবেই তুমি অন্যের সম্বন্ধে আব্নে৷ উদার ও সহৃদয় 
হতে পারবে। 
+ ৰ * 
চিন্তা হল সত্যকে লক্ষা করে নিক্ষিপ্ত তর বেন---একট৷ বিশ্গুতে গিয়ে সে নি 
হয়, সমসু৷ লক্ষার্টি জুড়ে থাক ন৷ ৷ তীরম্দা্দ এই সাফল্যেই সন্ত, এর বেশি চার লা। 
* 


সস ৰ 


[ সথ্যো--২ চিন্তাৰলি ও শৃআবলি 


উদীয়মান শঞ৷নেন্স লক্ষণ হল এই বোধ বে আষি এখনো কিছুই বা প্রায় কিছুই জানি 
না; তবুও আহার ভ্রানকে বদি আৰি জানতে পারি, তা হলে সবই পেয়ে গিয়েছি। 
. তু « 
প্র ঘখন আসে, তখন তার প্রথম পাঠ হল, “ভান বলে কিছু নাই ; আছে শুধু 
অনন্ত ভগৰখসত্তার খণ্ডিত ক্ষণিক দৰ্শন ৷” 
. ৰু + 
ব্যবহারিক প্রান অন্য কথ৷ ; তা বাস্তব কাৰ্য্যকরী, তবে পূর্ণাঙ্গ নয়। স্মৃতন্াং 
বিৰিবদ্ধ করা, লূত্রবন্ধ কয়৷ প্ৰয়োজন বটে, কিন্তু তা আবার সৰ্ব্বনাশ৷ ৷ 
. * - 
স্থবাবস্বা করতেই হবে-_-কিস্ত ব্যবস্থা বৃখন একটা করি ও ধরে পাকি, তখন এ সতা- 
টিকেও যেন শক্ত করে ধরি লে সব বাবস্বাই হল অস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ । 
* বে ন 
ইউরোপের গব্ধ তার ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও প্ৰয়োগ-সৌষ্টঁবৰ । তার 
সংগঠন পুৰ্ণসিন্ধি হয়ে উঠুক, আষি অপেক্ষা, করছি__সেদিন তার ংৰংস হবে এক শির 
হাতে। 
ৰু ৰু =” 
প্রতিভা! আবিষ্কার্ন করে একট। ব্যবস্থা । সাধাৰণ গুণী তাকে পাকাপোক্ত করে 
তোলে, যতদিন ন৷ আৰ এক প্রতিভ৷ এসে তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় । সেনাদলের 
পক্ষে প্রাচীন সেনাপতির অধীনে চলা বিপদজনক কারণ বিপক্ষে ভগবান বাড়া করে 
দিতে পারবেন নেপোলিগ্রনকে ॥ 
* = ৰ 
ভান যখন আবাদের টাটকা, তখনই ত৷ অদ্দেয় ; পুৰানে৷ হয়ে গেলে তার গুণ সে 
হারিয়ে বসে। এর কারণ ভগবান নিরস্তর এগিয়ে চলেছেন। 
* কিন = . 
ভগবান হলেন অলী সন্তাবল। । সুতরাং সত্য কখন স্থির হয্রে থাকে ন৷ ৷ সুতরাং 
সত্যের সন্তানদের পক্ষে বাস্তিও ধুক্তিসিদ্ধ। 
« স্‌ ৰ 
কোন কোন সাবুব্যক্তিদের কথা৷ শুনলে মনে হয় ভগবান যেন কখন হাসতে জানেন 
না॥ কবি হারলে কিস্তু সত্যের কাছাকাছি গিয়ে পৌ'ছেছিলেন যখন তিনি ভগবানের মধ্যে 
দেখেছিলেন য়্সিক-প্ৰবর আরিষ্টোফেনিসকে । 
= 


জী অরবিন্দ মন্দির এত্তিকা ব্ধ--:৯ ] 


ভগবানের হাসি অনেক সনয় বড় ক্ষ, স্থলভ্য শ্বব্পের উপযুক্ত নয়। তিনি ৰোলিয়েন্স 
হবেই সস্তষ্ট নন, তিনি হতে চান আবার আব্িষ্টোফেনিন আর রাবেলে (Rabclais) | 
« . = 
সানুঘ যদি জীবনকে একটু কৰ করে গম্তীরভাবে গ্রহণ করে, তবে সত্বরেই একে 
সন্ৰাঙ্গসুন্পর করে তুলতে পারে । ভগবান তার ক্ৰিয়াকৰ্শ্বকে শুরুগপ্ঠীরভাবে গ্রহণ করেন 
না, তাই ত চোখ খুললেই দেখ৷ বার এই অপরূপ অগত। 
. ৰু = 
লহ্ছগা-সরনের চমতকার সুফল আছে ; লৌন্পর্ধোর ক্ষেত্রে এবং লীতির ক্ষেত্রেও তাকে 
আমরা) বাদ দিতে পারি না। এ সব সব্বেও এদ্রিলিঘ হল দুৰ্খলতাস্ব ছাপ ও অজ্ঞোনের 
প্রসাণ। 
+ = * 
অতিপ্ব।কৃত বলি তাকে যার প্রকৃতি আমর! অর্জন করি নাই এবং যার জ্ঞান এখনো 
আমাদের ‘হয় লাই, কিম্ব) বার উপায় আরা জর করি লাই। অতিপ্রাকৃত ঘটনার উপর 
স্ব্বসাধারণের যে আকর্থণ তা হল একটা লক্ষণ যে নানুঘের ক্রনোত্তত্রণ এখনো। শেছ হয় 
নাই। 
ন" 
অতিপ্রাকৃতকে অবিশ্বাস করা৷ হল যুক্তিপরায়ণত৷। ও সতর্কতী-_কিন্ত তাকে 
বিশ্বাস করা ও হল আবার আর এক প্রকার প্রজ্ঞান। 
. ৰ 
নহান সাধুলদ্থন৷ অতিপ্বাকৃত ঘটনা ঘটিয়েছেন। নহতর সা,গণ্ডনা তা উপহাস 
করেছেন। কিন্ত লন্ডন শারা। ভারা উপহালও করেছেন এবং কা [ত তা ঘাটিয়েছেল । 


* * ৰ 
এ চোখ খোল. দেখ চেয়ে জগতট৷ বাণ্ডবিকই কি, আর ভগবাসই ব৷ কি? শিখ্য৷ ও 
নধুর্ব কৰ্পন৷ লব শেষ করে দাও। রি 


হু ক চর 
মৃত্যু এই ভএখকে গড়েছে যাতে নিজে সে জীবিত থাকতে পানে । তুমি চাও 
মৃত্যুর অবলান ? তবে জীবনের ও অবসান হবে ॥ মৃত্যু অবসান তুনি ঘটাতে পার না, তবে 
তাকে এক বহত্তর জীবনে জ্ূপাস্তরিত করতে পার। 
ক জী ৰ 
নিষ্ঠুরত। এই দগথকে গড়েছে, যাতে সিজে সে তালবালতে পারে । তুষি চাও 
নিষ্ুরতার অবসান? তবে ভালবাসারও অবসান হবে। নিষ্ঠুরতার অবসান তুমি ঘটাতে 


৬ 


[ সংখ্য|--২ চিন্তাবলি ও দূত্ৰাবপি 
পার না, তৰে তাকে তার বিপরীতে পন্রিণত করতে পার, ক্রয় প্রেন আন 
তীবাননদে। 


+ + চে 
অজ্ঞান আর প্রসাদ এই জগৎকে গড়েছে, যাতে তাদের হর ভ্ৰান। অভ্ঞান আর 
প্রযাদকে তুষি লোপ করে দিতে চাও? তবে জ্ঞানও লোপ পেয়ে বাবে । অভ্ঞালকে প্রমাদকে 


তুমি লোপ করতে পার না, ভবে তাদের পরিণত করতে পার ভ্ৰোতির্শ্বয় পতরাবদ্ধি 
আঅপে। 


+ ক * 

বদি কেবল জীবনই থাকত, থাকত না৷ মৃত্যু, তবে অনরস্থও থাকত না । যদি শাকত 
ভব প্রেন, থাকত ন! হ্িশ্রত। তবে আনম্প হত কেবল ক্ষীণ ক্ৰণিক পুলক নাত্র। বদি 
মুক্তি থাকত শুধু. খাকত না অল্তান, তবে আমাদের চরন লিক্ষি একটা সীনাবদ্ধ যৌক্তিকতা, 
আর ব্যবহারিক বিভ্ততা ছাড়িয়ে যেতে পারত ল)। 


+ * + ক 
মৃত্যু কষপান্তরিত হয় সেই জীবনে বা অনরত৷ : হিংশ্রত৷ ক্গপান্তনিত হয় প্রেলে--বে 
প্ৰেম অসহা উল্লাস ; অভ্ঞান স্মপাস্তরিত হয় ছ্ৰ্যোতিক্মপে---যে দোতি সকল পাকে 
জ্ঞানকে ডিদিয়ে চলে যায়। 
ক ৮ * 
বেদন। হুল আবাদের নাযের স্পর্শ যখন তিনি শেখাতে চান কি নকলে সহা করতে হয়, 
আনন্দ শ্বতে আনন্দে নেড়ে উঠাতে হয় ॥ তীর শিক্ষান্ত আছে তিনটি ক্র, প্রথম সহ্য গুণ 
( তিতিক্ষ৷ ), স্বিতীয় অপ্তন্রাক্সার লঙ্বত।, সর্বশেষ একান্ত আনন্দ । 
ক ক 
সব ত্যাগই হল এখনো অলক এক বৃহত্তর আনঙ্দেন্ব উদ্দেশ্যে । কেউ ত্যাগ করে 
কর্তবালম্পাদলেদ আনন্দলাভের জনা, কারো। ত্যাগ শান্তির আনন্দের জনা, আর কারে 
ভাগবত আনল্পের জনা, কাৰো বা আৰ্ম-পীড়নের আনন্দের ছন্য_ ত্যাগ কর, কিন্তু বুঝি 
ও মুক্তির ও-পারে অশোক আনন্দে পৌ'ছিবার পথ হিসাবে শুধু। 
চর . 
বাসনার পূর্ণ তাগ। অথবা বাসনার পূৰ্ণ ভোগ দূইই এনে দিতে পাসে ভগবানের লঙ্গে 
পূর্ণ আলিঙ্গনের উপনব্ধি__-তবে উভয়ত্ৰই একান্ত প্রয়োজন হিসাবে আগে দরকার হয়েছে 
বাসনার অবলুৱি । 
* চর 


শাস্ত্রের সতা অনুভব কর তোমার অন্তরাক্মার : তারপর যদি ইচছ। ঘা তোমার 


৭ 


ওঁইঅৱবিন্দ মন্দির বত্তিকা ৰব্ধ--১৯ ] 


উপলব্ধিকে যুক্তিসঙ্গত করে. বুদ্ধিগ্রাহ্য করে বিকৃত করতে পার, তবুও তোলার বিবৃতিকে 
বিশ্বাস না করতে পার, কিন্ত তোষার অনুভূতিকে কখন অবিশ্বাস করবে না ৷ 
= 


যখন তোসার নিজের অন্তরাত্বার উপলন্ধিকে নিঃসন্দেহে স্বীকার কর, কিন্তু অপরের 
অন্তরাষ্যার উপলন্ধিকে অস্বীকার কর, বেহেতু তা ভিন্ন রকমের, তখন জানবে যে ভপবান 
তোমার সঙ্গে খেলছেন তোমাকে বোক৷ বানাবার জন্যে । অুলছ নাকি তোমার মৰ্্মের 
ষবনিকা-অন্তরালে তীর আত্মানন্দের অষ্টহালি ? 
* * রঙ 
সাক্ষাংকার হল সতোর সাক্ষাত্নদর্শ ন, সাক্ষাত্শ্ৰবণ কিথ্ব। সবুদ্চ *নরণ--নৃষ্টি, শ্রুতি, 
স্মৃতি । এ হল সবের্বাচচ অনুভূতি এবং বার বার নূতন করে এস অনুভব লাভ হয়। ভগ- 
বানের ৰূখে উচচারিত বলে নর. অন্তরা তাকে সাক্ষাৎ দেখেছে বলেই শাস্ত্ৰবাক্য হল চনয 
প্রমাণ। 


El হৰ * 


শাস্ত্ৰবাক্য অন্রান্ত-_বৃন্ধি বা হৃদয়ানুভব শাস্ত্ৰ বাকোর উপর যে ব্যাখ্যা আরোপ করে, 
ভুলের স্বান সেই অংশে) 
* * ৰ 
আধাস্বিক চিন্তায় ও অনুভবে সকল রক নীচতা, সঙ্তীঞ্তা ও বহিস্দুশিত। পরিত্যাগ 
করবে । নিশালতন দিগলয়েস্স অপেক্ষাও বিশাল হবে, উচ্চতৰ কাঞ্লনতা অপেক্ষাও 
সমুচচ হবে, গভীরতল নহাসাগর অপেক্ষাও গভীর হবে। 
* be ত 
ভগৰাদনপ দৃষ্টিতে দূর বা নিকট নাই, বৰ্তৰান অতীত ধা ভবিদাং নাই । এ সবই হল 
তাঁর জ্রগংচিত্রে উপযোগী পরিপ্রেক্ষা। নাত্ৰ । 
* এ * 
« ইস্তিয়েন্স কাছে সৰ্ব্বদ৷ সত্য যে সূৰ্য্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলে, কিন্ত বুদ্ধির কাছে 
তা বিধ্য৷। বুদ্ধির কাছে সৰ্ব্বদাই সত্য বে পৃথিবী ঘুরে চলে সূৰ্য্যের চারদিকে-_এও 
নিখ্য। পত্া-ৃষ্টির কাচ্ছে। পৃথিবীও চনে না, সূর্ধাও চলে ন!---শুধু একটা পরিবর্তন ঘটছে 
সূর্ধ৮চেতনা আর পৃখিবী-চেতনা। এই দুয়ের সম্বন্ধেয় মধো। 


মায়ের সঙ্গে কথা 
১৯৫৯ সালের নববর্ধ-বাসী 
( ওই নকেম্বত্ন ১৯৩৮ তারিখে মারের অনুভূতি ) 


বৰ বিশেঘ বাণীটির উত্পত্তি হয়েছিল এইভাবে । 

আগের দিন সন্ধ্যার ক্লাসে এসে দেখলাস, বে বইটি এখানে পড়ানো হুচিহুল তার থেকে 
যদিও প্রশ্ন তৈরি রাখার কথ৷ ছিল, কিন্ত পুরো এক সপ্তাহ সময় পেয়েও ছেলেলের়েরা 
কেউ জিজ্ঞাসার ৰতে৷ একটাও প্রশ্ব খুঁজে পায়নি । ব্যাপার কি, সবাই কি ঘনিয়ে কাটালে৷ 1 
কারে) বনে কিছু কৌতুহল জাগন লা । ক্রাল শেঘ হবার পত্রে আমি তাই তাবলান, “এদের 
মাথার মৰো এলল কী জিনিল আছে ব। শুধু ব্যক্তিগত তুচ্ছ বিঘয়গুলি ছাড়া জন্য কোনো 
বিয়ে আগ্রহ দেখায় না? এই বাহিরের আকৃতির অন্তরালে এদেৱ ভিতরের লগাজোলু মধ্যে 
না জানি কেলন ব্যাপার চলছে?” 

তাই ধ্যানের সলয় আনি উপস্থিত সকলের মনের গহনের লধ্যে তলিযে নেনে গেলান, 
সেখানে খুঁজে বের করতে চাইলান তাদের সাড়া দেবার তো চেতনার ক্ষুদ্ৰ আলোক-শিৰাটিকে ৷ 
খু্ধতে বুঁজ্তে আনি নেনে চলে গেলাৰ এক গতীর গহরকের নধো। 

সেখানে চুকে যা দেখা গেল তা আৰি এখনও দেখতে পাচিছ : দুধাবে দুই খাড়া খাড়া 
পাহাড়ের বাঝখানের ফাটলের সবো নেষে চলে গেছি, পাথরগুলো। আগ্রেমশিলাপ নতে৷ 
কঠিন, তেননি কালো কালে৷ দিরেট ধাতুর যতো, আর তার স্বোচা বেচা ধারগুলৌ এতই 
খারালে। যে ননে হয় একবার হাতে ভু লেই হাতের ছাল ছাড়িয়ে যাবে । ফাটলেৰ ভিতরটা 
অতলস্পৰ্শ, ক্ৰমশ সংকীর্ণ হতে হতে চুঙক্গির নতে৷ লকরু হয়ে গেছে, লে এলনই সৃক্ষ্ম যে তার 
ভিতর দিয়ে চেতনা ও গলতে পারে লা ॥ তল৷ দেখা যায় লা, অন্ধকার কালো গর্ত সম্ৰৈন 
নীচের দিকে নেনে চলে গেটে: সেখানে আলোবাতাস কিছুমাত্র নেই, কিন্ত আছে একরকল 
চকচকে আবহাওয়া যেমন দেখী যার পাহাড়ের উপরকার চূড়া পেকে প্রতিফলিত হতে,__ 
‘সে আভাটা আলছে অনেক দূর থেকে, হরতে। স্বর্গ থেকেও হতে পারে, কিন্ত সমন্তই অদৃশ্য । 
আবি সেই ফাটলের সবো নামতে নাষতে লক্ষ্য করছি পাথরের ধারালো ধারগুলো. যেন সদ্য 
কাঁচি দিয়ে ছটা, ছুরির মতে৷ শান দেওয়া) | এদিকে একটা, ওদিকে একটা, চতুদিকেই 
ত ছড়ানো । আমাকে যেন তার ফাঁক দিয়ে টেনে নিয়ে বাচেছ, আর আমিও কেবল নেয়ে 
ষাচিছ তে যাচ্ছিই, সে নামার শেঘ নেই । ক্ৰমশ যেন চারদিক থেকে আমার চেপে ধরছে, 
আবার দৰ বদ্ধ হয়ে আসছে) 


‘আ্বঅৱবিন্দ মন্দির বস্তিকা ব্ধ--১৯ ] 


সেই অনুভূতিৰ অধ্যে দেহটাও অংশগ্রহণ কললে । যে ভাতা চেয়ারের হাতলেন্স 
উপ রাখ। চিল গোট: অবশ হয়ে নীচের দিকে ঝুলে পড়ল, অপর হাতির ও সেই অবস্থা হলো, 
সঙ্গে সঙ্গে নাণাচিও সাললের দিকে ঝুঁকে পড়ে থাকল । তখন আনি নিজের হলে বললাম, 
“এ জিনিল খালালো দরকার. লইলে নাথাটি ঝুকতে ঝুকতে একেবারে মাটিতে গিয়ে 
ঠেকবে 1” ( আনসার চেতনাটি ছিল দেহের বাইরে, দেহের এলন অবস্থা আমি বাইরের 
থেকেই লক্ষ্য করছিলাল ৷) কিন্তু আমি জানতে চাইলাব, "এ গহবরের তলায় কী 
আছে?” 

এ প্রশ্ন বেননি করা, অমনি যেন সেই গহৰবের অতল তলে অবস্থিত কোনে৷ ফোয়ারাতে 
গিয়ে আমার হাত পড়ল, সেই ফোয়ারা ততক্ষণাৎ ছুটে এসে এক প্রচণ্ড ধাক্কার আবাকে 
উৎক্ষিপ্ত ক'রে সোমা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে ; ফাটলের ভিতর পেকে বেরিয়ে আহি 
ছিটকে পড়লান এক লিংপীন বিশালতার মধ্যে, সেখানে অলীন আরান__বাইরে কিছু 
গরল নেই, কিন্ত ভিতরে একটা আনামদারক তাপ বোধ করছি । অতখানি নীচে নেষে 
অতটা কষ্ট,তোগ করার পরে তখন আবার রীতিমত আত্মাৰ বোধ হতে লাগল, চূড়ান্ত রকমের 
শ্বাচ্ছল্দ্য পেলায় সন্ত সঙ্গে দেহও তখন চাঙ্গা হয়ে উঠল, কুকে-পড়া লাথা আবার খাড়৷ 
হরে উঠল । এত লব কাণ্ড হলেও বাস্তবে কিন্তু কিছু ঘটতে দেখিলি এ নিয়ে আমি বাস্তবের 
দিক দিয়ে কিছু পরখ করতেও যাইনি, এর কোনে অর্থ খুঁজতেও যাইনি,---যা-কিছু হবার 
তা আপন থেকে হয়ে গেল, আনি তার বধ্যে নিজে ছিলাম এই পর্যন্ত । এ অনুভূতি সম্পূর্ণ 
আপনা হতেই এসেছিল ৷ 

এ স্বনুভূতি হলে৷ অসীন শক্তিমান, অনন্ত বৰশবুধপূৰ্ণ ; অপচ তাৰ কোনো ক্মপ নেই, 
শীলা নেই---কেবল তার সঙ্গে একার হরেই তা আনার কাছে স্বস্পট হয়ে উঠল। সেই 
অনুভূতিতে দেখলাল যেন-_এখালে "বেন" বলেই বলছি কারণ তা চোখে দেখার ছ্রিনিস 
লয়__যেন সেই অনন্ত বিশালতার সধ্যো রয়েছে অসংখ্য বিন্দু ঘা অগোচর, 'আর কোনো স্থানও 
অধিকার করে ন৷ ( স্থান বলতেই বা সেখানে কি আছে ? ), অথচ ত৷ গাড় সোনালি রঙে ; 
অবুশ্য যেলনষ্টি আনার ধারণা হয়েছিল তাকেই হুবহু তর্জনী, ক'রে বলছি । আর সমন্তই 
পুরোপুরি জীবন্ত, অসীলের শক্তিতে প্রাণবন্ত । অখচ' সহদ্বাহশস্মর অটল অনড়, সে স্থিরভা 
এতই নিনৃত যেন ত। অনন্ত কালের, কিন্তু আর সক্ষে রয়েছে এক অবিশ্বাস্য রকলের আভ্যন্তরীণ 
প্রাণম্পশ্দনের বেণ--ভিতরের সেই আব্মস্ম নিবিচল প্রবেগ ( তার মানে বাহিরের সঙ্গে 
তুলনায়, যদি অবশ্য বাহির বলে সেখানে কিন্তু থাকে )। সেখানে এননি অপংখা জীবন- 
বিন্দু, ( রূপ দিতে গেলে তাকে অনন্ত বনতে হয় ) তার যেমন বেগ, যেমন গতিগতর্ডা, তেষদি 
শ্বিরতার প্রশান্ডি--যেবন হয় শাশ্বতের প্রশান্তি--স্বিত্ন, অটল, নীরব, অথচ সর্বকর্শসাধ্য 
সর্বশক্তির অধিকারী । 

কিন্তু তাই নিয়ে আৰি নিজে চিন্তা করিনি, নিজের কল্পনাতে কিছু গড়ে তুলিনি, 


২০ 


[ সংখ্যা-_২ মায়ের সঙ্গে কথা 


আবি শুধু ওর নপো থেকে বেশ আরাম পাচিহুলান, খুবই আন্রানে ছিলাৰ। শ্রভাবেই রয়ে 
গেলা ধ্যালের লনন্ত ক্ষণ, অনেক সময় পৰন্ত ৷ 

ওর নৰো সকল রকলের পন্ডাবলাই পুরোপুরি ভাবে ছিল। যে ছিলিলেন্র কোনো 
ক্ষপ নেই তারও ব্মপগ্রহণের শক্তি ছিল। 

তৎক্ষণাৎ আনার বলে প্রশ্ব জাগল; “কী এগুলি, এর অর্থ কি হতে পানে 7” লে অর্থ 
পরে খুঁজে পেলান, তাই আজ সকালে নিজের সনে বললাম, ''আর কিছু না, এটাই আনার 
মববর্ধের বাণী” । তাই এ বাণীটি আমি লিখে ফেললাম__অবশ্য বিশদ বর্ণনা ওতে কিছু 
নেই, অবর্ণনীরকে কখলে। বগলা করা বার না । একটা মনস্তাত্বিক ঘটনা, বাক্যে তার যে 
আকার দিচিছ ত৷ নিজেরই কাছে নিজের হনস্তাত্তিক বিবৃতি । মলের তাছাতেই লেখা, বৰ্ণনা 
নর, সত্যি বা ঘটল তাই বিবৃত করছি : 

লিশ্চেতনান্স শেছ প্রান্তে, বেখালে সবই একান্ত কঠিন আড়ষ্ট সংকীণ ও শ্বাসপ্োবকর, 
সেখানে পৌ'ছে নিলে গেল এক সংহত দর্বশক্তির উৎস-_তাৰ দ্বার৷ তৎক্ষণাৎ উৎক্ষিণ্ড হলাম 
উৰ্ৰে এক বৃহতেন নধো, যার নাই আকার, নাই লীলা, যেখানে স্পশিত হচেছ নূতন ছগতের 
অসংখ্য বীর" $ 

সাধারণত নিশ্চেতন৷ বলতে বোঝার একটা অনিবদ্ধ লিক্রিয় নিবনযব নিৰপেক্ষ 
কনের ধুসর পদাৰ্থ --আগে আগে ওর এলাকার গিয়ে পড়লে প্রপমে এই ৰকমই লেখ তান 
কিন্তু এই কালকের অনুভূতিতে দেখলাস, এ নিশ্চেতনা কঠিন. আড়ষ্ট, জলাট-বাধা, যেন 
বাধা দেবার জনোই অলন অমাট বেঁধেছে : এ হলো। নলের নিশ্চেতন৷, ওর কাছে এসে 
সব-কিছুই পিছলে পড়ে, কোনো জিনিসই ওকে বিদ্ধ করতে পানে না ৷ এ-নিশ্চেতনী। 
খাটি অড় নিশ্চেতনাৰ চেয়ে আরও কঠিন। এ মৌলিক জিনিল নয়, একে লা যায়ে মনোময় 
মিশ্চেতন৷ ৷ এর যত ক্রিচু কাঠিন্য, আড়ষ্টত৷, লংকীৰ্খত৷, অটলত৷. বিনুখতা, সনম্তই 
এলেছে স্বষ্টি তিতরে যে নন পদার্থ ত থেকে, সেই মনই নিষ্চেতনার নধো এ-লব এনে 
দিয়েছে। নন যখন ছন্লায়লি তখন নিশ্চেতন৷ এনন ছিল ন৷ শু) ছিল পুলোপুনি নিরাকাপ্র 
এৰং নিরাকারের লতোই নমনীয়---সে নবলীরতা এখন আর নেই ৷ 

অনুভূতি যখন শুক্ষ ময় ভন দেখ৷ ৰায় নিশ্চেতনার উপৰ সনের ক্রিয়ার সুস্পষ্ট চিত্র ; 
নিশ্চেতলাকে তা বিড্রোইী ক'রে তোলে---ৰিস্ৰোহীদ বিনুখ একগ্ডায়ে---আগে৷ তা এমন 
ছিল পা। আমার অনুভূতি ঠিক ও জাঘগাতেই শুক হরেছিল, অর্থাৎ আলি তখন সকলের 
বলোষয় নিশ্চেতনার মধ্যেই চুকে দেখছিলাৰ। দেখলান বে মূল নিশ্চেতনার পক্ষে পরিবর্তন 
সফলের মলোসদ্দ নিশ্চেতনার মধ্যেই চুকে দেখছিলাম । দেশ্বলাম যে মূল নিশ্চেতলার 
পক্ষে পরিরবর্তন নিতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এই ষনের নিশ্চেতন৷ কিছুতে বদলাতে 
চায় ন৷ খাটি ছড় নিশ্চেতনার কোলে সম্ভাদেহ নেই, অস্তিত্ব ভিনিসটা নেই, পঠন- 
শৃঙ্থল। নেই,---কিন্তু এই বলের নিশ্চেতনার একটা কিছু গড়ন আছে, য৷ আসে ননেরই 
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শ্রীঅরকিনদ মন্দির বাতক! বর্ঘ-_১৯ ] 


প্রাথমিক প্রভাব “পেকে. তাই এ জিনিস ওর চেয়ে শতগুণে খারাপ । তার থেকে এই নিশ্চে- 
তন। অনেক বেশি বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে ॥ আগেকার আসন নিশ্চেতনার বাক) দেবার কোনো 
শক্তি ছিল না. কোনে। ক্ষমতাই ছিল না ৷ কিন্তু এই সনের গড়া নিশ্চেতন৷ এখন বেঁকে 
দাড়ায়। সেইজনোই লিখেছি, “কঠিন আড়ষ্ট সংকীৰ্ণ ''-_ অথাৎ এমন জিনিস ব৷ আরো 
চেপে বরে, আরে৷ শ্বাসরোধ করে। 

তার পরে লিখেছি, "সেখান পৌছে বিলে গেল এক সৰ্বশক্তির উৎস” । তার বানে 
চিক আগে যেষন বলেছি : নিশ্চেতনান্ম সৰ্বনিষ্বে স্বরেছে এমন এক প্রবল পরাক্রান্ত উৎস 
বা সর্বোচচ অনস্ত পর্যন্ত তুলে নিয়ে গিরে তার স্পর্শ পাইরে দিতে পারে । সে অনন্ত, কারণ 
অনন্তই অনস্তের স্পর্শ দিয়ে দিতে পারে। সৰ্বশক্তির্ন উত্স সেইই। 

সব সময় এই একটাই সত্য কথ বে গতীরের লৰ চেয়ে নীচে রয়েছে চূড়ার লব চেয়ে 
উপন্তকার স্পর্শ । গোট) বিশ্বই আগাগোড়া বৃত্তের মতে৷ এরই উপমা দিয়ে বলা হয়, 
সাপ বেন বুখ ঘুরিরে নিজেরই লেজটা গিলছে। তার নানে সর্বোচচ নেষে এসে ছুয়েছে 
সৰ্বনিন্নন্দে, উপরের চেতন৷ ছুয়েছে নীচেকার জড়কে, নাঝখানে কিছু নেই। এ কথা 
অনেকবাসই বলেছি. কিন্তু আনি পেলাব তারই এক নতুন অনুভূতি। 

শেছে লিখেছি, “উতক্ষিণ হলাম এক বৃহতের মধ্যে যার নেই আকার, নেই সীমা, 
বেখানে স্পশিত হচেছ নূতন জগতের অসংখ্য বীজ''। এটি অতিমানস সৃষ্টির কথা, প্রথষিক 
স্টার কণা লয় । বৃন্ধে লীন হয়ে বাবার মতো অনুভূতিও এ নয় . বনে হলে) অতিষানস 
স্ব্টিরই নূলে গিয়ে পৌ'ছেছি : বুন্দেরই খানিকটা জিনিস. অতিনানস স্থষ্টির আয়োজনে 
এক সুনিদিই লক্ষোৰ অতিনুখে ত৷ ইতিববোই অবরবী হয়ে উঠছে। 

তাপ, শক্তি, সোনালি রং, সবই সেখানে ছিল। তরল কিছু নয়, সবই চূৰ্ণ রেণু রেণু । 
তাৰ প্রতোক্টি কণিক। ( যদিও তাকে কণিক। বা ও'ড়ে৷ কিছুই বল৷ চলে না, অন্ধণাস্রের 
বিশুস নতো ঘা স্থান অরিকার করে না )---বেন ছড়িয়ে পড়া তথ্ড জীবন্ত সোনার বিশ্ু-_ 
তা উদ্্বলও নয়, কালোও নর, আলোও নয় ; অসংখ্য স্বৰ্ণ বেণু ছাড়া আর কিছু নয়, তাই 

নার চোখে বুঝে এসে লাগল...প্রচণ বেগে । আর কত যে তার প্ৰাচুৰ্য, আর তেমনি তাতে 
এক সৰ্বশক্তিপূৰ্ণ শাস্তি এশ্বর্ববান, পরিপূর্ণ । ভিতরে তার চূড়ান্ত গতিবেগ, কল্পনার 
চেয়েও ক্ষিপ্রগতি, অথচ একই সঙ্গে উপরে পূর্ণ প্রশান্তি, নিখর লীরবতা ও স্থিরতা । 

এই সৰ্বশক্তির উত্স বেষন বলছি, এ হলো তারই ছবি, যা হয়ে থাকে, যা হবেই, 
প্রত্যেকেরই বেলাতে : ঝর বিশালতার নধৰো একেবারে হঠাৎ গিয়ে পড়তে হৰে। 

বে অনুভূতির কথ) বিবৃত করনাম, তার পরে আয়ে৷ এক অনুভূতি এলো, আরও 
কথ) সেই সময়েই লিখে রাখলাম 
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[ সংখ্যা--২ মারের সঙ্গে কথা 
( পরবর্তী ১৩ই নতেম্বর ১৯৫৮ তারিখের অনুভূতি ) 

সত্য কথ৷ বনতে কি, নীচেকার এই গোলার্ধ থেকে উপরের আলোর রাজো সম্পূৰ্ণ- 
জপে যেতে না পারা পর্যন্ত বিরুদ্ধ শক্তির কবল থেকে সুক্ত হওয়া) যায় না । সেখানে পৌ'ছলে 
আর তখন এই “বিরুদ্ধ শক্তি” শব্দটির কোনে। অর্থই থাকে না সেখানে রয়েছে একলাত্র 
শক্তি ব৷ অগ্রগতির শক্তি, সেখানে গেলে তোমাকে অগ্রসর হতেই হবে ৷ কিন্ত সেই অবস্থায় 
পৌ'ছতে হলে নিযু গোলার্ষের সীব। একেবারে ছাড়িয়ে যাওয়া চাই । কারণ নীচেই রয়েছে 
দুর্দান্ত শক্তি ব৷ দিবা উদ্দেশ্যের বিরোধী । 

প্রাচীন যুগের প্রবাদে বলে যে সেই আদি বল্মলোকে তৃতীর অবস্থায় কুড়ি দিনের 
চেয়ে বেশি থ্যকা বায় না, দেহত্যাগ করা ছাড়া । কিন্ত এখনকার পক্ষে আর.সে কথা সত্য 
নয়। 

অতিমানস উপলব্ধি এলে ঠিক এ ্রিনিসটাই সপ্তব হবে, নীচেকার আক্ৰষণ থেকে 
উত্তীৰ্ণ হয়ে সেই পূর্ণ সঙ্গতির সধ্যে স্থায়ীভাবে থাৰু৷ ৷ অতিষানল ন্মপান্তপ্রা্িন জনা 
যারা নিদিষ্ট তাঁরা সকলেই তা উপলব্ধি করবে 1 বিক্ৰদ্ধ শব্তিদের নাধো আগের থেকেই 
জান৷ আছে যে অতিমানসেন্ত স্বাঙ্্য এলে তাদের আপন৷ হতেই সপ্পটেষেতে হবে । তাদেৰ 
আর প্রয়োজনীয়ত৷ কিছু না থাকায় তার শুধু অতিনানস শক্তির উপস্থিতিতে স্বত:ই বিনষ্ট 
হবে । তাই তারা লকল দিকেই ড়গহস্ হয়ে সব-কিছুকে বানচাল ক নে দেবার চেষ্টা কৰছে। 

নীচে উপরে দুই ভগতের নধ্যে বিলিয়ে দেবার সেতুটি এখনও তৈরি হয় লি, যদিও 
ত গড়ার কান্দ শুরু হয়ে গেছে । ওর ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ তারিখের যে অনুভূতির কথা 
তখন বলেছিলাম তার এ অর্থই ডিল, দুই জগতের মধ্যে লেতুনির্নাপ । দুটি জগৎ তো 
ররেইছে__একটি অনাটির উপরে লয়-_একাটির মধ্যে অনাটি, কিন্ত দুই মগাতের ধার 
আলাদা, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই । একটির স্বাব্রা অন্যটি আবৃত, কিন্ত পরম্পরে 
ঘুক্ত নয়। ৩ন) কেব্ৰুৱ্বারীর সেই অনুভূতিতে আমি দেখলাৰ যে এখানকার এবং আবে। 
অন্য জায়গার কয়েকটি মানুঘ তাদের সত্তার এক ভাগ দিয়ে ইতিমধ্যেই অতিনানস জগতের 
অন্তৰ্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু তবুও তাদের সেখানকার সন্দে যোগাযোগ নেই, সম্পর্ক নেই ৷ বিশ্বে 
ইতিহাসে এবার সেই সময়েই এসেছে, সন্বদ্ধসেতু স্থাপিত হবে। 

এবার ই নভেম্বর তারিখের যে অনুভূতি ত৷ এই সেতৃরচনারই এক নতুন ধাপের 
কথা ৷ অতিষানসের স্থ্টির মূল আয়গাতেই আষি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলান তারই সেই 
আতণ্ড শ্বৰ্ণ।ত৷, প্রচণ্ড প্রাপৰেগ, পরব প্রশান্তি। আবারও আনি লক্ষ্য করলান বে সৰ-কিছু 
সম্বন্ধে আমাদের এই নীচেকার ষুল্যৰোৰের সঙ্গে সেই অতিসালস জগতে প্রচলিত সুল্যবোধের 
কোনে। মিল লেই,_এষন কি এখানে সর্বোচচ জ্ঞানের বে মূল্য, ভপবৎ-উপস্থিভিতে নিত্য 
বোধ কয়৷, যাকে বলি পর দিব্য অবস্থা, তার সম্বন্ধেও তাই ; সেখানের ও এখানের 
জিনিস সম্পূর্ণই আলাদ। । 
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জী খরবিন্দ মন্দির বন্ধিক! হর্ষ--১৯] 


ভগবানের হাতে নিবেদন ও সবর্পণই শুধু নর, এমন কি একান্বত) আসাও এখানের 
চেয়ে সেখানে সম্পূৰ্ণ আলাদা কমের, এ হলে নিব গোলার্ধের আর সে হলো উচ্চ গোলার্ধের 
জিনিৰ । 

ওখানে গিয়ে তখন ভগবানের সঙ্গে বে সম্পৰ্ক আমার ঘটল, এখানকার তুলনায় তার 
বরনই আলাদা. এমন কি সে একান্ততাও হলো আলাদা ৷ তার চেয়ে আরো নিযুতর ব্যাপার- 
ওলি সম্বন্ধে অনেক তফাত তে৷ খাকবেই ৷ কিন্ত এখানকাস্র সর্বোচচ অনুভূতি যে একাত্মতা, 
আনসার মাঝে তিনিই রয়েছেন আর তিনিই সব কিছু করাচেচছুন__তাও সেখানে আলাদা, 
অর্থাৎ এখনকার চীবলে তীর উপস্থিতি ও পরিচালনার ধরন আলাদা, আর অতিমানস-জ্লীৰলে 
তা আলাদা ।- ১৩ই নতেঙ্বরের অনুভূতির যবো ঝা সব চেয়ে স্পষ্ট দেখলাম ত এই বে 
একই কালে আনি দুই প্রকারের চেতনাকেই অনুভব করতে খাকলান। যেন তিনি নিজে 
আলাদী। আলাদ। কল দেখাচ্ছেন । অথচ দৃই রকলেই তার সংস্পর্শ রয়েছে । বোধ করি 
তফাৎ হয় খল বেলন অবশ্যা। নিয়ে আমরা। তাকে দেখি, বা সে দেখার তর্ছমী করি ; কিন্তু 
দুই অনু্ুতির ধরন আলাদা । 

সেই উচচ গোলার্ধে রয়েছে এনন ধরনের পূর্ণতা ও ঘনত্ব যার তর্তনা এখানে বসে করতে 
গেলেই ও) সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে বাবে । সে জিনিস কি কথায় বলা যায় তা কেউ পারবে 
না । বলতে গেলে সে চেতনার ক্সপই বদলে যাবে । এখানকার গোলার্ধে থেকে যতদূর 
পর্বস্ত উপৰে আলল। পৌ'ভতে পারি তার থেকে আৰু এক-ধাপ-নাত্র উপৰেৰ জিনিব ত নয় ; 
যতই হোক এ হলো এখানকাবই চূড়াম্ড সীৰ৷...কিন্তু সে এপ চেয়ে সম্পূর্ণ স্বত্ত ব্যাপার ॥ 
তার ব্ৰশুৰ্ধষ, তাৰ লহিলা, তা শক্তি-=-যতই যাই বলি ত৷ আসাদের লিচেদেলই ভাঘায় তৰ্জ্বষ৷ 
হচেছ -_কিস্তু তবু একাটি কিনিস বল৷ বাদ রয়ে গেল..*বন্তত তা চেতনারই অন্য এক 
নতুন পালট ॥ 

আধ্যাত্মিক জীবন যখন আমর ক্তরু করি তখন চেতনাই পার্টায, তার থেকেই প্রমাণ 
হয় যে আধ্যাত্মিক জীবনে চুকেছি ; তেমনি আবারও চেতনা পাল্টার অতিনানস-্রীবলে 
ছুঁকলে। * —~— 

সদ্ভবত যতবারই আনাদের কাছে নতুন নতুন জগৎ উদৃধার্টিত হবে ততবারই সঙ্গে সঙ্গে 
চেতনাও নতুন করে বদলাবে । তাই সাধারণ জীবনের তুলনায় আধ্যাত্মিক জীবন যেমন 
এক সম্পূর্ণ নতুন জিনিস, অতিবানস-চেতনা আর উপনব্ধিও তেমলি ওর চেয়ে আরো 
এক সম্পূর্ণ নতুন জিনিস, বরং ওর চেয়ে আরো উলৃচো৷ ধরনের ॥ 

ক্ষখাটা। এই ভাবে বোঝানো বেতে পারে ( যদিও ত৷ ঠিকতাবে বল৷ হবে লা, সাবাস) 
বিকৃত ক'রে বল৷ হবে ) : আধ্যাত্মিক জীবন যদি হয় রুপার দ্রিনিস তো অতিযানস জীবন 
হবে সোলার ভ্রিনিল,_ অর্থাৎ এখানকার আৰ্যাত্িক আীবন যেমনই হোক তাতে কেবল 
কেৰন রুপারই জৌনুথ, ঠিক সোনার লয় ॥ চড়ান্ত অবস্থা পৰ্বস্ত এতে কেবল ক্ষপারই বিস্তদ্ধ 
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[ সংখ্য)--২ মারের সঙ্গে কথা 


রকমের খুলা, কিন্তু অতিলানসের বেলাতে তার ব্ৰশবৰ্ষ ও মহিলা ও শক্তি দবই সোনার, 
তাতেই তার এতখানি পার্থকা। আসাদের বর্তবান চেতনাতে ব্দাধ্যাত্মিক চৈত্রাসত্তার 
জীবনকে যতই উত্তাপদায়ক, পরিপূর্ণ ও আশ্চৰ্য জোযোতিষঁছ বলে বোধ হোক, সেই নতুন 
অগতের জোতির কাছে এন্ত জ্যোতি নিঅন্তই য্লান। 

এর কারণের ব্যাখ্যা এইতাবে করা যেতে পারে : চেতনা যতই ধাপে ধাপে পান্টাতে 
খাকবে, স্দ্ছ নব নব ব্রশবৰ্ষ ততই তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকবে, কাছেই তখন 
নতুনের কাছে পুরানোর্টিকে তুচ্ছই ঠেকৰে ৷ সাধারণ দ্ীবনে এখন আনাদের কাছে যাকে 
মহা সম্পদ বলে বনে হচ্ছে, চেতনার নতুন পরিবর্তনে তার কাছে একে বনে হবে নিংম্বতা ৷ 
আমারও তাই বোধ হলে।। 

লেই রাত্রে যখন আষি ছানতে চাইছিলায বে তোমাদের তিতক্রকার সমস্ত বাবাকে 
দূর ক'রে দেবার পক্ষে কোনখানে আটকাচেছ, তখন আমান মনে পড়ে গেল ইতিপূৰ্বে বা 
বলেছিলান, শক্তি আসার কণা, যে শক্তি জপাস্তর ও উপলব্ধি আনে, য৷ অতিনানসের শান্তির । 
তার এলাকাতে প্রবেশ করলে তখন দেখবে যে আমরা এগপানে যেলন শক্তি্ট পেয়ে পাকি, 
তার তুলনায় সেই হলো প্রকৃত সর্বশক্তি । এ কখ) বলছি কারণ আনি দুই বকলকেই একত্ৰে 
দেখেছি। 

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত উপলব্ধি এসে তা স্বাৱী না হচেছ ততক্ষণ পর্যন্ত এথিনে যাবার 
চলাই চলতে হৰে---তুমি পৰ্বভারোহণ ক'রে চলেছ, উত্তরোত্তর কেবল উপ'বের দিকে ঠেলে 
উঠছে৷ আর একটু ক'ৰে এগিয়ে যাচ্ছ ; যতক্ষণ নতুন নোড় নিযে একেবাবে পালৃটে 
না যাচ্ছো ততক্ষণ একরকন চেষ্টাই পুন:পুন: করতে হচেছ । বাবে বাবে নীচের জিনিল 
উপরে টেনে তুলতে হচেছ 

আর প্রতি ক্ষেপেই নমে হচেছ যে এতকাল হা কাটিয়ে এসেছি তা কেবল ভাসা-ভাসা 
অ্ীবন। যাবে বারে এই কণাই মলে ভাগতে থাকবে । প্রত্যেকটি নতুন জয়লাভের 
পরেই ননে হতে খাকবে, "এতকাল ভিতরে চোকা হয় লি, বাইবে বাইবে লব-কিছু হচিছল 
_ উপলব্ধির, সনের. শব্তির, জ্বুতুতির্---সকল দিক দিয়েই ।” কিন্তু এর পরে আৰ্মে৷ 
যথেষ গতীরতায় যা ওয়া বাকি রইল, সেখানে গিয়ে পৌ'ছলে তথনই নিলবে আসল জিনিসের 
স্পৰ্শ । আর বারেবারে এ একই অনুভূতি আসবে : আগে যাকে গতীর মনে হতে। তাকে 
দেখবে খুবই অগভীর, তার মানে এখনও ক্রাট রইন, এখনও নকলের পাল। চলেছে, অর্থাৎ, 
খাচী জীবনে আসা হচ্ছে না, শুধুই অনুকরণ-_আসলের প্রতিচ্ছারা, প্রতিবিম্ব, কিন্ত ঠিক 
সেই আললাটি নয়। যেমনি এক বণ্ডল খেকে আর এক মণ্ডলে যাবে, অমনি মলে হবে এবার 
বুঝি আসল জায়গাতে এলাম, বূল সতাটি পেরে সেনাৰ ; কিন্তু আবার বখাসষরে নতুন উপলব্ধির 
কাছে তাকেও মলে হবে বে অ প্রতিচ্ছার। শু নকল, আসলের অনুকরণ হচিছল মাত্ৰ । 

আপাতত জেনে রাখো যে এখনও চাবিকাঠি মেলেনি, এখনও ত হস্তগত হস্বনি। 
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অথচ দানি যে কোথার রয়েছে সেই চাবি। এখন কেবল একটি কাজই আমাদের করা 

চাই : শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন পূর্ণ সবর্পণ, দিৰ্য ইচছার কাছে পূর্ণ আত্মদান, এমন কি 
গভীর রাতের গাঢ়তৰ অন্ধকারের যব্যেও, ভাতে ভাগ্যে বাই কেন ন৷ থাক । 

প্াত্রিও আছে. তেননি আবার সূৰ্খোদয়ও আছে, রাত্রির পরেই সূৰ্য ওঠে, তারপর আবার 

আসে রাত্রি, এমনি পরে পরে অনেক রাত্রি । কিন্ত তবু ও সমর্পণের ইচছাটকেই আকড়ে 

থাকা চাই, প্রচও ঝড়ে যেমন ক'রে অবলম্বন আকড়ে বরে থাকতে হয়,---আর় সমস্তই ছেড়ে 

দেবে তগবানের হাতে, শেষে তখন আসবে চিরন্তন সূৰ্বোদয়ের, পূর্ণ বিজয়লাভের দিন। 
"+ 


(লৌরব থাক৷ সম্বন্ধে ) 


ৰাকিগত উন্মুতির পক্ষে, বিশেষ যারা এ পথে নতুন তাদের পক্ষে, যে বিঘয়ে 
নিঘের কিছু জান। নেই এমন ব্যাপারে বাক্যবার না করা উন্মতির পক্ষে খুবই সহায়ক। 
কেবল বাহুশতাবেই নীরব থাক লয়, কেবল সুখ বুজে থাক! লয়, কিন্ত লিছ্ের মখোও লীরব 
থাকা ৷ মন যেন তার চিন্রাভান্ অক্ঞানতার স্ধোকে অনাবশ্যক নুথর হয়ে ন) ওঠে, বে বস্তু 
দিয়ে বোঝা যাচেছ না তাই দিয়েই ভোর ক'রে বোবাবার চেষ্টা ন! করে। যেন সে নিজের 
দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন থেকে সোদাস্থক্ি উন্নীলিত হয়ে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে 
সতোর আলো এলে তাকে গ্রহণ করবার জন্য, কারণ সেই আলোই যথার্থ বোধ এনে দেবার 
পক্ষে প্রকৃত জিনিস হবে ৷ বন এ পর্যন্ত যা-কিছু শিখেছে, যা-কিছু দেখছে, জীবনে বা- 
কিছু অভিজ্ঞত৷ পেয়েছে, সেই আলো তার সমস্ত-কিছুকে ছাড়িয়ে যাবে। সেই আলে) মানে 
স্বয়ং ভগব২-কৃপার বিকাশ যতক্ষণ পর্যস্ত তা এসে অভিব্যক্ ন৷ হচেছ, মন যদি কেবল 
লীরব হয়ে নন হয়ে থাকতে পারে, নিছেই বুঝে দেখতে আর বিচার করতে না ছোটে, তাহ'লে 
ফাদ অনেক তাড়াতাড়ি এগিয়ে বায়। 

যত সব বাজে কার বোঝা আর ধারণা ও অনুমানের ভিড় মাথার মধ্যে দারুণ কলস্মৰ 
তুল নিতাই তোনাকে বধির ক'রে রাখে, ভাই সত্য যখনু এসে তোমার কানের কাছে ডাকে 
তখন তার কথা তুষি শুনতে পাও ন৷ ৷ i 

স্বির ও নীরব হয়ে থাকতে শেখে৷ । বিশেষ কোলে প্রপ্রের সমাধান করতে হলে, 
তথন তার যত রকনের সম্তাবন। রয়েছে সবগুলোকে নিরে নাখার নধ্যে তোলপাড় করতে 
না খেকে, কি কি তার পরিণাম হতে পারে ব৷ কোনটা কর উচিত আর না-উচিত তাই নিয়ে 
বেশি কিছুই না ভেবে, বদি কেবল একটা সদিচন্থার আশ্পৃহ। নিয়ে নীরৰ হয়ে অপেক্ষা করতে 
থাকো, কেবল সদিচছাকেই মলের নধ্যে জাগিয়ে রাখে, তাহ”লে তার সমুচিত সমাধান 
শীঘ্বই আপন৷ থেকে এসে পড়বে, আর নীরৰ হয়ে থাকার দরুন তার ইঙ্গিত তুষি স্তনতেও 
পেয়ে বাবে 1 


১৯. 


[ সংখ্যা-_২ মারের সঙ্গে কথা 


ৰথন কোনে৷ সসস্যার বধ্যে পড়বে তখন এই উপায়চিকে প্ৰয়োগ ক'নে দেশো। । বানু 
হয়ে অশ্মির হয়ে উঠে৷ না ; নানারকন ভাবন৷ এনে যাখার মধ্যে তালগোল পাকাতে ন৷৷ 
খেকে, ব্বিত হয়ে তখনই একটা উপার খুঁজে বের করবার চেষ্ট৷ না ক'রে, কোলোরকন দুটো” 
ছুটি সা ক'রে-_বাইব্রের তুটোতুচি্ব কথা বলছি না, কারণ লোকের এটুকু বুদ্ধি থাকেই বে 
বাইরে কোনো উদ্বেগ সেশানে৷ ঠিক নত, কিন্ত আমি বলছি তিতরে ভিতরে নাখার মধ্যে ষেষন 
করা হয়_তেষন কিছু না ক'রে শুধু নীরৰ হয়ে থাকো. যার যেহন প্রকৃতি সেই অনুখারী, 
মনের নৰো শাক্ত থাকে৷ বা একটা প্রত্যাশ? আখিয়ে স্াশো. একট। তীবু আম্পৃহ। কিংব৷ উদার 
উল্যুক্তত। কিংব। দূইই একত্রে রাখো, আত্ম আহ্বান করতে খাকো৷ সেই আলোকে ৷ 
এতে সমুচিত বীনাংসার পথ খুবই সোজা হরে যায়। 
. . ৰ 


প্রশ্ন : মানব আর অতিনানবের বখো কি সাঝাবাঝি কিছু খাকলে ? 


উত্তর : ত হয়তো অনেক র্মকনই থাকলে । 

নানব আন আতিযানৰ ? এখানে নতুন অতিমানসের আলে পাওয়) নানুদদের কথা 
বলছ না তো? তোমন। বলহু তাৰই কখ। বাকে আসর) অতিনানব নাম দিয়েছি, অথাৎ যাৰা 
সাধারণভাবে নানসঙ্ন্ন নিযে তাদের সাধারণ ভাবে প্রাপ্ত দেহকে ক্মপাস্থসিত ক'বে ফেলতে 
পারবে । তারই নাঝালান্ি অবস্থার কখা। বলছ তো? আংশিক ভাবেৰ সাফল্য অনশাই 
অসংখ্য ব্রকলের দেখা ঘাবে । প্রতোকের উপযুক্তত৷ হলো ভিনু তি ক্ষনের, কাছেই 
ক্পান্তরের লাত্রা ও সেই অনুযায়ী হবে, তার মধ্যে আবান অনেক প্রচে্। অকপবিস্তর বা ও 
হয়ে বাবে, আবার কতক পাক হবে, এমনি ক'রে আতিৰানৰেন্ন বতটা। কাছাকাছি পৌ"ছানে। 
যার, তার নধ্োও অনেক তারতন্য থাকবে । 

যা৷ নারুলী প্রশ্থুতিকে ছাড়িয়ে উঠতে চার, বানা সতোর সম্পর্কিত আতাস্কন্ীণ অনু- 
ভূতিকে বান্তনে সফল করতে চায়, যারা উপরের পরাংপরের দিকেই লক্ষা না রেখে অস্র্বলন্ধ 
চেতনার ন্মপান্তনকে নাহ এবং বাস্তব ভাবেও দাখক করতে চায়_তানা। সবাই হলো অতি 
সানবত্বের পাঠশালার শিক্ষা । কে কতট৷ সাফল্যলাভ করছে তার নৰো অসংখ্য বকনের 
বৈচিত্ৰ্য আছে । যতবারই যেমন বেৰন আমর প্রয়াস করবে৷ যাতে সাধারণ বানুষের অবস্থায় 
আর থাকতে না হর, যাতে আসাদের সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিস্লাতে দিব্য সতাই প্রতিফলিত হতে 
পারে, যাতে অজ্ঞানের স্থার। ন৷ হরে আৰরা দিব্য সতোোর দ্বারাই নিয়ধিত হতে পারি, ততবার 
আসরা। সেই অতিযানবন্বের শিক্ষাই গ্রহণ করতে থাককে।, আর সেই শিক্ষাতে যতটা সফল 
হতে পারবো সেই অনুযায়ী আমর) ছাত্রাবস্থার উচ্চ বা নিব পর্যায়ে থাকবে) । 

এ সৰন্তই হলে৷ বিভিন্ন স্তরের কথা । কিন্ত আসল প্রশ্ন বেখানে দুই প্রয়াসীর মধ্যে 
প্রতিষোশিতা চলেছে কে আগে ছররী হতে পারে, বে মৰদেহুকে দিব্যে ক্ষপান্তরিত করতে 
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চাইছে কিংবা যে নাঙুলীতাষে তার ক্ষর চাইছে। অর্থাৎ এ হলে৷ স্নপাস্ত্ন ও অবক্ষয়ের 
বব্যে এক প্রতিদ্বন্িত৷, কে জেতে আর কে হাব্বে। শেঘ পর্যন্ত এর ফলাফল থেকেই বোবা) 
যাবে যে কে কতটা সফল হলো : হয় তেষার সাফল্য. অর্থাৎ অতিমানবত্রে পৌছে আপন! 
থেকেই বলবে “আনি পৌছে গেছি”-__নতুবা সেই মৃত্যু । ততকাল পৰ্যন্ত এই প্রতিযোগিতা 
চলতে থাকল । 

দুইএর লব্যে একটি হবে. হয় সাফল্যে পৌঁছে জিতে বাবে, না হয় জীবনে একলসয় 
ছেদ পড়বে, লাফলোর পথে যাত্ৰ৷ তখনকার মতো থেষে যাবে আর পথে যতক্ষণ ররেছু তত- 
ক্ষণ গন্তব্য থেকে অল্পবিস্তর দূবেই ররেছ ; ঠিকানার গিৰে না পৌ ছলে। পর্যন্ত জ্রান৷ বাবে না 
যে কোন অবস্থায় এখন এসেছ । শেষ জিনিসটাই হলো বিবেচ্য । কয়েক শত বা কয়েক 
সহস্ৰ বন্ধৰ পাব ক’ৰে কেউ যখন আবার এখানে ফিরে এসে পিছনে দেখার দৃষ্টি পাবে তখল 
সে বলতে পারবে “আগে এই অবস্থ। ছিল, তার পরে হলে৷ অন্য অবস্থা, এক ধাপ উন্নতি 
হলো, তার পরে হলে। আর এক বাপ”...সনস্তই অতীতের ইতিহাস । সনস্তট৷ ঘটনাই 
ছাল। যাবে এতিহাসিক অনুভুতিস্রপে । ততকাল পৰ্যন্ত আঙর। পথেরই যাত্রী, সাফল্য 
লাভের কাজে নিবুক্তপ 

কতটা এলাৰ আস কোণায় পেোঁ'ছলাৰ, এ সব কী পেশি না ভাবাই ভালো, কারণ ওতে 
ৰাধনদড়ির্ব পিছুটান পড়ে, ভালে) ক'রে ছুটে চল৷ যার না ॥ কোপার গিয়ে পৌ'ছতে চাইছ 
সেই দিকেই নঙ্গন দাও. সকল শক্তিকে তাতেই প্রয়োগ কানো ৷৷ কোপাম এখন আছি তা 
নিয়ে ভাবনার কিছু নে্ট। ওটা হলে৷ ইতিহাসের ব্যাপাৰ, পৰে গান৷ যাবে। 

আনাদেস শরণ প্রচেষ্টার ইতিহাসডষ্টা তখন বলবে-লিক্ষেবাও হয়তো সেখানে 
উপস্থিত পাৰদৰে৷ =-সেই তন বলবে যে কি কি ঘানর) কৰেছি আৰ কেমনভাবে তা করেছি 
১তআপাতহ এখন কাকের পাল৷---সেটাই এখনকার একমাত্ৰ দৰকাৰী কণা । 

* * = 

প্রশ = ভগৰতবিবোধী সম্বন্ধে 

উত্তর : এই একটি জিনিস আষি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে শতকরা নিরানব্যই জন 
নিজের বিয়ে নিজের কাছে এই একই কৈফিরৎ দিয়ে থাকে, আর প্রায় সকলেই আমাকে 
সেই এক রকন কথাই জানার, “বিরোধী শক্তির। আমার উপর খুব জোর আক্রমণ চালিয়েছে ।”" 
কিন্তু সেখানে আলল কথ) এই যে তাদের নিজেদেরই প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেক-কিছু বিরোধ 
আছে য৷ বাগ লালতে চাইছে না, অথচ পুরো গোঘটি চাপানে৷ হচেছ বিরোধী শর্তিদের হাড়ে । 

লতা কথা৷ বলতে কি আমি দেখছি যে ক্ৰমশ এখন সেই অনস্বাই এসে পড়ছে যখন 
বিরোধী পক্তিরা কেবল পরীক্ষ। নেবারই কান করবে-তারা থাকবে কেবল তোষাদের 
আধ্যাঝিক প্ররাসের বাস্বরিকত৷ সম্বন্ধে পরীক্ষা নিয়ে দেখবার বন্য । তোমাদের কাজে 


১৮ 


[ সথ্যা_২ মায়ের সঙ্গে কথ। 


এয়া বাস্তবিক বিন্যেগিতাই করে-_সেইখানেই এদের বান্রবতা__কিস্ত যখন তুমি একট 
গণ্ডী পার হয়ে যেতে পারলে. তখন তা এতই পালা ও নিস্তেন্দ হয়ে বায় বে তাকে আর 
প্রকৃত বিরোধিতাই বলা চলে ন৷ ৷ অব্যত্ত জগতের দিকে কিংবা লিগৃঢ দৃষ্টি নিয়ে এই 
জগতের দিকেই বদি চেৱে দেখ, তাহ'লে দেখতে পাবে বে বিরোধী শক্তিরা ঘখেষ্টই বাস্তব, 
তদের কাজগুলিও পুরোপুরি বাস্তব, তগবত্-সাফল্য আসার বিরুদ্ধে তার। বিরোধিতাই করে, 
কিন্তু বেষলি তুনি এ স্বাজোর বেড়। পার হরে অধ্যান্ব-রাজোযর বালিল্লা হলে, যেখানে ভপৰান 
ছাড়া আর কিছু নেই, তখন এই তথাকথিত “বিরোধী শক্তি''রাও তাঁর সম্পূর্ণ লীলার একট) 
অংশম্বক্থপ হরে দাড়ায়, তখন আর তাকে বিরোধী ধলা চলে স৷ ৷ শুধু বিস্বোধিতার চেহারো। 
নিয়েই তারা রয়েছে : তারও কারণ এই যে আসলে স্বস্বং ভগবাদই তার লীলার প্ররোদ্ধনে 
তাই ঘটিয়েছেন ৷ 

শ্বীজ্রবিন্দ ভার '‘যোগসৰনৃষ’’ (The Synthesis ০০8) গ্রন্থে দ্বৈত মতি" 
ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা লিখেছেন বে স্কৈততাবের অভিবাক্তি হয়ে আবার তার পুনৰ্ম পি হয়। 
ঠিক এই ব্যাপানেন সম্বন্ধেই তিনি ও কথ৷ বলেছেন কিল) জানি লা, ত) নাও হতে পাকে, কিন্ত 
তৰটা একই । এ তঙ্বকে এদিক দিয়েও দেখা যায়। তিনি বলেছেন বাক্তি-নিৰ্বাক্ি, 
জশ্বর-শব্তি, পুরুঘ-প্রকৃতিৰ শ্বৈতভাবেৰ কণ),..তার সঙ্গে এটিও আছে, দিবা-শদিৰা । 

* * ক 
প্রখু : সধ্যাস্বসস্াসন উপর কোন কাজের তার? 


উত্তৰ অনন্ত বৃক্ ও তাৰ 9২ অভিব্যক্তির মাঝখানে সংযোগশৃখ্খল স্বন্ধপ হওয়া, 
বাস্তবের সঙ্গে বল্লেন মিলনভূনি হওয়াই তার কাজ । 

এই লন) শৰ্সোচচ ভগবংসত্তাকে চিনে নিরে তার সঙ্গে বিলিত হতে পারে : আবার 
তার এবং এখানক্যব এই সাহা অভিব্যক্তির মাঝখানে সব চেরে বিশুদ্ধ ও খাটা নধ্যন্বস্বন্পও 
হতে পানে । আপন অপ্ররের তেজে এই সত্তাই চেতনাকে তগবানের দিকে ফেরাতে পারে, 
আর অধ্যায়সতান চেতনা তগ্ান্মকে অনুভব করতে শুরু করে। নু 

যাকে বলা হম ''অধ্যায়সত্ত৷'' তা জড়জগতে নামিয়ে আন৷ তগবং-কৃপাৰ একটা পরিবেশ 
স্থা্ট মাত্ৰ, যাতে লে নেবে আসার পরে আপন চেতনাতে তার নুন উৎপত্তি সম্বন্ধে সদাগ 
হয়ে সেখানেই আবার ফিরে যেতে আম্পৃহী করে। বস্তুত এ সেই ধরনেরই পরিবেশ তৈরি 
ফর বাতে যুক্তির বাতাস আসে, দরজ। খুলে যার, চেতনার উন্বীলন হয় । এর ভিতর দিয়েই 
সতোর উপনন্ধি আসে, আল্পৃহার বা-কিছু তেন্দ ও সার্থকতা আসে। 

উচচ স্তর থেকে যদি দেখ, দেখবে যে এই বিশে জিনিসটকেই মানুঘ বলেছে আনা), 
হার মধ্যে এই দীধ্ি ও যুক্তির প্রেরণা রয়েছে, এর কাজ পরন সতের দিকে যাত্রাপথকে 
উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া, আমরা। বে অক্ঞানতার পঞ্ষে ভুবে আছি তার থেকে উপরে টেনে তোল), 


১৯ 


অীঅরবিষ্দ মন্দির বস্তিকা বর্ষ-১৯] 


য্াল্ত৷ জালিয়ে দেওয়া. যেখানে যেতে চাই সেই দিকে এগিয়ে নিয়ে বাওয়া,---মোটের উপর 
'ভূগৰত্-কূপাই বিশ্বেত্ৰ নাঝে এই পরিবেশ এনে দিয়েছে যাতে ঘোর অন্ধকারে চাপা-পড়া। 
বিশ্ব তার কবল থেকে রক্ষা পায়। 

আবাদের বে অস্তরান্ম। (5041) সে হলো তারই ঘনীভূত বাষ্টগত ক্ষপ, মানুঘেশ্ম 
সত্তার নব্য শব্যাক্সসতার (3728736) ব্যজি্সপী প্রতিভূ। এ জিনিস কেবল মানুঘেরাই 
বিশেত্ব, মানুঘের সখোই তা খাকে । অন্যান্য জগতের কোলে সত্তার নধোই এ জিনিসটি 
নেই, ঘদিও আকার অবলম্বন নিয়ে সকলেই বেঁচে আছে । এ কখা। বল৷ চলে বে সানুঘদের যধো 
তাদের সেই বন্তবাক্াই হলো। আব্বার প্রতিনিধি, যাতে এই বিশেদ ছিনিসটির সাহায্যে তারা 
তাড়াতাড়ি এগোতে পারে বাক্তিন্র অগ্রগতি তার অস্তরাষ্যার স্বাত্রাই সম্ভব । মুল আত্মার 
ক্রিয়া সাধারণ ও সমগ্র ভাবের । 

“নবজন্ন' বলতে বোঝার অধ্যান্ধ-ীবনে ও অধ্যান্ত-চেতনাতে নতুন ক'রে অল্ম 
পাওয়া. তাতে স্বয়ং সুধ্যাত্মসত্ত৷ (50110) কিছু আংশিকভাবে এসে অন্তরান্কার (50891) 
সাধালে অস্ভিষেন কর্তা রূপে জীবনকে লিরস্িত করতে শুরু করে! কিস্য অতিমানলের 
যুগে সেই আলা পুরোপুসিভাবে সব-কিছুর সরবন কর্তা হবে, স্বতঃক্ৰিমতাবে, পূর্ণ চেতনায়, 
সহজে । 

আহ্মাৰ সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত কেবল বুখেই বলি, বই পড়ে লানি, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল 
সস্পষ্টভাবেই তাৰ ধানণা কৰি কিন্ত চেতনাতে বান্তবন্থপে তাৰ ধনাস্চোমা পাট লা, তার কারণ 
ততক্ষণ পর্দস্থ দাড়ান নগো নবন্দন হয়নি ॥ তা যখন হবে তপন গে নম হবে অনেক 
বেশি বাস্তব. অনেক ভীবন্ত, এই বস্তন্গগতেন সব-কিছুর চেয়ে হাসো বেশি সুনিশ্চিত । 
সভায় সন্ায় এতেই অনেকপানি পাকা এসে ঘায় ॥ যখল আস্মান সাজাই হবে স্বত:বাস্তব 
ও স্বতাপুকাশ সত্য, তখন সেই বাস্তব অন্তিষ্কের পরিবেশে অবাধে শ্বাদণ্রহণ কলা চলবে, 
আর তখনই জানা যাবে যে এতকালেন সীল অতিক্রান্ত হঘ্ৰেছে । কিন্ত যতক্ষণ পর্যস্ত সব কিছুই 
ব্ররেছে অস্পষ্ট ও শ্ৰনিদি্ট _তপন আনা সম্বন্ধে যতই বা শোনা হোক, ত) আছে ভ্রাললেও সেটি 
বাথ দান) হবে না, তার কারণ অবশ্য এই বে লবজনুৰ পাঞ্না এখনও হয়নি॥ যতক্ষণ 
পৰ্যস্ত তুনি বলছ, “হী, আনি য৷ স্মূলচক্ষে দেখছি, বা স্পর্শ করছি, ভোগ করছি, কখনো 
বা ক্ষুষায় পীড়িত হচ্ছ. কখনো নিষ্বার আতুর হচিছ, এ সবই প্রত্যক্ষ সত্য, এই তে৷ সব 
কিছু বাস্তব", ততক্ষণ পর্ধন্ত তার মালে বেড়া পার হতে পারোনি, আব্বার বধ অন্নলাত হয়সি। 

বন্ধত অধিকাংশ সানুঘই ররেছে পরজ্ঞা-ানল।-আঁটা খরে বন্দীর নতে৷ ; বেন পস্বন্ধের 
অবস্থা নিয়েই থাকে, অথচ সেগুলে। খুলে দেবার চাবি রয়েছে নিজেদেরই হাতে, সে-চ্যৰি 
তার। ব্যবহার করে লা। অবশ্য এষনও অনেক আছে বাসের চাবির খোজ পর্যন্ত জানা 
নেই, কিন্তু বারা শুনেছে এবং জেনেছে তারাও অনেককাল পর্যন্ত ইতস্তত করতে থাকে 
সে-চাৰি কাছে লাগাবে কি না, সন্দেহ করতে থাকে যে খোলার ক্ষষত৷ তাদের আছে কি সা, 


১১৬৪ 


[ সংখ্যা ২ মায়ের সঙ্গে কথা 


কিৰবে৷ খাকলেও সে কাছট। ভালো হবে কি না._আর ভালো হবে দ্রেনেও তথন আব্যর 
ভয় করতে থাকে, ‘কিন্তু তার পরে কি দশা হবে ?'’ এই ভরটাই তাদের সব চেয়ে বেশি বে 
আলো। আর বুক্তির নধ্যে ভূবে গেলে নিজ্দেদেরকেই তার। হারিরে ফেলবে । নিজেদেন্ 
আমিত্ব জ্ঞানচিকে তার৷ আগলে রাখতে চায়। এই নিখ্যাকে আর দালত্বকেই আরা পছন্দ 
করে; ভিতরে ভিতরে একেই ভালোবাসে, একেই আকড়ে থাকে | এই ধারণাই তাদের 
মৰ্যে বন্ধসুল বে এর গণ্ডী ভেঙে গেলে আর তাদের অস্তিত্বই রইল না । 

এই সব কারণেই যাত্রাপথ এত দীৰ্ঘ হয়, বাতা এত কঠিন হয়। কিছুতেই আর এ 
ভাবে থাক! নর, এ যদি যপাখই তুমি ইচ্ছ। করে, তাহ'লে সব-কিছুই সহজ, সুশর, শীঘ্র ও 
আনন্দের হয়ে আসে-_যদিও সহন্দ ও আনন্দের বলতে সাধারণ বানুঘ বে তাবে বোঝে সেই 
ভাবে নয়। প্রকৃতপক্ষে এবন লোক খুবই কৰ বার! সংবর্থ চায় ন৷ । এমন লোক খুবই কন হারা 
বখার্ঘই চাইবে যে স্বাত্রি আর ন৷ থাক, আলে৷ হোক । প্রায় সকলেরই কাছে আলো মানে বা 
অন্ধকারের উল্টো ৷ “'ছায়। না পাকলে ছবি খোলে না, লড়াই লা খাকলে য় ক হয় না, 
কষ্ট না পেলে সুখ হয় লা”_এই ধারায় তার) ভাবে । তোনরাও যতক্ষণ এই ধারাতে ভাবছে 
ততক্ষণ আন্তার নধো নবজল্ন হয়নি ) 

* ৰু * 


শক 


শ্রভোকেরই জীবনে যে নিরতির বোঝা বইতে হচ্ছে, এই ভাবতে তাকেই বলে কন 
তা আসে পগতচীননেন কর্মফলের জের টেনে ; সেই কর্ণকে এ জীবনে ক্ষয় করতে হবে, 
এই কথাই চেতনার উপর গুরুতার হয়ে থাকে । 

ব্যাপারটি এই ধলনের ॥ চৈত্যসত্তা। দল্স খেকে ছন্নান্তারে অতিক্ৰম ক'রে যেতে 
থাকে, আর প্রত্যেক বাসের জীবনই হর উন্নতিন্ন দিকে এগিয়ে বাবার পক্ষে এক এক দফার 
স্থবোগ এবং উপায় ; কিন্ত এলনও হতে পারে বে চৈত্যদত্ত৷ হয়তো ইচছা। করেই দেহধান্তণ 
করেছে কোনো-কিছুর তোগ বা অভিজ্ঞতার জ্বন্য, কোলো-কিছু শিক্ষা নেবার জনা, অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়ে নিদিষ্ট কোনো দিকে উৎকর্থলাতের জন্য । অত:পর সেই জীবনে এক অভিজ্ঞতা 
থেকে অন্যান্য অভিজ্ঞতার ব্যাপারও এসে পড়ে, তোসার আত্মা তখন উদ্দিষ্ট স্থানে 
সা পৌ'ছতেও পারে ; ওর নধ্যে অনেক বিচ্যুতি ব্যতিক্রন বিপরীত ব্যাপার ঘটে যেতে পারে 
এই রকমই হয়ে থাকে ; এই তাবে পখনষ্ট হয়ে সেই আত্মাকে আবার ও চেয়ে ভালোরকস 
সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয় । আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে আত্মার পক্ষে তার অভিপ্রেত 
কাজ হওয়া, অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাকে নিতান্ত অনভিপ্রেত ঘটনাচক্রে সধ্যে পড়ে ৰেতে হয়, 
কেবল বিঘরের দিক থেকেই নৱ কিন্তু উন্নতিয় পক্ষেও বৰ৷ অনভিপ্রেত । তখন আবার 
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নতুন ক'রে আগের অভিঞ্রতা্র পুনরাবৃত্তি করতে হয়. সেখান শেকেই আবার শক্ত করতে হয় 
বাসের চেয়েও কঠিন অবস্থার বধ্যে। 

আর বদি--বস্তুত অনেক কিছুই হতে পারে-_বদি দ্বিতীয় বানের চেষ্টাও পণ্ড হর, 
যা করতে এসেছিল তা করা অসন্তৰ হয়ে পড়ল, যেনন হনে করে! দেহ ঠিকই আছে কিন্ত 
তাতে ইচ্ছার কোনে৷ দৃঢ়তা নেই, চিন্তা হরে গেছে দূৰ্বল ও বিকারযুক্ত, কিংবা অহংবোবের 
দিকট। অতি প্রবল, তাই নিয়ে কিছু প্ররাল করতে গিয়ে সে আত্মহত্য৷ ক'রে ফেললে । এতে 
অবস্থা বিশ্রী কনের হরে ওঠে । এমন অলেক হতে দেখেছি ; ওর ফলে এমন মারাম্মক 
ৰকম কর্মের স্ছাষ্ট হয়, তখন অনেক ভ্রল্ন থেকে জন্বান্তরে জের সালে টেনে চলতে হয়, তবেই 
শেঘ পর্যন্ত তার ক্ষয় হয়ে মত্বা আবার বখাকর্ডবা করতে পারে । ওর ফলে প্রতি অল্বেই 
অবস্থা কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে ওঠে, তখল আরো। বেশি কষ্টপ্রয়ালের দরকার হর। 
শোনা বায় বে এই বিড়ম্বন৷ থেকে নিছৃতির কোনে৷ উপায় নেই | গতজন্নের অৰচেতন 
স্ত্রতি আপন৷ হতেই বিপদকে ফাকি দেবার একটা অদম্য কানন) জ্বাগিয়ে তোলে. তখন আবার 
আগের লতা কিংবা তার চেয়েও বেশিরকৰ বোকানি করা ক্তরু হয়ে বায় । ফলে বিড়ম্বনার 
উপর বিড়ম্বনা আলো রেড়েই চলে ॥ উপরস্ত এক একটা সনয় এনদ এসে পড়ে- লঙয় 
অথবা ঘটনা-এতিক-যখন সহায়ও কেউ নেই, উপদেষ্টাও কেউ নেট, আশ্রয়ের মতো 
কেউ লা থাকায় নিতাপ্তই তুলি একা : ঘটনাচক্র ও বেলন নিদারুণ, অবস্থাটা ও তেমনি মন্দির) 
হয়ে ওঠে। 

কিন্ত উ লন স্ৰস্থৰাত্স৷ ঘদি উপরে একবার আম্মরিক আবেদন জানায়, ভগৰং-কৃপার 
যদি সে স্বাস্থ হয়, তাহ'লে অন্ত পরের দ্ৰদেষ এমন অবস্থান্তস আলকে ঘার এক ঘায়ে সমস্ত 
কর্ষচক্র কোণায় বিলীন হযে যাবে। ত্র সময়ে খুবই সাহ খাকা দরকার, সহাগুণ 
পাক৷ দৰ্কাৰ, কিন্ত আনেক সময় খাটি প্রেন-ভক্তি থাকলে তাতেই যপেষ্ট কাজ হয়. ..তার 
ভোলেট সকল নিপন্ডি কেটে যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরকার অদয়া সাহল, 
অটুট ধৈর্দ,--আস বিশেদ ক’লে পূৰ্বজন্ৰে আত্মহত্যা হয়ে খাকলে স্কোনোবতেই তাতে 
প্রবুক্ধ না হয়া _-কালণ তার ফলে নিশ্চয়ই একটা সারান্তক পরিস্থিতি হয়ে গড়াবে । আরো 
এক বদভ্যাস আছে, কোলো। বিপদ-আপদ এসে পড়লে“তারীস্থুবীন ন৷ হয়ে কোনোনতে 
সরে পড়বার চে। করা । বেলনি কিছু কষ্টের অবস্থা এসে পড়ল, অলনি পালাও পালাও, 
তা লা কানে কষ্ট এলে তাকে হজম করতে হৰে, নাথ খাড়া ক'রে থাকতে হবে ভিতরে 
একটুও লা কেঁপে. হী, ভিতরে বখন সনে হচেছ যে আর বুঝি পারা যায় ন৷ তখনও যেন 
ভেঙে লা পড়ো ৷ সাথী সোজা) রেখে বতটা পারো স্বির হতে থাকবে, সে যেনন নাড়া দিচ্ছে 
তুৰিও তেমনি লড়বে না । 

আসলে এই জিনিসটাই চাই : ভগৰৎ-কৃপার উপর অটুট আস্থা, কৃপার সম্বন্ধে অনুভব 
করা, কৃপ)-আহ্বালের মধ্যে তীৰ ্কান্তিকতী, এনে ফেলা, কিংবা তার চেয়েও তালে হবে 


হং 
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নিজের মবো তার সাড়া জ্ঞাগিয়ে তোলা,__বিপন্তির গিউগলো এবার খুলে আসছে, ছেড়ে 
যাচ্ছে, এইভাবে কৃপার অপূর্ব শ্েহস্পশদে নিজের দিক শেকে সাড়া দিতে খাকা ৷ 

ইচ্ছার জোর খুব বলিষ্ঠ আর সুদৃঢ় না হলে তাতেই মুশকিল বাধে । আর লব চেয়ে 
দরকার প্রতিরোধ-শক্তি । প্রলোভনকে প্রতিরোধ করা, আগেকার দ্রন্ষে বে প্রলোভন 
মাম্মাম্বক হয়ে উঠেছিল, তার প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে ৷ ধতনবার তান কাছে হার 
মানবে ততবারই আনে। নতুন করে তাঁর বিক্রম বাড়বে ৷ একবার একটু দয় করতে পারলেই 
ত সুঘড়ে যাৰে। 

ব্যাপার তখনই তরাবহ হয়ে ওঠে যখস তোমার শক্তিও নেই ব৷ সাহস নেই, কিছুতে 
তাকে অয় করতে পারছ ন৷ এ অবস্থার অনেকেই আবার কাছে এসে বলে, ''আর পারি লা, 
আমি মরতে চাই, সরে পড়তে চাই, এবার ষরতেই হবে.”-__তার উত্তরে আনি তাদের বলি, 
“তাই যদি হয় তবে নিজের কাছে বরো ৷ তোমার ত্র আমিটী নাই বা বেঁচে স্রইল, ওকে 
কেউ বাচিয়ে রাখতে বলছে না ৷ নক্মতেই বদি চাও তে৷ নিজের কাছে হত্পে যাও লে সাহস 
তোমার বসুক, বা প্রকৃত সাহসিকতা). নিজের অহং থেকে মৃত্যু ৷” * 

ফিল্রু কর্ম যখন বয়েছে তখন তার জন্য কিছু করতেই হবে অহং থেকেই কর্মের 
্্ট, অহংকে কিছু কৰ্ম করতেই হয়, কিন্ত সনম্তই তার ছ্ন্য ক'রে বেতে হবে এনন কথা৷ 
নয়। সত্য এইগানেই ৷ কেবল অহংটি ছেড়ে গেলেই হলো. তাহ'লে কর্ম ও সেই সঙ্গে 
ঘুচে যাবে । লে পক্ষে সাহান্যও পেতে পারো, সেম্বন্য শক্তিও দেওয়া যেতে পারে, লাহুস ও 
জোগালো ধায়, কিন্ত তার সম্বাবহার হওয়া। চাই । 

যদি তেবে দেখতে যাও ছে আবর। প্রকৃত কোন বস্তু আৰ বাস্তবে কোন বস্মতে এসে 
ড়িয়েছি, তাহ'লে দূম্বের নধ্যে এতখানি বিস্তীর্ণ ব্যবধান দেখে সময় দনয় তোমার বাথা 
খুরে বাবে। কিন্তু নাণ৷ ঘুরলে তবু অটল খাকবে। একটুও নড়বে ন৷ ৷ নিশ্চল পাখন্ৰের 
মতে৷ স্থির হয়ে থাকলে সে ভাব আপনিই কেটে বাবে ) 

সাধারণত. যপন কর্কে জয় করবার ও কৃপায় স্থারা তার ক্ষয্ন হবার সনয় আলে, তখন 
ঠিক কোল কাৰণ থেকে সেই কর্মের সৃষ্টি তার ছবি কিংবা জ্ঞান কিংব। অনুভূতিও এসে পড়ে 
আর সেই সময় খেকে তোনান বিভ্তস্ধীকরণও শুরু করতে পারে) । 

কিন্ত সেই সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তে, যখন উদ্বেগ ও আশংকা সব চেয়ে তীৰ, 
সেখানে আঘাতা্টকে তোষার্ন সহা ক'রে নিতেই হবে, নতুবা সেখানে আটকে গেলে আকার 
গোড়া খেকে একই জিনিস বারেবারে স্তরু করতে হবে । 

একদিল বা একটা বুহূর্ত আসবেই যখন এ কাজ তোলাকে ক'রে ফেলতেই হবে, সেই 
সত্যিকার আতান্তরীণ তঙ্গীটি গ্রহণ করতেই হবে, যাতে যুক্তি আসে । প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে 
এখন তেমনি সুবোগের নৃহূর্তই এসেছে য৷ অনেক হাছার বছর পরে একবার আসে, অথাৎ 
উপরের শক্তির সচেতন সক্ৰিয় সাহায্য এসে হাদির হওয়া । এতাবৎ এই কথাই ছান। ছিল 
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বটে যে কৰ্মফলকে কোনোলতেই মুছতে পারা বায় না, কেবল বিশুদ্ধীকৰণের স্রোতে তাকে 
ক্ৰমে ক্ৰনে ক্ষয় ক'রে ফেললে তবেই তা বদলে যেতে কিংবা মুছে যেতে পানে । কিক এই 
নবাগত অতিমানল শক্তির স্বার। তা সম্পূর্ণন্থপেই সম্ভব হবে, কর্ম খেকে নুক্তির থ্ৰ ক্ৰমিক 
ধাপগুলিকে একে একে অতিক্ৰম করবার কোনো দরকারই হবে না । 

. * ৰ 


জডুবস্তার মধ্যে ভগৰানের পূজা 


সকল ধর্মেই, আর বিশেষ ক'রে গুহাবিদ্যার শিক্ষাতে, তার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলি 
আর নিরমাদি যথাবখ নিখুতভাবে অনুসরণ করতে হ্বর। প্রত্যেকটী: উচচাব্ৰিত শব্দ ও 
মুদ্রার বিশেঘ বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব আছে, সেই সব নিরবের কিছুমাত্র নড়চড় কিংবা! ভুল- 
শ্ৰান্ত হলে তাৰ খেকে অনিষ্টও হতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনের বেলাতেও তাই, বদি 
সুষ্ঠু জীবনযাত্রার নিয়নগুলি বখীযখতাবে বেলে লা চলো. তবে দৈনিক দ্রীবনে গণ্ডগোল 
বেধে ষাবে। 

আনো যেলন, দেহটাকে বদি বলে৷ ভগবানের বন্পিন্ন, তাহলে সেখানে ডাক্তারি বিজ্ঞানের 
নির্দেশ লেনে চলাই হাবে তাকে আরাধনা করবার সবিশেষ পদ্ধতি, যত সকনের ডাক্তার 
আছে সবাই হনে সে পৃজার পুরোহিত, তাদের পৌরোছিত্যের নির্দেশ গুলি সেখানে পালন 
করতে হবে দেহ স্ব তগবানের পূজার জন্য ডাক্তারি শাস্তের বিধান নিবিবাদে নেনে চলতে 
হয়। 

প্চেচর্চ ও পেশোনুতির ব্যাপারেও এ একই কথা৷ । তেননি আনান এই অড়বিশ্বকে 
যদি বল৷ হয় তগনালেন বাহান্ষপগ্রহণ ও অভিব্যক্তি, তাহ'লে ড়নন্ত"গস্পকিত বা-কিছু 
বিদা। বা শান্ত স) বৈজ্ঞানিক পক্ৰিয়া পনস্তকেই জানতে হবে তাৰই পূচাব আনুটানিক ক্ৰিরা । 

মঙ্গল দি থেকেই প্রশ্ব এক জারগাতে গিরে ঠেকছে যে ভাবেই পুজা করতে 
নাগো. আসলে যা লরকার তা পূর্ণ আন্তপ্রিকতা, একাগ্রতা, অকপটতা, যা-কিছু করবে তা 
পূর্ণ নিষ্ঠা ও পূৰ্ণ শ্রদ্ধার সঙ্ষে করা । 

ভীবল-যত্তের এই আয়োজনের যধ্যে কতই 'বুঁ্টিনার্টি, সনস্তই যদি বিলদতাবে জানা 
হয়ে যায়, তখন দেখনে-যে ভগবানের কাজের এই আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি কতই পরনাশ্চৰ্য---সবই 
নিখুঁতভাবে জানা, কোপাও কিছুদাত্র ভূল নেই, ক্ৰাট নেই। তা দীক্ষাকে অতি নিখুত 
ভাবে অনুসরণ ক'রে চলেছে এই উৎসবানুষ্ঠান।” 
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জীবনের অভিযান চলেছে আড় হতে চেতনার দিকে, অবিদ্যা হতে বিদ্যার দিকে । 
জ্বড়ে বন্ধন, চেতনার মুক্তি । বন্ধন একদিলে কাটে লী, চেতনার মুক্তি ঘটে ধীরেীরে 
প্রাকৃত দেহ-প্রাণলনেন লাঝে কৃণ্ডলিত অহস্তাৰ অনেক নূঢ় দাবি নিটিয়ে ৷ অহস্তা নূঢ় বটে, 
কিন্ত তবুও নিজেকে বিস্ফারিত করবার একটা আকৃতি তার মাঝে আছেই । * এই আস্ম- 
বিস্কারণের তাগিদে তার নাঝে জাগে আদর্শের বোধ, আর তা-ই, তার আাচানকে নিয়মিত 
করে ধর্মের স্বারা | পুৰ দেখ৷ দেয় ব্যক্তিগত ধর্মের, তারপর বিশ্বত লীতিধর্শের শাসন । 
অবশেছে চেতন৷ উদ্তীণ হয় লোকোত্তর দিবা চেতনার অনিবাধ স্বাতস্র্যে। তখন লৌকিক 
পাপ-পুণোর বন্ধনও তার থলে বায়। গীতার ভাঘায়, সে তখন সমস্থ ধর্মের অনুশালল 
ছেড়ে শরণ নেয় সেই পরল একের-_-বিনি লবার অন্তর্ধানী, সর্ধভুতের ‘নিবাস; শৰণং 
স্ব । এই পন্রপাগতিতেই আচারের বন্ধন হতে সে নুক্তি পায় দিবা-সন্কনেপর স্বাতষো । 

এই স্বাত্রে পৌ"ছবার তিনটি ধাপ রয়েছে । প্রন ধাপে আবাদের দেহ্বানুগত 
প্রাকৃত জীবন । সেখানে ভাল-নন্পের মান নিক্ষপিত হয় মুখ্যত দৈহিক স্বাচহন্দোস 'আদর্শ 
দিয়ে । কিন্তু ম্বাচছন্দা তো একার হলে চলে ন৷,--কেনন৷ মানুৰ সানাদ্দিক জীব, তাকে 
বাচতে হয় দশজনকে নিয়েই | সুতরাং স্থাচ্ছন্দাকে সর্বগত করতে গিয়ে দশের দাবির 
সঙ্গে একের দাবিন বুফা কৰতে হয়। কিন্তু রফার মাঝে একট। পীড়াবোধ আছে। এই 
পীড়াবোধ ক্রনে দূর হয় মানু বখন পস্বাথত্যাগে অত্যন্ত হন । তাাগের ভিতর দিয়েই সে 
পায় মনোময় জীবনের সন্ধান, দেখে ইত্রিয়-ন্ুখের চাইতে মনের সুখ বড়। লানুছের চেতনার 
মোড় তখন ফিরে বার অন্তরের দিকে, যলোগত আদর্শের অনুশীলনই হদ্ন তার পুরুতার্খ । 
অগ্নগতির পথে এই হল জীবনের দ্বিতীর ধাপ । অব্যাখ্বজ্ীবন তারও পরে । সে-আ্রীবন 
স্তরু হয়, অস্তযুখীনতার কলে সানুঘ যখন একট। বিবিজ্ঞ আদ্মলত্তাকে নিজের বধ্যে আবিষ্চার 
করে। এসত্বা একাধারে তার কুটস্থসত্ত৷ এবং চৈতাসতা দুইই | ক্টস্বসত্তা নিৰ্ষেঘ 
আকাশের যত নিবিকার প্বচ্ছ এবং প্রসনু, আর চৈতাসত্তা যেন তারই নাঝে একটি 
আলোর কমলের দল মেলা ৷ অআন্তর্ধানীর প্রশাসনই তখন যানুঘের জীবনের দিশারী, লৌকিক 
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ধর্ষাবর্ষ বোধের লয় হতে সে তখন নুজ ॥ তার তাবঙ্গায় বেদনায় এবং আচরণে তখন বৃহতের 
সতাসক্কক্পেরই প্রকাশ । 
. ৰু 

জীব একাধারে কর্তা ভোক্তা এবং অই।---এই তার স্বভাবের পরিচয়। তার কর্তৃত্বে 
শক্তির প্রকাশ, তোজুত্ধে আনন্দের, আর স্ৰষ্টুত্বে জ্ঞানের । বিজ্ঞান আনন্দ ও শক্তি বচ্ছেরও 
স্বভাব । কিন্তু বচ্ছে যা অসীন, জীবে ত৷ সসীম ৷ সীমার সন্কোচ ঘটার অহন্তা। অহং 
প্রকৃতির সঙ্গে অড়িয়ে আছে বলে তার দৃষ্ট' আচ্ছন্ন । সে নিঘছের গরছে কাজ করে, 
ভোগও করে- কিন্ত কেন করে ত৷ দানে দী। জানে ন৷ বলেই পদে-পদে তাকে ঠোক্কর 
খেয়ে চলতে হয়, সংসারের এত ঝামেলা লইতে হয়। জানতে হলে কর্তৃত্ব আর তোকৃত্বের 
প্ররোচনাকে ছাপিরে বিবিক্ত দ্ৰটৃদ্বকে প্রবল করতে হবে । কাজ করছি না, দেখছি কাম 
হচ্ছে ; ভোগ করছি না. দেখছি ভোগ হচ্ছে : সকল অবস্থাতেই এই তটস্ব ভাবটুকু জাগিরে 
রাখতে পারলে করনে চেতনার সন্ভোচ দূর হরে বার, অহংএর স্বান এসে অধিকার করেন ভুষ। ॥ 
তখন কৰ্ম্মখআৰ ভোগের যথার্থ শ্বব্ষপ প্রকাশ পার। অনুভব হর, আমার কর্ম এক দিব্য- 
সক্ধল্পেসই শক্তিস্পন্দ, আবার ভোগ এক চিন্ময় অন্তরারালেরই প্রশান্ত প্রসন্ুত । আমার 
কৰ্ষও তার, আনাৰ ভোগও তার ॥ 

এ হল বাক্তির অন্তর্জগতের কথা ৷ কিন্ত ছাড়া একট বাইরের দ্ৰখতও আছে। 
সেখানে লানুঘকে সনষ্টি-অহংএর শাসন মেনে চলতে হয়। সনষ্টি গড়ে ওঠে পরিবার সমাজ 
দেশ বা সম্প্রদায়কে লিয়ে। এর ব্যক্তির কাছে আত্মবিলোপের দাবি করে । দাবি একেবারে 
অসঙ্গতও নয়, কেননা সনষ্টির জন্য আন্বত্যাগে ব্যষ্টি-অহংএস্য প্রসার ঘটে। কিন্ত দিব্য- 
কর্ষবোগের সাধক গ্ালবেল, 'এহো৷ বাহা'। সমষ্টি তার প্রশান্তা নয়, তাৰ প্রশান্ত অন্ত 
ধামী। বিশ্বে যিনি অন্তর্যালী তিনি তারও অন্তর্ধাসী । স্বতরাং সাধকেন কর্ম হবে তারই 
বিশ্ববিধানের অনুগত । বে-পরিবেশে তার কৰ্ম, অজ্ঞের বুদ্ধিতেদ না জন্ষায়ে হয়তে৷ 
কখনও তিনি তার অনুগত হয়ে চলবেন ; আবার কখনও হরতে। প্রগতির তাগিদে বিপ্লব 
ধন্ঠাবেল। কিন্তু যা-ই করুন লা কেন, নিজের বা দলের স্বার্থের অনা বা কোনও 
কিছুর চাপে তিনি কিছুই করবেন না । তীর পরতো” কৰ্মই হবে বিশ্বান্তর্ধা্ীর সঙ্গে 
ঘোপবুক্তেত্ব কৰ্ম ॥ 

গোষ্ঠির শাসনের পত্রেও থাকে ধৰ্বেস্ব অনুশাসন | সাধককে অনেকদূর পৰ্যন্ত ত মেনে 
চলতে হয় বটে. কিস্ণু অন্তৰ্ধামীর সাক্ষাৎ প্রশাসন জীবনে সূর্ত হয়ে ওঠে যখন, তখন এ-বীৰনও 
তীর থাকে লা। ধর্ষের আশ্রর হল সগুণ । সবগুণ ভান নিশ্চয়, কিন্ত তাহলেও সে গুণ 
কিন) বাধবার পড়ি। শিকল লোহার না হয়ে সোনার হ’ক, তবুও সে শিকলই । যোগস্মেনর 
কৰ্ম হবে গুণাতীত ভূমি থেকে, গুণের ভুনি খেকে নয়। সে-কর্ম আত্মার বিশুদ্ধ আনঙ্গ- 
স্বভাবের স্কুরশ-__ প্রকৃতির ওশক্রির' তারই অনুগত, তার নিয়ামক নয়। 
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কর্মের বেলার বে বার প্রকৃতিকে অনুসরণ করে চলবে, এটা স্বাভাবিক । কিন্ত এ 
হন গোড়ার কথা । প্রকৃতির ন্বপান্তর ঘটবে-_এই হল সানুঘের দিব্য নিয়তি । অপর” 
প্রকৃতি ক্ষপাস্তরিত হবে পরা-প্রকৃতিতে, পর্গ-প্রকৃতি উত্তীৰ্ণ হবে পরসা-প্রকৃতিতে। প্রকৃতির 
এই উত্তরারণে বিশুদ্ধ সত্ত৷ চেতনা ও আনল্ের নিৰ্ষুক্ত প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশেই কর্ষ 
অৰদ্ধন হয়, গুণের বিকার হতে নূক্ত হর ॥ কর্মের সুচনা নিষিত্ত বা পরিবেশ যা-ই হ’ক 
ন! কেন, বৃহতের আনে৷ আনন্দ শক্তি বেন তাকে অভিষিক্ত কর্ে---এই হবে সাধকের আকুতি । 

. . 

কর্ম আনার নয় তার, বন্ধেরই সন্ধল্প আমার সক্ষল্পে কপ বরেছে __এই বোবে উদ্দীপ্ত 
হয়ে সাধককে কাছ করে যেতে হবে ৷ প্রশ্ন হবে, এই বন্দরসন্ধল্পের স্বহ্ৰপ কি? আমার 
সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ? 

আমাদের প্রাকৃত ভীবনের কেস্র্রে রয়েছে অহং। আমি কৰ্তা, আৰি তোন্ত।-_এই 
অনুভব আমাদের সৰ্বজনীন । এই অহংই আবাদের সৰ্বস্ব, এর বাইন্পে ধা. পিছনে আর- 
কিছুকেই আনত সাধারণত দেশতে পাই ন৷ । অহং নিজেকে মনে করে স্বৰশ, ক্িস্ত পদে- 
পদে প্রবাণ হয়ে যায়, লে একটা বৃহত্তর শক্তির য় বাত্র 1 এই শক্তির ন্মাল প্রকৃতি ॥ ৷ প্রকৃতিৰ 
ক্রি চলছে জগং ছুড়ে, সে-ই সব গড়ছে আর তাতছে। আনার দেহ প্রাণ বন এলন-কি 
আমার অহংটি পর্বস্ত এই প্রকৃতিরই গড়া । প্রকৃতির ক্রিয়৷ ভাড়া আনান মাৰো আরেকটি 
বস্তু রয়েছে. লে হচেছ আমার চৈতনা । এই চৈতন্যকে বলি পূৰণৰ ॥ পুরু এখন প্রকৃতির 
কুক্ষিগত তান সুখ-দুঃখের বোধ বা কর্ম প্রেরণা সবই আসছে প্রকৃতি খেকে । কিন্ত এই 
পুরুষের একটা নিজন্ম ধর্ম আছে-__লে হল তার স্থাতগ্র্য । পুরুষ বখন প্রকৃতির লক্ষে জড়িত, 
তখনও তার এই স্বাতয্বের আভিলান ফুটে ওঠে অহংক্ধূপে । অহং প্রক্ৃতিপরতগ্জ হয়েও 
নিজেকে শ্ব-ত্জ ভাবে---এর লাম অবিদ্যা। 

কিন্তু অহংএর স্বাতগ্রাভিমালের একট) ভিত্তি আছে । পুরুষ বস্ততই স্ব-তম্ব ৷ প্রাকৃত 
ভূমিতে এই স্বাতস্কোর পরিচয় লে দিতে পারে তটস্বতার স্থারা ৷ প্রকৃতিব ক্রিয়ার লক্ষে 
স্বতাবত আনি ছড়িয়ে যাই, কিন্তু ন৷ অড়ালেও পারি। ঘে-আনি ছড়িয়ে যায় সে কাঁচ৮ 
বে-আনি অড়াথ না__সে পাক৷ ৷ কাঁচা আনিকে বলতে পারি অহং, আল পাক৷ আমিকে 
আহ্ম৷। অহং প্রকৃতি্ই একটা বিকার, আর আক্কা প্রকৃতির উত্বে 1 

সাধনার প্রথম ধাপ হল আত্মস্থ হওয়া, প্রকৃতির উপস্রষ্ধ। হওয়া । পুরু প্রকৃতি 
হতে বিবিজ্ঞ, বহিঃপ্রকৃতি ব৷ অন্তঃপ্রকৃতির্ত কোনও ক্ৰিয়াই তাকে আর 'পর্শ করছে ন৷---এই 
হল লাংখ্যের কৈবল্য। কৈবন্য খুব উঁচু অবস্থা, এবং অধ্যাক্লিদ্ধি্র পক্ষে ত অপরিহার্য । 
কিন্ত এটাই চরম অবস্থা নয় । সাংখ্যের সাধনার প্রকৃতি আর পুরু আলাদা হয়ে পড়ল, 
পুরুষ হ্ব-তন্ত হল প্রকৃতির সঙ্গে অসহযোগ করে ॥ এ-পুরুঘ স্পষ্টতই বাযষ্টি-পুরুঘ। প্রকৃতির 
সে নিরন্তা নর, উপদ্ৰষ্ট৷ মাত্র--_এইখানেই তার প্বাতস্রযর পরিচন্ন । প্রকৃতির নিয়ন্তা 
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তাহলে কে? প্রকৃতি তো একটা অন্ধ ড়শক্তির বানশেরালি নয়, তার মাঝে যে চিতশক্তিরও 
ক্রিয়া দেখতে পাই । সর্বত্রই দেখছি, চিত প্রথবটার আড়ের কুক্ষিগত থাকে, কিন্তু ক্রমে 
লে স্ব-তস্্ হয়ে ছড়ের প্রশাসনের ভার নের। আমার নিজের বেলাতেও দেখতে পাচ্ছি, 
আমি যখন আবস্থ, তখন আৰি আসার আত্মপ্রকৃতির তটস্থ উপস্র্ী মাত্র লই__ আনি তার 
অনুমন্ত। ভর্তী এবং নিয়ন্্াও বটে। আবার আবপ্রকৃতির বেলায় বা সত্য, বিশ্বপ্রকৃতির 
বেলাতেও তা-ই সত্য । বিশ্বপ্রকৃতি স্বক্ূপত চিল্মরী ; যিনি তার ভর্তা ভোক্তা এবং নিয়ন্তা, 
তিনি পরমাস্না ব৷ মহেশ্বর । নহেশ্বর আর মহাশক্তি ধূগনদ্ধ। বেৰন পুরুষের স্বাতস্নোর 
ছায়া পড়ে অহংএ. তেলনি এই বুগনদ্ধতার ছায়। পড়ে প্রাকৃতত্ৰিতে প্রকৃতি-পুরুমের 
অবিবেকে বা নেশালেশিতে। ছায়াকে দূর করবার জন্যই সাংব্যের বিবেকসাধলা ; কিন্তু 
তার পর্যবলান ঈশ্বর-শক্তির সামরসোর অনুভবে । 
জীব স্বক্পত শিব । শিব চিন্ময়, আলন্দ্বয়, সত্যসন্ধন্প । তীর সবটুকুই আলে । 
কিন্তু জীবেৰ নাঝে বয়েছে আলে৷-আধারের বেশানেশি । তার জলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
অন্ঞোন,“সুৰের সঙ্গে দুঃখ, সিদ্ধির সঙ্গে অসিদ্ধি। কিন্তু জীধারেশ্র বাধা কেটে গিয়ে সব 
আলো হয়ে উঠুক, ৬-আকৃতি জীবের জীবনের মৰ্বমুলে ৷ 
বে “ 
ঞহাক্তিকে সাৰ্থক করবার একটা, সাধনা আছে। তার প্রথন পর্বই হল বিবেক 
প্রকৃতি ক্রিয়া হতে পুরুষকে বা চেতনাকে আলাদা করা. যার কথা এইমাত্র বললাম । 
বিবিক্তু পুকুঘ প্রকৃতির উপস্রষ্টা । অন্ত:প্রকৃতিতে শক্তির পারিণান চলছে প্রতিনিয়ত, আমি 
অক্ষ্দ বেকে তা দেখছি । এই দেখাট। প্ৰথমত তটস্থতামাত্র : প্রকৃতিতে যা হটবার ঘটুক, 
আবার সঙ্গে তার কোনও যোগই লাই__এসনিতর একটা ভাব ॥ কিন্ত দেখা যতই গতীর 
হয়, অক্ষুক আৰ্মস্বতাৰ ভাব ততই বাড়ে , তখন খুশিলত প্রকৃতির খেলায় যোগ দিতে পুরুঘের 
আর বাপে না। এই অবস্থায় পক্ষ হয় প্রকৃতির অনুষস্তা, অর্থ।ৎ প্রকৃতিৰ উপচারকে গ্রহণ 
করা বা ন) কল্স। হয় তান স্বেচ্ছাধীন । এই স্বাতস্বোর ফলে পুরুষের দৃষ্টি আরও গতীর হয়, 
এখন প্রকৃতির উপরতাসা চলনের গহনে বে নিগৃঢ় চিৎশক্তির প্রবর্তলা রয়েছে. পুরুঘ তাকে 
অনুভব করে । এই চিৎশক্তির সঙ্গে পুরুষের কোনও বিরোধ থাকতে পারে না, কেননা এ 
তার স্বীর প্রকৃতি এবং পুরুষ তার ভর্তা । এ-অবস্থান্ পুরুষের চেতনায় কোনও দ্বন্দ থাকে ন।। 
দ্বন্যের বাসা হল উপরভাল৷ চেতনায় । চেতনার গভীরে আছে এক অতল সবুত্রের নিস্তক্ধত৷ । 
শে-নিন্তৰ্ধতার মাঝে পুরুষ যৃগনদ্ধ হয়ে আছেন তার আৰপ্রকৃতির সঙ্গে । আলদ্দের সুদ 
শিহরনে চেতন৷ দূলচে শুধু-_তা-ই শক্তির অবদ্ধা ক্রিয়া । পুরু তার তোক্তা, পুরুথ মহেশৃস্ব। 
এই হল জীবৰ্বের শিবত্ে পর্যবলাল | এই বোধ নিয়ে জীব জাগে বখন, তখন কাষ-সঙ্কল্পের় 
বিড়ম্বন৷ আর তার মাঝে থাকে লা, তার জীবন হয় অন্তর্ধাসীর সত্য-সন্কক্পের ঘাস । 
ব্রম্জের এই সতা-সন্কন্রকে উপনিঘগের খঘি বলছেন 'ঈক্ষা' | উক্ষা। একাধারে দৃষ্ট এবং 
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স্বষ্টি। যা হবে তা তিনি দেশছেন--_এই তীর লারা ব৷ জ্ঞানাশক্তি’। আবার য৷ দেখছেন 
তাকেই স্নপায়িত করছেন-- এই তার প্রকৃতি বা ‘ক্ৰিয়াশক্তি' ৷ ইচ্ছা প্রান আর ক্রিয়া তার 
মাৰো অবিনাভূত, তিনটিই তার চিত্শক্তির ক্রমিক স্কুরণসাত্ৰ । বল্রদত্বন্পের এই স্বন্প। 
আমাদেরও জীবনের নূলে ব্রয়েছে এই দক্ধল্পেরই প্ৰেন্বণ৷ ৷ আঁধার হুচিরে সে আলো ফোটাতে 
চাইছে, জীবকে করতে চাইছে শিব-_এই তার পরিচয়) 

শরণাগতের একমাত্ৰ আকৃতি, ‘তোষার ইচ্ছা। পূর্ণ হ'ক।' এ শুধু একটা অনির্দেশ্য 
কিছুর কাছে হাত-প৷ ছেড়ে দিয়ে বসে থাক৷ নর। শান্ত হয়ে অন্তযুখ হবে সত্তার গভীরে 
ডুবতে হবে, অন্তর্ধাবী্র নিবিড়তন স্পর্শের বৈদ্যতীকে অনুভব করতে হবে শিরাব-শিকার ) 
ধীরে-ধীরে আনার সবটুকু গলে যাবে, আলোর ৰুদ্বুদ্‌ নিলে বাবে আলোর সমুদ্ৰে । ধু 
অনস্তব্যাস্ত অস্তিত্বের ৰোধ---আর কোনও-কিছু নাই । সেই বোধের কেন্দ্ৰে আবার আবির্ভূত 
হবে একটি চিম্‌ঘন বিন্দ - আমান আলির নতুন ক্ষপ। এ-আৰি তীব্র 'জানি__-শিশিরকণার 
লৌররীধিব প্রতিবিশ্ব । আবার প্রবৃত্তিতে তখন তারই দিব্যসক্ষক্পেন অনিক্রদ্ধ ধারা 
আমি শুধু লিনিন্ডৰাত্ৰ। ৰ 

বোধ হতে সক্ষন্পেঙ্গ উংলাৰণ---এই হুল সত্যকৰ্ষমেৰ খতচনস। নিৰ্ম্বন্দ নি:সংশয় 
পন্নিবযাধ্ড বোধ আৰ তাৰই উল্লাসে কর্ণের স্বচ্ছল্প প্রবর্তন)__-পৃ্ণাবুদ্ষের আগেও এটি 
লাঝে-াঝে আসতে পাবে | কিন্তু আধান্রে তান্ত স্বাধী হতে একটু দেৰি হয় । প্রান্থৃতবুদ্ির 
বাধা একদিনে দূর হয় না, ঙ্গদয় গলতে সলর লাগে । কিন্ত আবেশে ক্ৰিমা একবার শক 
হলে সে যে কোপা হার নানৰে লা-_এ+বিশ্বাসও থাকা চাট | পথেৰ বাধা যত দুত্তবই হক, 
কিছুতেই হার সানপ না । কেননা, আলি ছানি, আনি তাঁৰ স্বসং-বৃত। আমাৰ চা ওযার পিছনে 
রয়েছে তাবই চাওয়া ৷ সে-চাওয়ার ময় হবেই ৷ বচ্ছেন ইচ্ছা অপানাক্তিতা ॥ 


= 
সমত্ববোধ এবং অহস্তার প্রলয় 


কৰ্ম করতে হৰে উৎসর্দের ভাৰন৷ নিয়ে ৷ “আনার কাল নয়---তাৰ্ব কাম, আনার ইচভায় 
আসার শক্তিতে কাজ নয়__ তার ইচছাযস তার পত্তিহতে কাল’ : অহত্রহ অনুধ্যানের দ্বার৷ এই 
ভাবনাকে একেবারে অস্মিনদ্ছার সজে বিশিরে ফেলতে হবে । তখন আলোর ছোঁয়ার 
গাছে বেষন ফুল ফোটে, সে-ফুল যেমন আলোর কাছে নিজেকে বেলে বরে, আবার আলোরই 
চুঘ্বনে আলোর কোলে চলে পড়ে--আৰার কাক্ষ হবে তেননিতর ফুল ফোট৷ । 

[কি কাজ করব আর কি তাৰ নিয়ে কুয়ৰ---কৰ্ষবোগের এই হল দুটি দিক । আমার 
সহক্ষৰুদ্ধিই বলে দেবে, কি আসার করতে হবে| তার প্রেরণ। আসতে পারে কর্তবাবোষ 
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হতে, লববেদনা হতে. ভূতহিতৈষণা হতে অব গুরুন নিৰ্দেশ হতে। প্রেরণা বেখান 
থেকেই আস্থক, কোনও কর্সেরই ফলাকাঙ্‌ক্ষ৷ করব ন৷---এই বুদ্ধিতেই কিন্তু কাব্দ করে যেতে 
হবে ৷ আমি তো আনার স্বার্থে কান করছি না, করছি ওরুর কান্ত, তার কাজ, তবে কেস 
ফল চাইব লা'__এনুছি সৰ্বনাশ৷ ৷ এ হল তীর নাম ভাঙিয়ে লিছের প্রচ্ছন্ন অহংএরই 
পরিতর্পণ । 

এই অহংসম্পর্কে প্রতি বুহূর্তে সজাগ থাকতে হবে, একে কিছুতেই আনল দিলে চলবে 
না । অহং থাকবে চাকবের নত ) সে শুধু কা করে যাবে তার আদেশে, কলের ভাৰনা 
ভাববে লা । ফল তার হাতে। শীতারও এই উপদেশ : কৰ্মেই তোমার অধিকার শুধু, 
ফলে কখনও লয় ।' কৰ্ম করতে গিয়ে কেবল বে ফল চাইব লা, ত৷ নয়; কি ধরনের 
কান হবে, শেখপর্বস্ত তাও দেখতে চাইব না । সব কাজই তাঁর কাছ, আবার আবার তার মৰো 
বাছবিচার কববার কি আছে। স্বভাবের অনুকুল কা পাই, ভাল ; ন৷ পাই, নালিশ করব না ॥ 
বতটুকু পানি স্বচ্চম্প অনারিক সেবা-বুদ্ধিতে কাজ করে বাব । তার শক্তিতে তার কাজ করে 
মাচিচ__ এতে স্বাচচন্দা আছে, আনন্দ আছে। নিজেকে ছাড়তে পাবলেই আনন্দ। 
আনি কোবাও নাই-_'%৷ কৰ্বের বাছাইএ, না তার ফলে, ন৷ তার কষে । হানি শ্বন্থপত 
অবন্ধল হয়েই ভাস বিশ্বুকর্মের নিৰিত্তনাত্ৰ । 

. « নি 

ফলাকাত্ক্ষাত্তাএ হতে আসে সনন্ববোধ । যা করবা, শাস্তচিত্তে তা-ই করে যাচ্ছি, 
ফলের প্রতি ব্ৰক্ষেপ কলতি ন৷ : তখন সিদ্ধি অসিদ্ধি লাত-অলাত জয়-পরাজয় সুখ-মূখে 
শুভ অশুভ সব আনাৰ কাছে সান ॥ শুধু একটি লক্ষা, বা করছি তা অন্রর্থানীন প্রচোদনাতেই 
কলি, বাইৰেৰ কোনও প্ররোচনায় বা আরবরদস্তিতে নয । কে-কর্নে ভূমানগ্দর স্কুরপ 
হয়, ভাট ধর্ম । = এই ধর্যাবোধ জাগে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হতে । সাবার প্রশান্তি আসে 
যদি আপনাতে আপনি পাকি, কোনও-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে না যাই । গীতার একেই বলা 
হয়েছে অনাসক্ত হয়ে যোগস্থ হয়ে অকর্ত। হয়ে কৰ্ম করা।। 
"_ ফলাকাড্ক্ষা যখন খাকবে নী. তখন যা-কিছুই ঘটুক না কেন ভগবানের বিরুদ্ধে কোনও 
নালিশও থাকবে লা । নালিশ করাটা অর্বা্টীনতার লক্ষণ । ঈশ্বর য৷ করেন, তা মলের 
জনাই করেন ।' অবশ্য আনার ব্যক্তিগত ইষ্টলিছিকে বঙ্গল বল৷ চলে ন৷ ॥ জীবের একমাত্ৰ 
মঙ্গল হল চিত্শক্তির স্ফুরণ । বিশ্বের বিধান তারই অনুগত। একথাট। প্রখন-প্রথস 
বুধতে পারি ন। বলেই দুঃখের বিরুদ্ধে আমরা নালিশ জানাই । কিন্তু অভিজ্ঞতার পরিপাকে 
চেতনার এহন-একটা। অবস্থ। আসে, যখন লোহাতে চকমকি ঠোকার বত দুঃখের আঘাতে 
ভিতর হতে আগুনের ফুলকিই ঠিকরে পড়ে। সুখ আর দ:খ দুটিকেই তখন তীর দান 
বলে সাখার তুলে নিতে পারি) 

সবস্ধের সহচর হল সমদর্শন॥ পাতাতে আছে, 'বাচ্ছণে গরুতে হাতিতে কুকুরে 
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চণ্ডালে পাণ্ডিতের। সমদশা ।' তার অর্থ এ নর বে পক্ডিতেরা ৰাম্যপে-এক্দতে কোন ও তেদ 
করেন না ৷ ভগতে তেদ আছে, বৈচিত্রা আছে । কিন্ত সব ভেদ এক অতেদতব্বেরই 
স্ফুৰণ । ও অভেদের প্রতি দৃষ্টি রেখে তেদের সঙ্গে যথাযোগ্য বাবহারই হল যথা সব- 
দর্শন | অন্তরের সনব্বের ভূমিকায় বাইরের বৈচিত্রোর দর্শন : কারও প্রতি আনার অনুরাগ 
নাই, বিরাগও নাই । এই দৃষ্টি বিজ্ঞানীয় দৃষ্ট- --বেষন নাকি বৈজ্ঞালিকের দৃষ্টি, যার বধ্য 
ব্যক্তিগত ভাল-লাগ৷ সম্দ-লাগার বালাই নাই। 

সমদর্শনে চেতনা উদার হয়, গভীর হয়। তাইতে বৈচিত্রোর শ্বক্ষপকে ও ঠিক-ঠিক 
ঝোষা। যার । সনদশীর বিচারে ভাল-বন্দের মার্কা থাকে লা, থাকে পুর্ন আর অপূর্ণের। 
জঅগথটী চলছে চিদ্ৃবিকাশের দিকে. অপূৰ্ণত৷ হতে পূর্ণতার দিকে । অখও-সচিচদানম্পই 
পূৰ্ণতয্ব । তাকে লক্ষ্য করেই চলছে সবাই । পথের মাঝে কেউ এগিয়ে গেছে, কেউ 
এখনও পিছিয়ে আছে । বে পিছিরে আছে, সমদশীর তার প্রতি তা নাই বিশ্বেছ নাই--- 
আছে কারপ্য, আছে প্রেস । বীর্ধহ্রীন শ্রেন লর-_ প্রয়োজন হলে বে-্প্রেল ক্ৰদ্ৰতেম্দে 
অশিবকে দগ্ধ করতে পানে, সেই ক্ষেমদ্তস্ব প্রেল। কিন্ত সে-দাহনে বালা নাই। 

লমদশী নিক্রিক্ম নন । লহাপ্রকৃতির মাঝে চলছে ন্পান্তরের তপসা। ৷ জড়কে 
তা প্রতিনিয়ত চিৎ্প্রকাশের যোগ) বাহন করে তুলছে । সনদশীর প্রাণে ও অলছে সেই 
তপস্যার আগুন। অসত। স্রচিতি আর কৃশ্বীত৷ দর হ'ক, আবির্ভত হ ক সত্য প্রজ্ঞান আৰু 
লৌঘজ্য__এউ তার আকৃতি ॥ তীর ধতচ্ছন্প শ্রীবলে এরই প্রকাশ ॥ তার ললদশলের 
বিবিক্ত প্রশান্তি এই আকৃতিকেই ক্মপ দেবার ভুমিকা মাত্র । 
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দীর্ঘদিনের সাধনাৰ সন লিঙ্গ হতে পারে। সে-সাধনাল ও আবাৰ স্থৰতেদ হাছে। 
প্রথম স্তর হল তিতিক্ষী। তার লক্ষণ, 'সহনং সর্ধদু:খালানপ্রতিকারপূর্বকর-_ 
প্রতিকার না খুছে দূংখকে সয়ে যাওয়ার অভ্যাস কর। ৷ এটা তপস্যার অস্ত ॥ সুখে চিত্ত 
এলিয়ে পড়ে, দৃ:খে সে সলাগ হয় কঠিন হয়। দুঃখের প্রতিকূল বেদন৷ অন্তরে বীর্ধের 
আবির্ভাব ঘটায় । লাধককে বীর হতে হবে-_লাড়ীকাতুরে হলে চলবে ন৷ ৷ তাকে 
বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, ‘ব্যাঘাত আসুক নৰ নব, আঘাত খেয়ে অচল বব ।' আবার 
এই অচলতার মাঝে প্রসনুতারও একটা আৰেদ লাগে. যখন তাৰি দু:খ তারই দান। 
এ অকল্যাণ নয়, মৃছিত চেতনার গভীরে তারই বিদ্যুন্ষর স্পর্শের হানা । 

তিতিক্ষার পরের স্তর হল উদাসীনত৷ ৷ এই হল সত্যকার লবত্ব। 'উদাসীনো। 
গতব্যথ£' বিনি উদাসীন তাঁর কোস-কিছুতেই দোল। লাগে লা । তাঁর আন্ররের গভীর 
ছেরে থাকে একট। নিৰ্বল প্রশান্তির অনুভব, আইতে বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি চেতনায় 
কোন উত্তালতারই স্ছষ্টি করে লা । ‘উদাসীন’ শব্দের অর্থ হচেছ "উৰে আলীন'। উদানীন 
ছুখ-দুঃখ ইষ্টানিষ্ট প্রভৃতি সমস্ত দ্ন্বের উদ্র্ে। অথচ তিনি বে দ্রগংকে ভুলে আছেন, তাও 
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নয়। প্রসন্ন পৃ ষ্টতেই সব দেখছেন তিনি, প্রসন্ন চিত্তেই সব করছেন, কিন্তু কোন-কিছুতেই 
বিশ্দুলাত্র ক্ষুব্ধ হচ্হেন ন৷ ৷ তিতিক্ষার বেলায় দেখি, ক্ষোভ দ্রাগছে কিন্তু আত্মশক্তির 
জোরে তাকে ঠেকিরে রাখছি বা তলিরে দিচিছ। আর উদাসীলতার ক্ষোভ দাগেই সা, 
দুয়ের মাস্মে এই তফাত। 

একটা পরস-নৰ্শন না হলে এই অক্ষোভ্যত৷ আসে লা । আরপুতিষ্ঠার এমন-একটী 
ভূৰি লাভ করা চাই যা সব-কিছুকে ছাপিয়ে আছে, অথচ নিঃশব্দে সব-কিছুর বাঝে অনু্যুত 
হয়ে চলেছে ॥। প্রাকৃতচেতনার সুঘৃত্তি হল লোকোন্তর-ভূষি, সেখানে কিছুই নাই ; আর 
জাগ্রত হল লোকতূমি, সেখানে সব-কিছুই আছে। সুদুপ্তি আর জাগ্রুতে সেখানে বিরোধ । 
কিন্তু ধ্যানচিত্ততার শভ্যাসদ্ধারা স্থখুধিকে আমরা। যদি জাগ্রতের ভূষিতেও নানিয়ে আনতে 
পারি, ত্যহলে লব-কিছুর উত্বে থেকেও সব-কিছুর সাঝে সহজ আনন্দে নিজেকে বইয়ে 
দেওয়া সম্ভব হয় ॥ বৈদিক খ্রখির ভাঘার তিনিও এষনি করে ‘এই তুমিকে চারদিক খেকে 
আবৃত করে দশ আঙুল ডাপিয়ে আছেন'। যুগপৎ তিনি দগতের অতি এবং প্রতিষ্ঠা ॥ 
অতিষ্ঠ আস প্রতিষ্ঠা যেখানে হিলছে. লেইখানেই আনন্দ । অতিচায় উপশম (quies- 
5০706), আর প্রতিষ্ঠায়'উল্লাস। উপশস সমৰ্বের চরৰ, আন উল্লাস তাল শক্রিক্ূপ । সন্ত 
তখনই সার্থক, যখন ত স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে স্বচ্ছন্দ । সনন্বসাধনান এই হল তৃতীয় স্তর । 

. ৰ 

অশ্বংএস সম্পূৰ্ণ বিলোপ না হলে সত্ব সিদ্ধ হয় ন৷ । কর্মের ফলাকাক্ষ) যেনন ছাড়াতে 
হবে, তেমনি ‘হামি কর্তা ‘আমি তোক্ত)' এই অভিমানও ছাড়তে হবে । চেতনার কেনে 
একটা আবি পাকা। অবশাই দরকার, নইলে পৃবৃতি-নিবৃন্তি বা হুপ-দু:পেন বোধ হবে কার? 
কিন্ত এ-আনি কাচ৷ আমি বা অবিদ্যার আৰি ন৷ হয়ে পাকা আনি ব) বিদ্যার আনি হওয়া। 
চাই। বৃহতেৰ অনুভবই হল বিদ্যা । পাকা আনি তীর সঙ্গে যোগযুক্ত ৷ প্রতি বুহূর্তে 
লে অনুভব কৰে, সে যেন কীশিওয়ালার হাতের বীশি। বাশির সাতটা পন্ধই শূন্য ; তাতে 
কোর সুর বাবে তা সেবাশিওয়ালাই আলেল । 
* সুখে-দু:খে প্রবৃত্তিতে-নিবৃত্তিতে এসশি করে বেজে চলার একট। গভীর আনন্দ আছে। 
যে এই আনশ্পের ভোক, তাকে বলি ইচত্যাপুরু্ব ॥ চৈত্যপুক্রমই সত্য তব, পরষপুরুঘের 
পরা-প্রকৃতি বা ‘অংশ: সনাতন:'॥ তাঁর আনন্দ সম্ভুক্তের আানশ, তার কর্তৃত্ব প্রযোজা বা 
নিৰিত্তের কর্তৃত্ব । 'তোবার আনন্দে আমার আনন্দ, তোসার ইচ্ছায় আমার কষ’---এ- 
অনুভব তার সহজ বর্ম । এই চৈত্যপুরুঘই আবাদের পাক) আমি ৷ কাঁচা আমিকে সরিয়ে 
একে জীবনের পুরোধা) করাই হল. যোগলীবনের লক্ষ্য। 

প্রাকৃতপুরুের বুখ্য সাধন (0ঠ0072096) হল যন, আর সচত্যপুরুদের বুখ্য 
সাধন বোধি। মনের সাঝে আছে তাৰসিক সুঢ়তা আর রাজসিক বিক্ষেপ। বুঢ়ত৷ তীক্ষে 
আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে, তিনিই যে আবাদের ভাবন) ৰেদন৷ সঙ্গাম্পের নিয়ন্তা 
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একফথ৷ ভুলিয়ে দেয় ; আর বিক্ষেপ হতে জ্বন্নায় আতন্কাতিলাল বা অহন্তা। এ-দুটিতেই 
আসাদের চেতনাকে আচ্ছনু এবং বিকল করে রাখে । আবাদের লতা স্বন্থপকে জানতে পারি 
যখন আনর৷ শান্ত হই, অন্তু হই। তপন এই মূঢ় এবং বিক্ষিপ্ত অপচ অহন্ধৃত চেতনার 
অন্তরালে এক স্তক্ধসব্ব লতার সাক্ষাৎ পাই। এই সত্তা বৃহতের পঙ্গে নিত্যযুক্ত, বৃহতেরই 
শে বিভুতি। তার মাঝে আছে চিসাবেশের একটা নিত্য অনুভব ৷ তার শান্তিতে সে নিথর, 
তীর প্রকাশে স্বচ্ছ, তীব্র আনন্দে হিল্লোলিত, তাঁর শক্তিতে বিদ্যু্গর্ভ । এই চিদাবিষ্ট সভার 
বে প্রজ্ঞাবৃততি, অ-ই বোবি। বোধির প্রেরণাতেই কৰ্ম সত্য হয়। তার নূলে তখন আর 
অহং কা অবচেতলায় অস্তগুচি কামবাসনার প্ররোচনা থাকে না। 

বোৰির নাথে যেমন আছে শুদ্ধ প্রবৃত্তির প্রেরণা, তেননি আবার আছে নিবৃত্তির গভীর 
নিখরতাও ৷ বোধির তুনি হতে দেখি, কর্ম উৎসান্িতক্ষচ্হু অকর্ হতে । যিনি অকর্তী। 
তিনি সাক্ষী ৷ সাক্ষীর দৃষ্ট প্রকৃতির বর্গভেদী-_আধারের গভীরে গুপ্ত সংস্কারকে লে 
বাইরে টেনে আনে । এই হল আকপন্রিচরেন্স আরেকটা দিক | ভালোর দিকটা ঘেলন 
দানতে হবে, তেমনি আধাবের দিকটাও জানতে হবে লান্কীন দৃষ্টি নিৰোহ, লির্তীক-_ 
তার লাঝে প্রশালনেন একটা শক্তি, আছে। এই প্রশাসন প্রাকৃত ডণের ন্দপান্তর হাণায়। 
তাষপিক নূঢ়তাকে লে পরিণত করে অটল স্বৈর্ধে, রাজসিক বিক্ষেপকে স্ৰপৃদা বীর্ধে , আর 
তাইতে সৱ শুদ্ধ হয. স্লাননয় তপ:শক্তিতে বিচ্ছুনিত হয়। এই হল প্রাকৃত গুণেৰ কলযাণ- 
গুণে ক্নপাস্বৰ। প্রন্থুতি তখন আত্মার স্বীয় প্রকৃতি, শিৰ শক্যালিচ্গিতনিণুহ । অথচ 
সাক্ষীর প্রপঞ্চোপশন পুশ্াস্তিতেই তাঁর অতিস্বিতি। 

শিব-শাক্তিন এই সাসনসোর অনুভবই মীবের পুকুতা্ । এ-অনুভন তাটদ্ব নয়, শক্তির 
বিকিরণে প্রতাম্বৰ। এই তাম্বরতাই তার দিব্য -সন্ধন্প, উৎসর্গ-লাধাকের চেতনাকে যা বহুল 
করে তার সিদ্ধি সাহনন্দপে ৷ 


ৰি হুঁ 
ত্ৰিগুণ৷ প্ৰকৃতি 


দেহ প্রাণ আর বন নিয়ে আমাদের জীবন-_এইটুকুই সাধারণত আনরা দেখতে পাই । 
কিন্তু দেহ-প্রাণ-যনকে ছড়িয়ে অথচ তাকে ছাপিয়ে আরেকটা তত্ব আছে---তাকে বলি চিত, 
আাংখাবাঙ্দীর) বলেন পুরু । চিৎ পুরুষ ; আর বে দেহ-প্রাণ-বনকে আশ্রর করে তার প্রকাশ, 
তাকে বলতে পারি প্রকৃতি । প্রকৃতি বস্তুত শক্তি। পুরুষেরই সে শক্তি, কিন্ত তবুও সে 
পুরুমকে বাধে, তার স্বাতস্ত্যা হরণ করে॥ বে-প্রকৃতি বাঁধে, তাকে বলি “অপর।'। পুরু 
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হে ৰীধ৷ পড়েছে, এট) সে প্রথনে বুঝতে পারে লী ॥ ক্রনে তার হুঁশ হয়। তখন সে বাধন 
কাটিয়ে উঠতে চায় আৰরশক্তিতে। এশক্তিও প্রকৃতি একে বলতে পারি “পরা” ৷ 
পরা আর অপর এক লোকোত্তর শক্তিরই দুটি বিভাৰ__বে-শক্তিকে বলতে পারি “পরমা 
প্রকতি'। পুরুষ তখন পুরুঘোতম ॥ 

অপরা-প্রকৃতি পুরুষকে কি দিয়ে বাবে ? সাংখ্যবাপীর। বলেন, গুণ দিতে। তিনটি 
পের কখ) তাঁরা বলেন---তন: রজ: আর সর। গুণলীলার ছবিটি নেওয়া হয়েছে সুর্যোদর 
ঘেকে ॥ চিৎ বা পুরু যেন সূর্যের আলো ৷ রাত্রিতে আলে৷ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, 
সে ফুটতে চায় কিন্ত ফুটতে পারে না-এইটা হল ‘তন:’। তোরবেল। আলো ফুটি- 
ফুটি করে, আকাশ লাল হয়ে ওঠে__এই হল ‘রবজ:'। তারপর সাবিত্রলগ্রে আকাশ ধুসর 
প্রতায় ছেয়ে যার--তাকে বলে ‘সত্ত'। তারপর আলো-ঝীললল সূর্যের উদয়--এই হল 
স্বপ্রকাশ পুরুষের নঠিলা ৷ প্রকৃতি যখন আধারে অর্থাৎ দেহ-প্রাণ-বলে আলো কুইতে দেয় 
লা তখন সে অপর, যখন দেয় তখন সে পরা । অপরা-প্রকৃতির বন্ধন হতে পরা-প্রকৃতির 
ম্বাতযো ক্টভীপ হওয়াই হল পুরুতার্থ । 

এখন রূপক ভেঙে গুণের পরিচয় নেওয়া যাক। তঙলোগুণ চেতনাকে আচছুনন করে 
খাকে। অথচ আধাবে চেতনাৰ নিগূচ ক্ৰিয়া তখনও সনানভাবেই চলে । কিন্তু সে-ক্রিয় 
হয় যায্িক । দেহে তলো পেন প্রাবলা আনে আলস্য আর নিদ্ৰা, প্রাণে ভয়, নলে প্রনাদ 
আর ছড়ত্ব। তানসিক নানুঘ গতানুগতিকতার দাস, নতুন-কিছুকে বোঝা ৰা গ্রহণ করা 
তান্ম অসাধ্য । তাৰ জীবন অনেকপনিমাণে উত্তিদ-ভীবনেল সণোত্র। 

রঙ্গোগুণেন প্রধান লক্ষণ হল. চাঝল্য ও বিক্ষেপ । তালপিক অবসাদ বা আচ্ছনু তা 
তার মধো নাই, আছে পর্বান প্রাণের লংবেগ | রাজলিক নানু চায় ভোগ আর ব্ৰশুৰ্ষ । 
শক্তির বন্রত্া সে কপল ও-কখনও অসুৰ ৰাক্ষস বা পিশাচের পর্মাযে ওঠে । দুটির খদার্য 
এবং শ্বচচতা না পাক্কাগ খাই তার শব্তিমন্তত। ঠেকে গিয়ে অপধাতে। রামস জীবনে 
প্রবল হয় পাশবত৷ ৷ 
= সত্বধুণ চেতনায় আলে প্রশান্তি সৌঘৰ্য এবং শ্বচ্ছতা । তামসিক অড়স্ব বা স্বাজসিক 
ভালা তার লাখে নাই । সারিক নানুঘ সত্য জ্ঞান আনিন্দ এবং কল্যাণের উপাসক॥ এক 
কখার লে দেবস্মতান | 

অপরা-প্রকৃতিতে তিনটি ওপের ক্রিরা হয় মিশ্ভাবে। কোনও-একটি ওশেন ক্ৰিয়া 
অতিনাত্রার প্রবল হওয়ার দরুন আমর) সানুঘকে তাষলিক রাজসিক বা সাত্বিক প্রকৃতির বলে 
চিচ্ছিত করতে পারি বটে। কিন্তু তবুও যতদিন ন! সানুঘ অপরা-প্রকৃতির সম্পূৰ্ণ উৰ্ব্বে 
উঠে যেতে পারছে, ততদিন গুণনিশ্বণের হাত হতে সে অব্যাহতি পায় ন৷ । তাইতে সাত্বিক 
প্রকৃতির মানুঘের নাঝেও বেনন সনরবিশেছে সুতা ব৷ চাঞ্চল্য দেখ। দিতে পারে, তেমনি 
তামসিক বা স্বাজসিক প্রকৃতির ষাঝেও “হঠাৎআলোর ঝালকানি' একেবারে দুর্লভ নর । 
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তাছাড়া একই মানুদ আধার্রের এক অংশে সাত্বিক, আরেক অংশে রাজসিক আবার আরেক 
অংশে তাষলিক-_ এণ্ড দেখ) বায়। প্রকৃতিতে তিনাট গুণ থাকবেই. নইলে শক্তির বিকাশ 
হওয়া সম্ভব নয়] কিন্ত ওপগুলিতর সাঝে অন্নচহুন্দ না নিব্রচছন্দ থাকবে. তারা চিংপ্রকাশেন্র 
অনুক্র না প্রতিকূল হবে---সেটাই হল সমস্যা) 
« + « 
মানুষ ‘অলীশ: শোচনানঃ’ --সে দুঃখ পায়, কেলনা সে ঈশ্বর নয়। প্রকৃতির উপর 
তার প্রশাসন নির্বাধ নয়, তার কর্তৃত্ব এবং তোত্তৃত্ব ব্যাহত হয় বারে-বারে-_এই তার দুঃখবীন্দ । 
"দু:খ দূর করবার লৌকিক উপার সবসময় সকল হয় না। অথচ দূ:খের হাত হতে বাচা তার 
চাইই। বাঁচবার একটিই অনোঘ উপায় আছে---বিবিক্ত হও) ৷ দুঃখবোধ চেতনাকে 
ক্ষুদ্ধ করে। সে-ক্ষোতের উরে ওঠবার শক্তি নানুঘের ষধো আছে । অন্তরাবৃত্তির দ্বার 
চেতনাকে সে দূতাগ করে নিতে পারে ; তাশ্র একভাগ প্রকৃতির অভিঘাতে টলছে, আনেক- 
ভাগ চলছে না ৷ যে-ভাগ টলছে না, সে হল নানুদের মাঝে বিবিল্ত পুরুঘ | তিনি স্বয়ং 
অক্ষুন্ধ থেকে ক্ষোভের সাক্ষী । ৰ 
সাক্ষিয হল প্ৰাকৃত চেতনাৰ অতিরেক ৷ সাক্ষি-চেতন৷ না '্ীকলেও প্রাক্ৃতচেতলার 
কাজ যয়ের ৰত চলতেই পাকে-_যেনন দেৰি পতশুস্ব নাঝে। প্রকৃতিব এই যয্বাচাবের্ তিতন্ন 
দিয়েও চেতনান্ব অগ্ঘাতিবান চলে-_কিস্ত চলে মন্থর লে । প্রতি করত হয়, যখন একজন 
যয্নী এলে দেন নিশগ্ণের ভার নেয়। যস্তরী আক্মসচেতন | আন্মবাবৃন্ডি আর 
আম্মসচেতনতাই সাক্ষিযের লক্ষণ । 
সাক্ষী বিবিক্ত এবং প্রশান্তাও। প্রকৃতির ক্রিয়া আনার ইষ্টসিদ্ির অনুকূল হু'ক-- 
এষন-একটা অস্ফুট আন্লাইক্ষা সবার মাঝেই আছে । কিন্তু কেমন করে শু) হবে, তা জালাদের 
ভাল করে জানা লাট : ঘধার্থ ইইই-বা কি, তার বোধও আমাদের খুব পরিকার নয় | সাক্ষিত্ব 
সেই বোধকে স্পষ্ট কাৰে তোলে এবং প্রকৃতির ক্রিয়াকে তার অনুকূলে পৰিচালিত করতে 
পারে ॥ জীবন তপন অনেক ঝানেলা থেকে মুক্ত হয়। বিবিক্ততার এই লাভ। 
চেতনার প্রগাতিতে ধাধা আসে, তানসিকত। ও ব্রাহ্ছসিকতা হতে । তৰো ষুণ চেতনাক্ষে 
অসাড় আড়? এবং আচছনু করে রাখে, সে আর এগবার পথ পায় না, চলতে [গিয়ে একটা বীৰ৷ 
রাস্তায় কেবল পাক খেয়ে ববে ॥ এই জড়ত্ব আর যাস্তিক আবর্তন থেকে চেতনাকে নুক্ত করে 
রক্দোণ ; কিন্ত তার চাঞ্চলা বিক্ষোভ আর উদ্দাষত৷ বারবার চেতনাকে পখন্রষ্ট করে। 
তনোওণ আলোকে যেয়ন আড়াল করে রাখে, রজোগুণ তেননি আবার তাকে নিজের 
খেয়ালের রঙে রাঙিয়ে তোলে । তার স্বচ্ছ শুভ্র দিব্য প্রকাশ কোনটাতেই সম্ভব হয় না। 
সাধককে আশ্য নিতে হবে সম্বগুণের়। সুদ্ধসত্বে চেতনার আবরণও নাই, বিক্ষেপও 
নাই। সে তখন নিবাত-নিকম্প শিখার মত। উপযাটিকে কিন্তু আনয় অনেকসময় ভল 
বুঝি । ভাবি, শিখাতে শুধু আলোই আছে তাপ নাই, দাহিকাশজ্তি নাই । সন্বের সাধনা 
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তাই আমাদের মাঝে প্রারশই নিস্তাপ বক্স) আলোর সাধনায় পর্যবসিত হয়। এটা কিন্তু 
তাষসিকতারই নাৰাস্তত্ন । আবার সবের মাঝে তেজ সঞ্চার করতে গিয়ে তার নাঝে খানিকটা 
রজোগুণের মিশাল দিই যদি, অহলেও বিপদ আছে । আধ্যাত্মিকত৷ তখন পর্যবসিত হয় 
ধর্ষোলাদে । সেও তো ভাল সয় । সমস্যাৰ তাহলে সমাধ্যন কি? 

জছ্সব্ে পৌছতে হলে লাধককে প্রথনে তিনটি ওপেন বাইরে চলে যেতে হবে 
গুণ প্রকৃতির ; পুরু প্রকৃতির ভর্তা হয়েও তার উতর । চেতলার এবন-একটা ভূমি আছে 
যেখানে কোনও তত্রক্ষই নাই__আলোও লাই, আঁধারও সাই । আছে শুধু এক মহাকাশের 
নিৰ্বৰ্ণ শূন্যত৷ ৷ শক্তি সেখানে নিখর। অখচ এ নিথরতাই তার উপ্ললনের উৎস 
এ অবর্ণের সঙ্গে বৃত্ত খেকে শান্তির কে আদিৰ বিচনুরণ, তা-ই হুল শুদ্ধসত্রের শুস্বতা । বেসন 
আকাশের নীল বুকে সাবিত্রীর দ্যুতি! এই শুদ্ধস্ই অপরা-প্রকৃতির গুপলীলার আধার । 
অপনা-প্রস্ৃতির বাবে যে-সবের লীলা, তা অবিশ্তদ্ধ। তাও বন্ধনের কারণ । গীত৷ বলেন, 
গুণ আসাদের বাধে আসক্তি দিতে ; সবগণ বাধে সুখ আন জ্ঞানের প্রতি আসক্তির সহারে ॥ 
আপততিল্ক' বন্ধন কাটাতে হলে চাই পরবৈরাগা বা গুণবৈতৃষ্্য। প্রকৃতির রজোগুণ ৰা 
তৰোগুণেৰ প্রতি তৃষ্ণা" তো খাকবেই লা. শবগুণের প্রতিও লা। চেতনা হবে নিৰ্বৰ্ণ 
সাক্ষি-চেতন।  তালঈ আরেক পিঠে থাকবে তশ্রবর্ণ এশুর-চেতনা প্রকৃতির বহুৰা 


বর্ণালীতে বাব বিচন্গুসণ ॥ 
= 


সাক্ষিভাৰনাৰ একটা ফল, ওতে আম্মপ্রকৃতির সমস্ত সহসা সাধকেৰ কাছে অনাবৃত 
হয়ে পড়ে। যতক্ষণ প্রস্তির সঙ্গে জড়িরে আছি, ততক্ষণ আলা নিজেদেৰ বলতে গেলে 
কিছুই চিনি না ৷ প্রকৃতিব প্রণোদন৷ আসে আধাবের গভীৰ হতে, তান প্রভাবে হোতের 
মুখে কুটান নত আনল! ভেলে চলি, কিসে কি হচেছ তা বঝতে পানি লা বলে নিজেকে লাম- 
লাতেও পানি না ॥ কিন্তু অন্তরুপ হরে “শুধু আলি আচি' এই প্রত্যয়ের মাঝে নিঘেকে যদি 
সলাহিত কবি, তাহলে পর্দায় চায়াচবির যত নিজের নাঝে প্রাকৃত গুপলীলাকে স্পট প্রতাক্ষ 
করতে পারি । তখন দেৰি, এক আমিই একদিকে জ্হ; হরে অপনা-প্রুকৃতিকে জড়িয়ে তার 
গুণক্ষোভে দাশোলিত হচ্ছে, আরেকদিকে আলোয়-নাওয়া আকাশের মত প্রশান্ত পনিব্যান্তিতে 
নিখর হরে আছে। এই প্রশান্তির প্রতিতুননার এ ক্ষোতের একটা সূক্ষ্ম বেদলা তখন চেত- 
নাকে পীড়িত করে__নিজের অহবকে তখন মনে হয় বড় ক্ষুত্র বড় মলিন অথচ বড় প্রগর্ভ । 
বে তামসিক আমি একট নিরুদ্যষ জড়পিশ আর বে রাজসিক আনি প্রাপধালনার বিক্ষৃন্দ এবং 
মুখর, তাদের অসহা তে৷ ঠেকেই,“এমন-কি যে সাত্বিক আৰি বলম্মিতা আধ্যাত্মিকতা ঝা অন" 
ছিতৈঘণার গৌরব করে, সনে হয় সে-আমিও যেন কানুসের মত কাঁপা । আৰি কোথাও লাই, 
আমি শূন্যৰৎ---আমি শুধু সপ্তাৰাত্ৰ । এই লতার গভীরে আছে এক পরন৷ প্রশান্তি যা একটা 
লধু ব্যাহিবোবের দ্বার আধারের গ্রদ্থিগুলিকে শিখিল করে দের, আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে 
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তাদের গলিয়ে দিয়ে ছড়িয্বে পড়ে আলোর এক নিশুরক্ষ পারাবাৰ ৷ এই আলোর পাৰাৰাস্তই 
তখন সত্য, প্বাকৃতমগ২ তার সুদূর উপকূলের হাম়ানাত্ৰ । 

জগৎ তখন ছায়৷ | তার কোনও মায়াই আর উদাসীন চেতনায় তরঙ্গ তোলে নয--- 
অবসাদেও না, দু:খেও না, সুখেও ন৷ ৷ কিন্তু এসনি কত্পে একদিক বেলন শূনা হরে যার, 
আরেকদিক আবার তেমনি ভব্বে ওঠে---যেষন জ্ঞাগ্ৰতের কোলাহল পেৰে গেলে ফোটে স্বপ্রের 
জোযাহুনা, সুঘৃপ্তির স্তৰূধত৷ | 'শুল্যের বুকে তপন নানে লোকোত্তর ছ্যোতির প্লাবন । বারবার 
নামে আর আলোর পলিতে শুন্যতাকে ভরাট করে তোলে । চেতনার গভীস্রে এক চিন্ময় নতুন 
মহাদেশের স্বষ্টি হয়, যার স্বব্ূপ হল প্রজ্ঞানঘনত) ॥ প্রজ্তানঘনতা লৌরনগলের নত। 
+নিক্রিয় নয়---তান্ম যেন আলে! আছে, তেমনি তেও আছে ॥ তার তেজসিক্রনা স্থষ্টি- 
বর্মী।  সৌরদ্যাতির মতই সে দূযুলোক হতে নেবে আসে ভুলোকে আর তাত তেজে আধারকে 
নতুন করে গড়ে তোলে । অপরা-প্রকৃতির গুণলীলায় এতদিন বে অন্নিচহুন্দ ছিল যার জন্য 
বিবেক সাধনা হযে পড়েছিল অপরিহার্য, তা এখন ব্পান্তরিত হয় শিত্রচ্ছল্পে । দেহ-প্রাণ 
মন তখন আর চিত্ৰব্তিল অবন্ধ্য প্রকাশের বাধক লয়__ সাধক । 

দেহ তমোগুণের সৃষ্টি, ছড়ক্রিয়াপ্স পৌন:পুনিকতা তার ধ্র। প্রাণ নজো ুণেন্ব 
স্ছষ্টি, বাসনার অন্ধ প্রনন্ততা হল তার ধর্ম । আর মন সৰ্বগুণের স্পট, চেতনাৰ শ্বচ্ছ 
প্রকাশের আকৃতি তান স্বভাবগত | প্রাকৃত-জীবনে এই আকুতি বাধা পাম লেহেব দড়তায় 
আর প্রাণের উত্তালতাম । অপচ দেছ আর প্রানকে আশ্রয় কবেই হলেন স্ফুলণ পন্ভব__ 
তিনটি অঙ্গাদ্গিতাবে পনস্পরের সঙ্গে জড়িত। তিনের বাঝে ফে-বৈদন্য মৰাৰ সংঘাত, তা 
আপনাথেকে দূর হবান নযম--এনন-কি মনের শক্তিতেও নয়। তার জন্য চাই একটা 
তুরীয় শক্তির্ব আবেশ । চিংই হল সেই তুরীয় শব্তি। ॥চত্শক্তি দেহ-প্রাপ-লনের সঙ্গেও 
জড়িয়ে আছে, ক্িদ্ত পেৰানে তার প্রকাশ বিশুদ্ধ নয়। তার বিশুদ্ধ প্রকাশ হল দেহ-প্ৰাণ- 
নলের উবে । তার শুদ্ধ স্বরূপকে জানবার জনাই বিবেক এবং বৈবাগোর সাধনা ৷ শুধু 
জানাতেই সাধনার শেদ নয, সেই জান্যকে আবার প্রাকৃত-ভূলিতে নামিয়ে আনতেও হবে। 

বিজ্ঞান আধারে সক্ৰিয় হতে পানে-__বাক্জির চেষ্টাতে নয়, নহাশক্রির আবেশ্টে। 
অহং-নিরলন এইছনাই শধ্যায়-সিন্ধির় 'আদিন এবং অস্তিব সাধন | আনি গেলে তবে তিনি 
আসবেন---আসবেন এক ক্মপাস্থরিত আনি হয়ে | সে-আনির দেহ আর [িতপ্রকাশের বাধা 
নয়, তার অণুতে অণুতে তখন চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ । প্রাণ তাঁর অশ্বান্ত আনন্দের নিৰ্য়ণে 
হিল্লোলিত, মন লোকোত্তর জ্যোতি প্রশাস্তিতে উদৃত্যম্বর । কয়লায় তখন আগুন ধত্রে 
যায়। তার ময়লা ছোটে, ধোয়া কাটে, অণুতে-অণুতে ফুটে বেরয় আগলের আভা । 
উত্তরশক্তির প্রচণ্ড চাপে হলতে সে হীরা হরে যার। 

খ্ুণের ন্দপাস্তরের ছন্যই নিস্রৈগুণোর সাধন।। প্রাকৃত গুণের উত্বে যেতে হবে 
আধারে দিব্য ওপকে হফুরিত করবার জল্যা। গুণবিক্ষোভ অপরা-প্রকৃতির ভুমিতে ; আর 


৩৭ 


অরবিন্দ মন্দির বত্তিক| বধ-_১৯ ] 
পরঙ্া-প্রকৃতিতে গ4সাল্যের ভিত্তিতেই দিব্য ওপের স্ফুর্ণ । তখন তন: ন্মপাস্তরিত হয় 
প্রশান্তিতে, সত্তার অচল প্রতিষ্ঠার ; রঙ: ব্পান্তরিত হয় সতাসক্ষতেপের অধুঘ্য বীধে ; আর 
অন্য ন্্পান্তরিত হয় চিৎ ও আনস্পের অবাধিত উন্লালে। এণ্ড ওপসপান্য, কেননা কোনও 
গুণের সঙ্গে কোনও ওপের এখানে বৈষম্য নাই। প্রচলিত সাংখ্যে যে প্রকৃতির গুণ” 
সাম্যের কঘ। বল৷ হর, ত৷ ছল সত্তার কুনের ; আর পুরুষের এই গুণসাম্য তার স্থবেরু ॥ 


তক্ের বয়ে একটি অবস্তিকোপ, আরেকটি উর্্ধত্রিকোণ | ত্ৰিকোণ সনবাহু বলে সাম্যের 
প্রতীক। পরা-সত্তার দুটি ত্ৰিকোণ বুগনদ্ধ। 


[ক্ৰমশ] 


শ্ীমা প্রসঙ্গ 
ডক্টর কে. আর. শ্ৰীনিবাস আত্মেঙ্গার 


১৯১৫ লালে প্যারিস সহরটা নিশ্চিন্ত বসৰাসের পক্ষে ততটা অনুকূল ছিলন৷ এবং 
লেখানে শ্ৰীমার সমত৷ নিশ্চয়ই অতি কঠিন পরীক্ষার সন্মুখীন হয়েছিল। সব সবেও ' 
তাঁর অন্তরে ছিল শান্তি; এনন কি তার শক্তিও সব সময়েই থাকত প্রস্তত প্রত্যেক আহ্বানের 
প্রত্যুক্তর দেবার জনা এবং তাই বিদ্ধর সম্বন্ধেও তিনি কখনই সন্দেহ পোছণ করেন নি? 
শ্রীবার অধ্যাক্সদ্রীবনের ইতিকথ। প্রায় মাস চারেকের আলেখা-_-তাই একে আলা শ্রীবার 
ধ্যান ও প্নাথন৷ বলে অতিহিত করতে পারি । ইতিৰধ্যে তিনি এবারে জাপানে শুক করে 
দিয়েছেন তবানুলদ্ধানের ও ততাবিকারের অতিযান। এই জুন ১৯১৬ সালে টোকিওতে 
অবশেষে শ্রীল) লিখলেন : 

“দীর্ঘ কয়েক নাস কেটে গেল, তখন কিছু বল৷ সম্ভব হন না * কানণ সে গেল একটা 
অবস্থান্তরের সলয়, এ স্থিতি হতে আর এক বৃহতর পূর্ণতর স্থিতিতে উত্তরণ ৷ বাছিরের 
অবস্থাও হয়েছিল জটিল, অতিনব---আধাবের প্রয়োজন যেন ছিল অনেক অনুভূতি, অনেক 
পর্যাবেক্ষণ সংগ্রহ করা যাতে তার অভিজ্ঞতা পায়. একটা প্রশস্ত ও বহুনুখী প্রতিষ্ঠা ।...হঠাং 
ই জুন তারিখে পরদ। ছিঁড়ে গেল, চেতনার নধো আলে। ফুটে উঠল "১ পরবর্তী স্তরে 
পৌ ছিবার আগে প্রা ছয় নাল কেটে গেল ; সে সম্বন্ধে বলার সানান্যই আছে, কারণ ''কোনক্ূপ 
উত্তেজ্জনামূলক অভিব্রত। ত নেই ; এ সব অভিজ্ঞতাই লে হর অতি সহজ, সাধারণ |” 
কিন্তু এই যে আপাতশুন্যত্ ও সন্গূলতা তা কেবল অন্তরের বিপুল এণুর্ধাকে ঢেকে রেখেছে। 
এরি জনো দৃষ্ট তাকে খুলতেই হবে এবং এক অপার আনন্দই ধা তাকে ঘিরে রেখেছে 
চারিদিক থেকে তা হল: 

“এই যে মলিন বিবর্ণ ধূগরতু। এ বে উদ্থৃল্যহারা আলো, তারই নখ্যে আনি লান্ত 
করি যেন অন্তহীন প্রসারের আন্সাদ । বৃহতের নিশ্বল নিশ্বাস, নুক্ত শিবরের লবন হাওয়া 
আনার হৃদয় পরিপূর্ণ করেছে, দীবন পরিপ্লুত করেছে, অস্তপ্রেক্স ও বাহিক্রেপ্স সকল 
ৰাধ৷ ভেঙ্গে গিয়েছে । আমার বনে হয় পাছার যত আলি যেন পাখা, নেলে দিয়েছি অবাধে 
উর্ধে উড়ে চনবার অন্যে ।*"' 


On he Mouer আনে অনুযাষ 
Prayers and Meditations pp.-246. 
Prayers and Mcdiuations P-248. 
Prayers and Meditations P-249. 


save 


অব সবিদ্দ মন্দির বহিক; বষ__১৯ ] 


১৯১৬ লালেব ৫ই ডিলেশ্বরে শ্রীল এক অভিন্ন একাক্মতার মধ্যে পরনার্থ আনশেন 
গতীরতার নাঝে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন-_এসন কি তার নন, চেতনা ও সবকিছুই 
তাতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ভগবানকে পেতে হলে দৃষ্টি ফেরাতে হয় সুদূর আকাশের 
দিকে, অগন্য আকাশের ওপারে মরন কেরাই যখন বুঝি তখন সত্যের জ্ঞান আমাদের কতই 
না অকিকিতকর । আমর! বরং দৃষ্টি ফেরাব পৃথিবীর পালে এবং সেখানে দেখব সেই পরম 
তিনি আমাদেরই সাননে । এ সহদ্ধে শ্রীনার এক জলম্ত অভিজ্ঞতা আছে : 

“জাপানের একটি রানা, উন্থৃজল বর্ণের সুস্দিত স্থশোভিত লাপানী উৎসবের 
লন্ঠনে রাস্তাটি আলোকিত। তার সব্যে এই সচেতন সত্তা এগিয়ে চলতে চলতে দেখলে 
প্রত্যেকের অন্তরে সনন্তের অস্তরে ভগবান পৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে । একখানা ছোট হান্ক৷ 
ঘর দেখ। গেল, স্বচ্ছতা । একটি মেয়ে তার ভিতরে টাটাঙ্সীর* উপর বসে. পরিধানে উদ্দৃ্ৰল 
লোণার রঙে কাজ করা একটানা বেওনী কিযোনো। | নেয়েটি সুন্দরী, বয়স প্রায় পরত্ৰিণ 
আর চল্লিশের নাঝানাঝি । সোনালী রঙের সানিলেন বয় বাজাচিছুল সে। পারের কাছে 
বসেছিল "একচি ছোট €েলে_ নেয়েটির মধ্যেও দেখনান ভগবান ।'* 

শ্রীনার ভাপানের' রাস্তার এই ভগবান-দর্শল আর শ্রীঅনুবিশ্ের রাষ্টরনৈতিক জীবনে 
আলিপুর ছেলের আবেষ্টনীর নধ্যে-_'আশ্রলবাসের' সলর- সব্বভূতে বাহুণেষ-দর্শনের 
সাথে প্রয়েছে এক অপূর্থ সাদৃশ্য : 

"ফেজেল আমাকে লালব-পগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেইদিকে আনি তাকালাম, 
কিন্ত দেখলান আনি আল উচচ দেওয়ালের সবো বন্দী নই আলাকে ঘিৰে রেপেছেন বান্গদেব । 
আমার সেলের সন্্বন্তী বৃক্ষের ছারার তলে আনি বেড়াতান. কিন্ত আনি যা দেখলাৰ তা 
বৃক্ষ লয়; জানলার তা বাহুদেব, দেখলাম সেখানে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডামনান রয়েছেন এবং আনার 
উপর তাঁর ছায়া ধনে বয়েছেল ॥। আবার সেলের দরদার গরাদের দিকে তাকালাম, আবার 
বাসুদেবকে দেখতে পেলাল | নারায়ণ পড়িয়ে খেকে আলার উপর পাহারা দিচিছলেন ।''* 

এর পর পেকে ভগবানই হলেন শ্রীবার নিত্যসাৰী ও প্রেনাম্পদ এবং বেলন শ্রীনার 
ক্ছে তেললি শ্রীঅববিশ্পেরও কাছে, প্রেরণা ও অন্তরের বিধি সব-কিছুরই উৎস অন্তরস্থ 
ভগবান---যিনি সৰ্ভূতাস্তরন্ব ঈশ্বর এবং পরৰ সত্য। 

বতদিল হায়, দিন পেকে সপ্তাহ যায়, সপ্তাহ থেকে মাস যার শ্রীলান্র সাননে তত তীব- 
ভাষে, এমন কি অনিবার্ধ্যভাবে, ফুটে উঠেছিন পাধিবলোকে তার তবিঘ)ও কৰ্ম্মধান৷ । সোপানা- 
ৰনীর শেঘ ধাপে তিনি পৌ'ছেছেন, সীসান্তের উন্মুক্ত গহ্বরে-_অনিব্বচনীয় নির্বাশের 
মধ্যে কাপ দিতে উদ্যত,_তখনই তাঁকে ফিরতে হব পৃথিবীর পানে, পাবিব প্রকৃতির 
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তার বহন করতে ও তার “বিষাদের পথ অতিক্রম করতে") কৰ্ম? সংঘ? ক্কি তান্ত 
জপ বা কি তার ভবিঘাত___ভাবতেন শ্ৰীষ৷ ! ঘদি পরাদর হয়? শ্রীল পেলেন আশ্বাস- 
ৰাণী এইভাবে : 

‘ভয় নাই, প্রাণ সত্তাকে কৰ্ম্ম ত্তক্ত করতে দেওয়া হবে ন), তোবারও সংগঠল-লামর্থেযর 
সমস্ত প্রয়াসকে প্রয়োগ করতে বল৷ হবে না, যতক্ষণ না প্রস্তাবিত কৰ্ম্ব এতখানি বিশাল ও 
সম্পূর্ণাঙ্গ না হয়ে ওঠে, যাতে সত্তার যাৰতীর ওশগুলি পূর্ণতাবে বখাবোগাভাবে ব্যবহার 
করতে পারে । কাটি ঠিক কি হবে, তা তুনি জানবে যখন তা এসে উপস্থিত হবে । 
কিন্তু এখন থেকেই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখি, যাতে তুনি তার জন্যে তৈরী থাকতে পার, 
তাকে ঠেলে না সরিয়ে দাও { আসি তোবাকে--আন্ব প্রাণসত্তাকেও- _দ্লানিয়ে রাখি অনুদ্ছেল 
সাম্যময় শান্তিময় ক্ষ্দ্রলীবনের দিন চলে যাবে, দেখা দেবে প্রর্নাসের, বিপদের, অপ্রত্যাশিতেনর, 
অবাবস্থার অথচ তীবৃতার যুগ ; এই বতের জনাই তুনি তৈরী হয়েছ ।,..এরই জনো ত 
তোমাকে তৈরী করে তুলছি আমি, এরই জন্যে ত তুষি নিজ্বেকে সুনবা করে সমৃদ্ধ করে 
ধরবার একটা, সাধনার ভিতর দিয়ে চলেছ ৷ কোন রকন কষ্ট প্র্নাস করতে যেও ন৷--প্রয়োজন 
অনুসারে শব্চি আলে ।...অনন্তকাল ধরেই ত তোমাকে আমি লিবর্বাচিত কারে রেখেছি, 
পৃথিবীর উপর তুমি আনাৰ অপ্রতিল প্রতিভূ হয়ে থাকবে, অদৃশ্যভাবে গোপনভাবে নয়, 
প্রত্যক্ষতাবে, সকল নানুঘের চক্ষুর সন্মুখে । য৷ হবার জনো তুলি সৃষ্ট হয়েছিলে তাই তুনি 
হবে ।”* 

শ্রীল, সেই লা, অসীম যিনি হয়েছেন সসীম, যিনি বহাকালকে কালের সধ্যে ধরেছেন, 
এনলি করেই তিনি সন্যকদ্ধপে তৈরী হলেন, তীর উপর অপিত বিবর্তনের প্রবাহ এগিয়ে 
নেবার কাজটি স্ুসম্পন্ু করার জন্যে । এই থেকেই শ্রীষ৷ পরৰাত্ম৷ ও তার নানা বিতৃতির 
সাথে লিয়তই লিরবচিছন্ু আনন্দে ঘুব্ত। ১৯১৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর মাসে করুণার 
পরাকাষ্ঠ। প্রভু পাক্যনুনির কাছে থেকে শ্রীল পান যে এক বাণী তা হল; 

"শোন তবে. আনিও ইতস্তত: করেছি দিনের পর দিন কারণ ভবিঘাংলদৃষ্টি দিয়ে 
আছি স্পষ্ট দেখছিলান ঘানার বাণী, আনার বাণীর পরিপান কি হবে শেছে__বৃঝাবার ও বুঝবার 
ক্ষমতালোপ ৷ কিন্তু তবুও ত আমি পৃথিবীর দিকে লানুদের দিকে ফিরেছি, আনার বাণী 
তাদের দিয়েছি। 'পৃিবীত দিকে, লানুঘের দিকে ফিরে দীড়াও'__এই আদেশই কি 
সৰ্ব্বদা! তুষি শুনহ ন। তোলার হৃদরের নধ্যে }''* 

আবার ১৯১৬ সালের ২৫শে ডিসেম্বরের আগের দিনের সন্ধায় লীরবতার মাঝে বে 
বাণী শুনেছিলেন তারও প্রতিলিপি শ্রীযা রেখেছেন : 
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“সব তুনি ত্যাগ করেছ, জ্ঞান পর্য্যন্ত, চেতন পর্্যস্ত, তাই তোমার হৃদয়কে তুমি তৈরী 
করে তুলতে পেরেছ বে ভূমিকায় তোনাকে নাৰতে হবে তার দন্যে-_সে ভূমিকায় দেখতে 
মনে হর, লাতের অন্ধ শূনা--প্রম্বৰণ উৎসের মত সে কেবল চেলেই চলেছে তার সমস্ত বারা 
সকলের অন্য, কিন্তু তার দিকে কোন ধারাই উঠে চলে না ; তার অুরন্ত সামর্ধা সে গভীর 
অতল থেকে টেনে তোলে । বাহিরে খেকে কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে ন)। কিন্তু তুমি 
ত এরই মধ্যে অনুতব করতে শুরু করেছ এই বে প্রেসের অফুরন্ত প্রসার তাতে রয়েছে কি 
পরবালশ্শ। কারণ প্রেমই ত আপনাতে আপনি সম্পূৰ্ণ, পরস্পরের বিনিময় প্রয়োজন তার 
লাই...তোবার দিদ্ধির পুরস্কার হবে অমুল্য ররর এক ।''* 

এই মা যেন সুন্দর স্বচ্ছ স্কটিক-_দ্বরংসম্পূর্ণ ও ভবিঘ্যকর্সের জন্য প্রন্তত ; ষর্ত্যের 
উপর দিবাল্গীবনের জ্যোতিৰ্ম্ময় সিদ্ধি সংসাধনের উদ্দেশ্য সকল খবৰ গ্রহণে প্রস্তুত । 
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শ্রীঅরবিন্দের “ধৰ্ম ও জাতীয়তা” 


রঘুমন্দন ছাল 


‘জগতে দেখ। গিয়েছে : বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির সর্বাক্গীণ উন্নতি ও বিকাশ 
মুখ্যতঃ সাধিত হয়েছে সেই জাতির সমষ্টগত সানবের বন্ধবুল দ্ৰাতীর চেতনাকে অবলম্বন 
ক'রে। বে-দেশের যে-ন্াতির নায়ক এবং কর্বী যখনই তাদের ভ্বাতীয় স্বার্থকে বলি দিয়েছেন 
স্বীয় ব্যক্তি-স্বাৰ্নের পদতলে তখনই তীরা ডেকে এনেছেন জাতির চর অধ:পতন । অতীতে 
ভারতবাসীর অন্তরে দৰষ্টিপতভাবে প্রকৃত দাতীয়তাবোধ কখনই চিরবন্ধনুল হয়নি ; এই 
ভাতীয়ত৷-বোধের অভাবই প্রাকৃ-ইংরেদ যুগে ভারতবাসীর বাঝে অথণ্ড শ্রক্য প্রতিষ্ঠা না হবার 
প্রধান কারণ । শ্রীঅ্রবিন্দ লিছেই তার ‘ধৰ্ম্ম পত্রিকায় এবিদনে লিখেছিলেন-__ 

“ভারতবর্থে কোনও কালেও একতা ছিল না| চস্রগণড ও অশোকের সন্দূরও ছিল 
নী) ।..‘সেই কালের ভার়্তবাসীর। ভ্বাতীর়তাভাবশুর্য ছিলেন । তীঁড়ার৷ যে কখনও জাতির 
হিত দেখিতেন না, এনন কণা বলি না, কিন্ত দাতির ও আপনার হিতেক নৰো লেশলাব্র বিরোধ 
থাকিলে প্রায়ই জাতির হিত বর্জন করিয়৷ নিম হিত সম্পাদন করিতেন । একতার অতাব 
অপেক্ষা, এই লাতীয়তাৰ অভাব আবাদের বতে মারাম্বক দোঘ। পূর্ণ জাতীয়ভাৰ দেশনয় 
ব্যাধ হইলে এই নানা তেদসন্কুল দেশেও একতা সন্ভব।” 

একতান্র অভাবেই ভারতকে বৈদেশিক আক্রনপের কাছে বার-বার পরাজয় স্বীকার 
ক'রে তার স্বাধীনতাকে বিলর্জন দিতে হয়েছে ॥ শ্রীঅরবিন্প বিলাতে অবস্থান কালেই 
ভারতের এই শোচনীয় দৈনা এবং দুর্বলতার বিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ক'লে দেখেছিলেন ; 
তখন এপত্য তীৰ ছাগুত দৃষ্টির সম্মুখে উদ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল যে, ভাৰতকে পরাদীনতাশৃখল 
হ'তে চিরবুক্ত করতে হ'লে সনগ্রিগ ততাবে ভারতবাসীর সমগ্র চেতনায় ভাৰ স্লাতীয়তাবোধকে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করা একান্ত দরকান্র । তাই ১৮৯৩ শ্বীষ্টাব্দে বিলাত থেকে স্বদেশে ফিল 
বাইশ বছরের যুবক শুণিঅৱবিন্দ প্রকার্শাতাবে ঘোঘণী। করেছিলেন ভারতবালীর দুর্বলতার কথা ; 
ভারতকে তার স্বাধিকার বুঝে পেতে হ'লে তার জনৰনে গ'ড়ে তুলতে হবে জাতীয্চেতনার 
স্মদৃঢ় তিত্তি-_ছ্রাত্তীয় সংহতি ॥ সুতরাং কান বিলম্ব ন) ক'রে শ্বীঅরবিদ্দ তখন বস্বের 
ইশ্ুপ্রকাশ' পত্রিকায় এ-বিঘয়ে শ্পষ্টতাবে প্রকাশ ক'রে লিখেছিলেন 

‘Our actual enemy is not any force exterior to ourselves, 
but our crying weaknesses, our cowardice, our purblind senti- 
mentalisn. And our appeal, the appeal of every high-souled 
and self-respccting nation, ought not to lie to the opinion of 
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উঅরবিস্প মন্দির বন্তিকা বধ--৯৯] 
the Anglo- Indians, no, nor 9০1 to the British sense of justice, 
but to our own sinccre fellow-{fecling with the silent and suffer- 
ing people of India.” 

একভাতীয়ত৷-তাবকে আমাদের ম্যে সুদৃঢ় রাখতে হ'লে সনষ্টিগতভাবে আমাদের 
হ'তে হবে খাটি স্বদেশপ্রেৰিক ; আমাদের সমগ্র চেতনার জাতীরভাব ও স্বদেশপ্রেন উভয়ই 
একসাথে স্রপ্রতিষ্টিত হওয়া দরকার | স্বদেশকে সাতৃক্রপে পূজা করা, ভক্তি করা এবং সেবা 
করাই স্বদেশপ্রেন । আর জাতীরতাবোধ হ'চেছ___ভ্রাতির গৌরব, শ্ৰীবৃদ্ধি এবং মঙ্গলের 
জন্য সকল অবস্থার বাক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বার্থকে সৰ্বথা পরিহার ক'নে চলা । প্রকৃত স্বদেশ” 
প্রেনিকের বর্ষ ও আচরণ কীক্ষপ হওয়া উচিত আর সতাকারের ভাতীয়তাবোধই-বা কী 
সেবিঘয়ে শ্রীঅরবিষ্প স্বদেশীবুগে ‘‘ৰৰ্ম্ম" পত্রিকায় পরিক্ষার ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে 
লিখেছিলেন 

"'স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাব স্বত্ত বৃত্তি । স্বদেশতপ্রেলিক স্বদেশের সেবাভাবে উন্যন্ত, 
সৰ্ব্বত্ৰ স্বদেশকে দেখেন, সকল কার্য! স্বদেশকে ইষ্টদেবত। বলিগ্। ঘস্ৰস্থপে সৰণ করির। 
দেশের হিতের জনাই কৰেন, দেশের স্বার্থে আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ইংরাদগণের দেই ভাব ছিল লা, সেই তাৰ কোনো আড়বাদী পাণ্চাত্য জাতি প্রাণে দ্বায়ীতাবে 
থাকিতে পারে না। ইংরাজগৰ স্বদেশের হিতার্থে ভারতে আসেন নাই, স্বদেশের হিতার্থে 
ভারতবিজ্য কৰেন লাই. তাহার। বাণিজ্যার্থ নিজ নিম আক লাভা৷খ আসিয়াছিলেন ; 
স্বদেশের হিতা্ ভাৰতবিজ্য় ও লুষ্ঠন কৰেন নাই, অনেকটা নিজ নিজ শিচ্ছার্ছে জয় করিৱা- 
ছিলেন । কিন্তু স্বদেশপ্লেনিক লা হুইয়াও তীহার) জ্বাতীয়ভাবাপন্ন ছিলেন। আমার 
দেশ শ্রেষ্ট. আমাৰ জাতিৰ আচার-বিচার, ধৰ্ম্ম, চরিত্র, নীতি, বল, বিক্ৰম, বুদ্ধি, নত, কৰ্ম্ম 
উৎকৃষ্ট, ভ্ভুল্য এবং আলা জাতির পক্ষে দুর্নভ__এই অতিনাল . আনাৰ দেশের হিতে 
আনান চিত. আনাৰ দেশেন গৌরবে আনার গৌরব, আবার দেশ-ভাইয়ের বৃদ্ধিতে আমি বন্ধিত 
=-এই বিশ্বাস কেবল আসার স্বার্থসাধন না কৰিরা। তাহার সহিত দেশের স্বাৎসাধন করিব। 
ছেশেন্ন নান ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য বুদ্ধ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তন, আবশ্যক হইলে 
সেই ঘূহ্ছে নিৰ্ভয়ে প্রাণ বিসর্ঘন করা বীরের ধৰ্ম্ম, এই কর্তৃব্যবুদ্ধি জাতীরতাবের প্রধান লক্ষণ ৷" 

শ্রীজ্রবিন্দ দেখেছিলেন যে. তারতবালীর অন্তরে গোষ্্িগতভাবে ছাতীর়তাবোবের 
জাগরণ হয়েছে ; সেই ভাবকে জাতির অন্তরে চিরবদ্ধনূল স্রাণ। যায় কোন্‌ মহান্‌ ভাবে জাতির 
চেতন৷ অনুপ্ৰাণিত হলে? এবিঘরে শ্রীঅরবিন্ন বেসতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ত৷ তখন তিনি 
ভার দেশকে দ্রানিয়েছিলেন এ “ধৰ্ম্ম পত্রিকার সাধ্যনে। তারই কিরঘংশ এখানে উদ্ধৃত 
করছি: he 
“ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় 
ভাবের উচ্দীপন্যর আলানরী শক্তি জাতির শিরায়-শিরাঘ় খরভরবেগে ঘহিতে লাগিল ৷ তাহীর 


[ সথ্যা_২ জীঅরৰিন্দের “ধৰ্ম্ম ও জাভীয়ত।" 


সহিত শ্বদেশপ্রেলের উন্নাদকর আবেগ বুবকবৃশ্শকে অভিভূত করিল ।  আমনা পাশ্চাত্যজাতি 
লছি, আনর) এশিয়াবাসী, আনর। তারতবাসী, আমরা। আৰর্ঘ্য। আমন্রা জাতীয়তাব প্রাপ্ত 
হইয়াছি, কিন্ত তাহার নধ্যে স্বদেশপ্রেমের সকার না হইলে আনাদের ছ্বার্তীয়তাব পরিস্কুট 
হয় না। সেই ম্বদেশপ্রেমের তিশ্ডি নাতৃপূজ্৷ ৷ বেদিন বন্ধিবচন্গেন্ বশে লাতর্থ' গান 
বাহোশ্রির অতিক্রন করিয়৷ প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের নাগো স্বদেশ 
দ্রেষ দাগিল, বাতৃমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল ৷ স্বদেশ মাতা, স্বদেশ তগবান, এই বেদাস্থ-শিক্ষার 
অন্তর্গত নহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীদ্দ-্থব্ষপ ॥ বেৰন ছীব তগবালের অংশ, 
তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটি বক্ষবাশী এই ত্রিশকোটি ভারত- 
বাসীর সমষ্ট সৰ্ব্বব্যাপী বাস্থদেবের অংশ, এই ভ্রিশকোর্টির আশ্রয়, শব্রিস্বক্বপিণী, বহতজা- 
ন্বিঅ বহবলধারিণী ভারত-নননী ভগবানের একটি শক্তি, খাতা, দেবী, অগছ্দললী কালীন 
দেছবিশেষ । এই লাতৃপ্রেল, মাতৃবুক্তি জাতির মলে প্রাণে দাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত কম্বিবার 
জনা এই কয় বর্ধের উত্তেজনা, উদাৰ, কোলাহল, অপনান, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ভগবানের 
বিধানে বিহিত চিল। সেই কাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়াছে! তাহার পরে কি?” 

"আহার পরে আর্ধাজ্ঞাতির সনাতন শত্তিল্র পুনরুদ্ধার । পম আর্বাচবিত্র ও শিক্ষা, 
দ্বিতীয় যোগশক্জির পৃনবির্বকাশ, তৃতীয় আর্ধেযাচিত জঞানতৃঝ। ও কণৰুশক্তিন দ্বাস। নবযুগের 
আবশ্যক সানী লঙ্কণ এবং এই কয় বৰ্দের উন্মাদিনী উত্তেজন! শৃঙ্খলিত ও স্বিনলস্ষোৰ 
'অভিযুৰী করিয়! নাতৃকাৰ্য্যোস্ধার্ন। এখন বেসব যুবকবৃন্প দেশলয় পখান্বেঘণ ও ক্দ্রানঘণ 
করিতেছেন, তাহাৰা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়। কিছুদিন শক্তি আনয়নেৰ পপ গুজিমা লউন। 
বে মহুৎ কাৰ্য সনাধা। করিতে হইবে. তাহা কেবল উত্তেজনাৰ স্বার। সম্পন্ন হইতে পানে নী, 
শক্তি চাই । তোলাদিগেন পৃর্বপুরুঘদের শিক্ষায় যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যান সেই শক্তি অঘটন- 
ঘটনপাটিয়সী । সেই শক্তি তোলাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। লেই 
শক্তি সা। তাহাকে আত্মসৰ্পণ করিবার উপায় শিখিয়৷ লও॥ ন! তোনাদিগকে যন্ত্ৰ 
করিয়া এত সত্বৰ, এবন লবলে কার্ধা সম্পাদন করিবেন যে, দাত সুস্বিত হইবে । সেই 
শক্তির অভাবে তোমাদেৰ সকল চেষ্ট। বিফল হইবে | লাতৃষুত্তি তোনাদের হৃদয়ে প্রতিষ্টিত, 
তোষরা। মাতৃপৃদ্রা ও নাতৃপেবা করিতে শিৰিয়াছ, এখন অস্তনিহিত বাতাকে আস্মসনর্গণ 
কর। কার্ধ্যোদ্ধারের অন্য পন্থা, নাই ।'” 

ভারতবাসীর প্রতি শ্রীঅরবিশ্পের এই নির্দেশ পরবর্তীকালের জ্রাতীয় নেতৃবগঁ কর্তৃক 
উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়েছিল ; তারতগুৰিকে স্বদেশ-অননীন্রপে, দুৰ্গ তিনাশিনী অস্মুর- 
বিনাশিনী দূৰ্গারূপে বরণ ক'রে নিয়ে শ্বীর লক্ষ্যসাধনের প্রতি বক্রবান হওয়ার বিদয়ে তীয়া 
অবহেলা এবং দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন তাদের সনের দুর্বলতার বশে. এনন-কি প্র খাদি 
ৰন্ধিমচল্রের বে ‘বন্দে যাতরর্‌' মস্ৰপ্ৰঅবে ভারতের সৃতন্রাথ সতীবিত হ'য়ে উঠেছিল, তাঁর 
সে-ম্কেও খণ্ডিত করতে সন্ষোচ ব৷ দ্বিধা বোধ করেননি এ একই দুর্বলতার বশবর্তী হ’য়ে। 
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অরবিন্দ মন্দির বত্তিক। বধ--১৯ ] 


ভাৰতবাসী আৰর্য-সম্ভান, ম্ববর্ষে শক্তিসাধক। বৈদিক প্দিগণ তাদের ব্যানদৃষ্টিতে 
লেসত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই লতোর বর্মানুষারী ভারত-সস্তানকে সুগঠিত করবার 
নিৰ্দেশ তারা দিয়ে গেছেন : সে ধৰ্ম ছচে বীরের বর্ম । থ্রামি লার্কতওয় তার ধ্যান-ৃষ্টতে 

__ভগবান জগতে শতা বৰ প্রতিষ্ঠার জন্য তীর পরাশব্তির সহায়ে পৃথিবীতে 

অবতীৰ্ণ হন এবং সব সত্যবিরোধী শক্তিদের ধ্বংসসাধন করে জগতে সতা তথা ধর্ময়াজা 
প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরাশক্তিই হচ্ছেন নহাযায়৷ জপন্মাতা | ধনি লার্কতেয় সেই 
জগন্নাতার মাহান্না শ্বীশ্বীচণ্ডীতে আমাদের বিশদতাবে ছালিরে গেছেন ৷ ভাত্বতসম্ভান 
এই জন্মাতার আশ্বয় নিয়ে. তারই বলে বলীয়ান হ'রে যুগে-যুগে তারততুষি হ'তে সত্য" 
বিরোধী অস্থুর- বা শরতানশক্তির উচ্ছেদ-লাবনে বত্রবান হতেছেন। 

শ্রীঅরবিশ্পোত্তর কালে ভারতের নেতৃৰৃন্দ যদি সম্পূর্ণরূপে সাতৃশক্তির পতি আস্বাবান 
হায়ে এবং অপর গন্প্রদারের সহবোগিতার আশ৷ ত্যাগ ক'রে লন্ত শিবে দেশজনলীর 
শৃদ্ধললোচনের সাপনায় অগ্রসন্র হতেন তবে ভারতের এই নিয়তি-নিদিষ্ট স্বাধীনতা ভারভবালীর 
অবর্ণ নীম লূৰ্দশা লীয়ে এবং সন্দূখে বহুবিধ সমস্যা৷ নিরে এরকম স্বিথণ্ডিত হ'যে আলতো না ॥ 
প্রকৃত নাতুভক্ত ভাবত স্থানেৰ অস্ততান্তা কিন্ত নেতৃবৃশ্দেৰ এবংবিধ “অনাৰ্যজুটৰ্' লীতি-আচ- 
রণে মোটেই সন্ত? হতে পারেনি। ভারতবাশীন স্বধৰ্নই হচেছ স্বদেশকে জননীক্ষপে মালা 
ক'লে তাস সেবায় আত্মনিয়োগ করা ; স্বদেশ-জননলীর সন্বান এবং গৌৰবৰ বক্ষার্থে সকল 
প্রকার নিবোমী-পাক্তিত বিন্দন্ধে মহাশক্তির খড়গরূপে উদিত হওযা। ভাশত-সস্ত্রানেত্র 
অন্তরা তার স্বপর্ধকে প্রকাশ কানে ধরবার জন্য এক নহা স্নমোগেৰ প্রতীক্ষায় আছে) 
ভারতলেতাগপ ক্িন্য এখনও যে তিনিবে সেই তিনিৰে। ক্ষিন্ত এমন দিন আলছে যেদিন 
চেতল| সকল তিশিবকে বিদীর্ণ ক'রে তাৰ সনুহত্বল লক্ষ্যৰ পানে প্রচণ্ড 
বেগে প্রপাকিড হবে । শ্রীঅববিষ্প ভারতের এক উচ্ৃক্ষল ভবিদঘাতেৰ বিঘয়ে আমাদের 
প্রভূত তৰসা গিয়ে গেছেন | = তাৰ ভবিম্যস্বানী কখনই বিফল হবে না| কিন্তু সেই লক্ষের 
দিকে দেশকে পৰিচালিত কপতে হ'লে তারতরাুকে হ'তে হবে স্বধ্যাত্বধ্নী, বিশেঘ ক'রে, 
জারতের কধাৰথণকে ভাদের চেতনায় সন্গ্রতাবে স্র'তে হবে স্মদেশপ্রেষিক, আর এই 
শ্বদেশপ্রেলের ভিন্তিই হচেছ বাতৃপূল। ; স্বদেশকে শক্তিশ্বস্ষপিণী, বহুভূান্বিত৷ বছবলধারিণী 
ভারতন্দলনী তথা ভগছ্থজননীন্ষপে গ্রহণ ক'রে তার সেবার আৰমনিয়োগ করা । তাই শ্রীঅন্ববিষ্প 
ৰলেছেন---' "স্বদেশ মাত৷ স্বদেশ ভগবান ইহ! বেঙান্ত-শিক্ষান্গ অন্তরগত মহতী শিক্ষা ।”" 

এইভাবে অধ্যাবভ্ঞানে উদ্ধ দ্ধ হ'লে ভাস্বতয়াষ্ট তার সনান্দ-ব্যবস্বার তথা সকল ক্ষেত্রে 
এক আন্পপূর্ণ সুষ্ঠ, সমাধান নিয়ে আসতে সক্ষম হবে । এসতা উপলব্ধি ক'রেই শ্রীঅরবিন্দ 
ষলেছেল--- 

“A spiritualised society can alone bring about a reign of 
individual harmony and communal happiness.” 
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বৰ্তমানে এক চরন সক্ষটপূৰ্ণ কাল আসাদের সন্মুখে উপস্থিত ; দেশেৰ যুবলস্প্রদায় 
আজ 'দিশাহান্নম৷ এবং লক্ষাস্ৰষ্ট হ'য়ে বিভিন্ন বৈদেশিক ‘ইন্দনে'র ( নতবাদ ) প্রতি ধাবৰান ; 
দেশের সর্বত্রই যেন একটা উল্মাদন!৷-উত্তেজনার ঝড় ব'য়ে চলেছে। এই অস্বস্তিকর অব- 
স্বাকে প্রশমিত করতে হ’লে ভারত-সস্তানকে তার শ্বধর্শে স্বিতিলাত করতে হবে ; কারণ 
অন্তরে অধিষ্ঠিত৷ ভারতনাত৷ তপ। ভ্রগননাত্যর চরণে আক্মোৎসর্গ ক'রে, সকল প্রকার 
সংকীর্শত। এবং ব্যক্তিগত সব স্থার্থ-বাসনার অতীত হ'য়ে দেশছরননীর লেবা করা হচেছ তারত- 
সন্তানের স্বধর্স । স্বাধী বিবেকানন্দ বৃৰাই একথা বলেননি বে, প্রত্যেকটি তারতবাসী 
অগল্মাতার চরণে প্রদত্ত বনিস্বক্তপ । সুতরাং তারতবাসীকে, বিশেষ ক'রে. তাদের নেতৃ 
বৃন্দকে আছ লে-সতা উপলব্ধি ক'রে তদনুরূপে তাঁদের জ্ীবনপথে অগ্রসর হু'তৈ হবে। 
সে-যুগে শ্রীমরবিন্দ বে-বাণী তাঁর জাতির জন্য রেখে গেছেন, সেই বাণীকে স্মরণ ক'রে 
ভারত-নেতাগণকে আছ তাদেন্য পন্থা নিৰ্বাচন করতে হবে ॥ শ্রীঅরবিন্প তার দিব্যদৃষ্টিতে 
দেখেছিলেন ভারত পুনরায় ভ্রাগছে-_জ্গতের গুরুন্ধপে ছ্ৰগন্বাসীকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত 
করতে । তাই তিনি তাৰ দেশবাসীকে সে-যোগ্যতা অর্ঘনের জন্য আহ্বান ক'রে ৰসৌছিলেন 
তাদের যে ভাবে গ'ড়ে উঠতে হবে-_ 

“আর্ধাজাতির সনাতন শক্তিৰ পুনক্লস্ধার, প্ৃথন, আৰ্ঘ্যচন্সিত্ৰ ও শিক্ষা, স্বিতীয়, যোগ- 
শক্তির পুনদ্বিকাশ, তৃতীয়, আৰ্য্যোচিত জ্ঞান-তৃষ্ণ৷ ও কৰ্ম্মশব্তিল দ্বার) নবযুগেন আবশ্যক 
সামগ্রী সদ্চয়,..উদ্মাদিনী উত্তেজনা শৃষ্থলিত ও স্থির লক্ষোর অতিনুখী কৰিবা নাতুকাধোযাজ্ধার 
***কে-মহং কাৰ্য্য সমাধা কৰিতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার স্বার। সম্পন্ন হইতে পারে না, 
শক্তি চাই । তোনাদিগেৰ পূৰ্ব্ব পুরুদদের শিক্ষায় যেশক্তি৷ প্রাপ্ত হওয়৷ বায. সেই শক্তি অঘটন- 
ঘটনপটীয়লী । সেই শক্তি তোলাদের শীররে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন । লেই 
শক্তিই মা। তাহাকে আত্মসনৰ্পণ করিবার উপার শিখিয়৷ লও । লা তোমাদিগকে হস্ত 
করিয়া এত শহর, এমন সবলে কাৰ্য্য সম্পাদন করিবেন যে, অগত স্তম্ভিত হইবে । সেই শত্তিন্দ 
অভাবে তোনাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। ষ্বাতৃষুক্তি তোনাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোনর। 
নাতবপূদ৷ ও নাতৃলেব। করিতে শিখিয়াছ, এখন অনস্তানিহিত নাতাকে ভ্ৰার্সনৰ্পণ কর? 
কার্যযোদ্ধারের অন্য পন্থ। নাই।"* 

ধু ব্যক্তিগতভাবে বা একটা প্রতিষ্ঠানগততাবে নর. তারতরাষ্ট্রকে হ'তে হবে মাতৃ- 
লেবাৰৃতী অধ্যাকধর্ী । শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বসানবের জনা ভারতীয় অধ্যাক্সশিক্ষাকে যুগোপযোগী 
ক'রে তাঁর জাতির সম্মুখে রেখে গেছেন ॥ নববুগের এই সর্বসলনৃ্নমূলক অধ্যাঝশিক্ষাকে 
সমগ্র বিশ্বের সানবসমাজের দরবারে পৌঁছে দেবার সুমহান দায়িত্ব আজ ভাবতরাষ্ট্রকেই 
প্রহণ করতে হবে। কারণ বিশ্বের সানবলমাদ্দের মুক্তি, সমৃদ্ধি ও শাস্তি তা খুগ-প্রগতি 
নির্ভর করছে নববুগের সৰ্বসমন্বয়ী এই অধ্যাত্মশিক্ষ৷ জীবনারনেরই্ট উপর । 
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শিল্পের কথা৷ 
প্রমোন চট্টোপাধ্যায় 


শিল্পরসবোধ একজলের জীবনে কখন কি তাবে জন্মায়_তা ৷ বুদ্ধিতে 
আমার জীবনের শিশু অবস্থার. পাচচি জ্ঞানে্রির জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পরস অনুভূতি 
সুরু হয়েছিল, এখন এই কথাই মনে হয়। 

শব্দ সুর বা ছন্দ, কালের ভিতর দিয়ে মৰ্যস্বানে প্রবেশ করে তার সধ্যেই একট। সুখকর 
অনুভূতি অথব৷ একটা বিক্ষেপ দুএর ভিতরে ক্ৰিয়া করে, এটা ঠিক বুঝতে পারি। কিন্তু সৰ- 
চেয়ে চৰংকার এই ঘটে যে কোল এক বিশেষ ক্ষণে একটা সহদ প্রাকৃত সম্পদ নিয়েই এটা যেন 
আসে, এ আকস্নিক ব্যাপারকেই প্রাকৃত সম্পদ বলছি । তাইতে একছনকে বখার্থ রসে 
সচেতন কনে আর তাকেই আনর৷ প্রেরণা বলি। 

শিশু অবস্বাচি তখনও সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠিলি, এবনই একদিনের কথা মনে পড়ে) 
কেনন একটা অশান্তি ছিল মনে ॥ হয়তো শিশুস্থলত চপলতাৰ বশে কোন অন্যায় কর্শ্মের 
ফলে, ধনক খেরে. গ্লানি ভোগ করছিলান সনে. এনন সময় বেহালা বাছিয়ে এক ভিখারী গান 
আরস্ড করলে সামনেৰ উঠানে । তারই পাশে একছন দাড়িয়ে বরনীতে তাল দিচেছ চকু- 
মক, চলক্‌ কৰে । তামা তো ভাল বুঝিই না তবে এ বেছালার স্তর আর তার সঙ্গে কণ্ঠের 
নিলনে একেবানে ভিতরে আলে। অনুতের ধাবা প্রবেশ কনে আনাকে আনন্দে বিহ্বল করে 
তুললে। 
এখন নানে হয শিল্পের প্রভাব আমার অস্তরে ক্রিয়া করেছিল, লঙ্গে সঙ্গে হয়তে। আমার 
মধো শিপরস-বোধ উদ্ধ্‌ক্ষই করে দিল। 

এবার আর এক বিচিত্র ঘটলা | বানার বাড়ি থেকে লায়ের সঙ্গে পাল্কীচড়ে ষ্টেশনে 
শ্বাচ্ছি, রেলে কলকাতায় আসৰে৷ আসাদের বাড়িতে । রাত ভোরে বেরোতে হয়েছিল । 
সাতটার ট্রেন ধরতে হবে । বনটাও ভাল ছিল না 'ফীরণ যাবার বাড়ির সুখ ছেড়ে আসতে 
ইচ্ছা ছিল লা । পাল্কীর দরছা। খোলাই ছিল) পথেই প্রভাত হোলো | দেখি বিস্তীর্ণ 
মাঠের প্ৰান্তে স্ৰ্ধ্যোদয় হচেছ । আআ: সে কি সিদুরের ছটা, নীচের দিকাটার গাঢ় রত্তনর্ণ ) 
কি অপূৰ্ব্ব বৰ্ণচহুটা দেখলাম সূর্ধা-উদরের মধো, কোথায় গেল বলের অন্ধকার, আনন্দে পুন- 
কিত হয়ে উঠলো হৃদয়। আছও সে কথ৷ আমার মনে আছে | এইখানেই প্রাকৃত সম্পদের 
ভিতর দিয়েই পিল্পীযনের অনুভুতি-_ -আনন্দসরের পরশ । ৰণ 

একটু বড় হয়েছি, বালক অবস্থা,__বাড়িতে বিবাহ-উৎসব, সানাই ৰাথছে, সেই বিচিত্ৰ 
বাঁশির সুর সক্কালেই আরন্ত হন । সদা ঘুষ থেকে উঠেছি ও সানাইয়ের সুরে, 
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তার সঙ্গে তালের সঙ্গত আছে ; এক নেশা লেগে গেল আনার নগো। ননে হচ্ছে 
যতসূর সেই সুর ধাওয়া করচে. আনন্দ ছড়াতে ছড়াতে চলেচে। আর কিছুই নেই কেবল 
আনন্দ। ক্ষুধা নেই তৃষ্ণ৷ নেই, নন স্থখেই ভরে গিয়েচে ) বেন স্বপুলোকে বিচরণ করচি। 
বাশির সুরে রাগিণীর খেলা না বুঝলেও প্রাণে পুৰক লাগে । 

এর পর এক অপন্থ্প দ্বৈতভাবের খেল), তখন বড় হয়েচি। সনুক্রতীবে, পুর্বীতে, 
চক্রোদয় দেখচি। কিন্তু সবাস্ব উপর এক অস্ুত ঘটন।_বুটিই দূইভাবের চনল. সজ্ঞানে 
উপভোগ করেচি যা প্রায়ই ঘটতে দেখা যার না ৷ সমুদ্ৰতীৱে গড়িয়ে দেখচি, অপরূপ বর্ণ- 
চ্ছটায় উদ্ভাসিত চত্রসা-উদয়, পনিনার স্থাত্ৰে, সোনার আতায় চাকা দেখতে দেখতে উঠে 
পড়লেন সেই ৰনোহৰ জোযোতিৰ্শ্বয় চক্ৰ। শোতামুগ্ড নরলেই দেখচি ৷ এ দৃশোর তুলনা কোণ ? 
ঠিক এমনই সময়ে ‘বাব৷ গো !’ পিছনে চেয়ে দেখি *বশালে বস্্র/চহাদি ত শব আৰু তার বুকের 
উপর ঝাপিয়ে পড়লো। নেয়ে, “বাবা গো” বোলে । 

কোপায় স্টলে) ধরণীন লৌশর্ঘ্য, সমুভ্রের অনন্ত শুর, টাদেস হনোহরণ স্মপ। 
বালক হলেও সস্থসে তয় বিস্বৰ অবাট হয়ে কি এক ভাব হোলো তার । ভাষায় বলতে চার 
যেন,--'হে ভগবান, এ আবার কি কাণ্ড তোমাস্ব 1" রি 

প্ৰথানে যে প্নশানও একটা আছে আনি তা জানতেন, ৰেদাল ঢিল লা । 

মনে গভীৰ ৰেখাপাত করেছিল এক কালবৈশাখীন্থ পন । = দেলিন বিকালের দিকে 
হঠাৎ আকাশে মেঘের পনাবেশ; নোষের উপবে মেঘ জ্জনতে লাগলো, ক্রুনে গায় অন্ধকার করে 
এলো । জগ মেন অন্ধকাৰ । তাৰ উপৰ সেই বেঘের কোলে সৌলানিনীৰ কী তীব্র আলে৷ । 
আর গুরুগুর লেখেন গর্জন । প্রথলেই ঝড়, তার পর বৃষ্টি। যেন প্রলগেৰ স্ুচন। । 
অশ্বঙ্থগাছ, তালগাচ, নানকেল গাছেৰ কি প্রবল ওলট পালট খাওয়া মাপাস দিকে, যেন পৰন- 
দেব তাদের জাপা ছিড়ে ফেলচেন। লে দৃশ্য ভূলে যাবার লয় ॥ বালক হলেও. নাঠেৰ ধারে 
গ্রামের পণে এ সৰ তখন দেখেচি, প্রকৃতির এ খেল৷ দেখতে আন. তয় ও বিক্ৰৰ এই তিন 
ভাৰ এক সঙ্গে প্রাণে খেল৷ করেচে। ভয়, বিস্বপ্র আর আনন্দের উপভোগ । 

এতদিন, জীবনে এত কিছু দেখে আর শুনে এইটি নাত্র ধারণ৷ হোলে। যে প্রকৃতি 
জননীর রচনা এই কষ্ট সম্পদ নিয়েই নানব-্রীবলে শিল্পের পদক্ষেপ । প্রশনে সৃষ্ট উপ- 
ভোগ, আর সেই সঙ্গে শিল্পৰসের অনুভূতি আবার ভাইতে অভিনিবেশেন ফলে নানব-ননে 
সথষ্টিপ্রবৃত্তির জাগরণ । অবশ্য যার শ্রতিতা আছে, মানুঘলবাছে তারই স্বষ্টি লাখক। 

স্থুর আর জপ এই লিয়ে কাকো কারো জীবনে ধ্যান আলে ॥ আবার কোন একভাবে 
ভাবিত হয়ে ভামার তথ৷ সাহিত্যের ভিতর দিয়েও স্বষ্টর খেলা চলে কোন উপলক্ষে 
অস্মরে চেতনার স্পন্দন ঘনীতূত হয়ে যখন সনের সঙ্গে ইল্রিয়স্বাযের সাহাব্যে বাইরে প্রকাশিত 
হয় তাইই রস হয়ে উপতোগা হয়-_এইাটিই ভিতরের কথা । এই খেলা কখনও সাহিত্য 
হয়ে, কখনও সঙ্গীত হয়ে কখনও ৰ৷ চিত্রে ব) ভাস্ধৰ্ধোের ভিতর দিবে প্রকাশিত হয় এখানে । 
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স্রীমরধিন মন্দির বন্তিক। বর্--১৯] 


লরনারী-লিহ্বিচাবে নাত যোগাতার বলে ব্যক্তির এসব ক্ষেত্রে প্ুবেশ-অধিকার । আর যার 
বিকাশ এবং প্রকাশতঙ্গি যত সৃক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ হয় তাকেই আনর। প্রতিভাধন্ বোলে স্বীকার 
করি, গৰ্ববোধ করি তার কাছে । বিভিন্ন ক্ষেত্র হলেও তারা শিলপী---তাদের তাবঘার। 
স্ম্ধ্মী ৷ অখবা। শিল্প-রস-পিপাস্থগর্ণের অন্তরে বিচিত্র অনুভূতি লাগাতে পারে, ফলে 
আনন্পেক্ ধার! বহাতে পারে --তারাই সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্বান ও শ্রদ্ধার অধিকারী এবং প্রীতির 
আম্পদ হয়ে থাকেন। তাদেরই জীবন সার্থক বোলেই সচরাচর গণনীয়। 

তাহলে এইটিই এখানে দেখ। গেল, অন্তরের অনুভূত রসবস্ত বিনি তার ভাঘ৷ বা ভাব 
যোগাতে পারেন, -শ্ুরে-তালে-নানে-নয়ে অলঙ্কৃত করে, কণ্ঠের স্বরে হোক অথবা যক্তের 
সাহায্যে হোক : অশব) কোন আবারে রেখা, এবং বিচিত্র বর্ণ সমাবেশ করবে স্মপের খেলা 
দেখিয়েই হোক.__কিস্বা কোন ছন্দে ভাষাকে শৃৎ্খলিত করেই হোক, অথবা সেখ্ৰেওজে 
অভিনয় কৰেই হোক-- সনুভত অন্ত্-চেতনাকে বিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন তিনি শিল্পী । 

পভাসলাজে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচচস্তর্রে বেলন শিল্পীনন আছে : লালের নিরুস্তয়েও 
শিল্পীবন গাছে । মতা নানুমের সখধোই যে শিল্পরলকোধ অন্মাবে, তখাকধিত অসভাদের 
মধ্যে জন্মাবে লা এমন ক্ষণ! নয় । আসলে শিল্পরপ নানবৰুক্ধিৰ সহজাত ধৰ্ম্ম। নানুঘ 
লাত্রেরই চৈতন্য সন্তা পেকে উৎপন্ন সে বস্তু স্বনং প্রকাশধশ্ী, এ কষ্ট যে তারই প্রকাশ। 
এখানে আমৰা মা দেখি, যা শুনি, যা আস্বাদ করি স্পর্শ করি সবই তো এক পুকাশের দৌলতে । 
এগানে প্রকাশ চাড়া আন যা কিনু আছে তার সঙ্গে চেতলাবান জীবের পরিচয় 'রোনের অথবা 
ব্যক্তিত লহাগত অনুভূতিন-তা শিল্পনাজ্গোৰ বিথণনন্ত্ লগ স্তর তণাং সমামের নছ। 
সে কথা এখানে নস । এখানে প্রকাশধর্্েরই কথা । লেই নিল্পৰশৰোৰ এবং তাল প্রকাশ 
মানব-নালেল মবদৃস্তবেই আছে ॥ 

বভগ্দ্বপাঠক, অনুগন্ধিংস্ বীৰা তাদেৰ অনেকেই জানেন, শিল্পেৰ মন পৰ্বতগুহায়। 
সহয় সহয বংখল পূন্দে, এমন কি লানবলভ্যতার বিকাশের পূৰ্বে নানুম যখন জঙ্গলের অধি- 
বাসী, তখনকার নানুদ পোড়া কয়ল৷ দিয়ে নানা তাবের পক্ষী ও পশ্ুবুত্তি একে অথব৷ খুদে 
রেখে গিয়েছে পর্দতের কোন গহ্বরে জখবা বিশাল এক্‌ প্রন্তরখণ্ডের উপর । লে অস্ত এখন 
নাই কিন্ত তখনকার নানবের সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা৷ আছে । কালক্রনে যানব-গোষ্ঠীর 
পরিণতি, বানুমের সনাছবদ্ধ হওয়ার ফলে, নানাদিকেই যানবের বুদ্ধি এবং শক্তির বিস্তার 
হয়েচে। এখন তার শক্তি এবং বুদ্ধির পরাকাষ্া লাভ শিল্প পেকে বিল্লানে বিস্তৃত হয়েচে 
শিল্পস্থষ্টির উল্বাদনায় নানা ধ্বংসকারী যর, অস্ত এবং শস্ত্ৰ আবিকারে তার গবের্বর সীবা লাই। 
এখানে আনাদেশ কণ৷ এই যে সুসংস্কৃত শিল্পবিদ্যা উচ্চ সভ্যতারই অবদান এবং আযানের 
সেটা কিতাবে ছিল সেই কথাই আনাদের আলোচনার বিঘয়। 

প্রাচীনকাল থেকেই শিল্পী-ানবের বুদ্ধি প্রকাশধৰ্শ্মী, নিজ ভাব প্রকাশের উপার- 
স্ুলিকে যে ভাবে সে আয়ত্ত করেচে তার প্রথম পরিচয় পাও যাবে রেখার মৰো দিয়ে! 


[ সংখ্যা ২ শিলের কথা 


রেখা দিয়েই আন্ত । বেখাতেই আকৃতি দেখানে। সব চেয়ে সহজ, সে-কারণেই প্রাচীন 
খহাচিত্র রেখ! দিয়েই আনন । মানব শিল্পীও রেখাকে অবলশ্বন করে প্রখন কাজ আৰম্ভ 
করে সুতরাং নেখাকেই আদি শিষ্পরচনা-পদ্ছতি বল) যার। সৰ্ব্ব দেশে, সকল শিল্পী 
সম্প্রদায় ব্রেশাকেই প্রাথমিক অনুষ্ঠান হিলাবে ধরে আছে। বর্ণ-বিন্যাস তার পর অর্থাৎ 
চিত্রের পরিণতি ॥ 

আমাদের ভারতে সেই প্রাচীন কাল থেকেই রেখার বড় গৌরব । রেখা! দিয়েই 
শিল্পস্থষ্টি আরম্ভ এবং ক্রন-পরিণতি আসে বর্ণ-বিন্যাসে ; কিন্ত সেই প্রাথবিক রেখ। শে 
পর্ধাত্ত ঠিকই থাকে বরং অধিক উদ্‌অল ও স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে | আমাদের প্রাচ্য 
পদ্ধতির টিই বৈশিষ্টা ; অর্থাৎ রেখার আরম্ত এবং ত্র রেখাতেই শেঘ। কিন্ত পাশ্চাত্য 
পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে স্থলতাবে প্রথমে কাঠ-কয়ল৷ বা পেনিসলের রেখায় আরম্ভ করা হয়, 
তারপর তেলের ব্রং চাপানো এবং তুলি খলার সঙ্গে সঙ্গেই সে-ত্ৰেখার কোন চিহ্ন নাত্র থাকে না! 
আলো-ছারা সনন্মিত বর্ণানুলেপনই ছবির শেষ, প্রাথনিক রেখার কোন চিহ্নই থাকবে লা ৷ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতা শিল্পে চিত্রকনা-পদ্ধতির এইটিই প্রধান পার্থক্য 1 ৰ 

এইবার দুই পদ্ধতির নৰ্শ্বে প্রবেশ করা যাক। পাশ্চাত? চিত্র-শিক্পেৰ নৰ্শ্মকথা 
এই যে আলরা চক্ষে য৷ দেখি, একা ক্ূপ বা একটি দৃশ্য তা বাস্তব এবং এ দেখাৰ ভিতর দিয়েই 
তার যে সৌন্দৰ্য্য উপতোগ করি, শিল্পীর নন নিজ শক্তিতে পেইনি ভৰত তাপ পটে 
(০৪৮৭৪) প্রতিফলিত করতে পারলেই তীর শ্রম লাক জ্ঞান করেন । বাস্ব সৌন্পর্ষ্যের 
খুঁটিনাটি সব্টুকু নিমেই তবে সম্পূৰ্ণ নৃত্তি, এর কোপাও কোন ক্রটি থাকলে তা নাকচ। এই 
ভাবেই পাশ্চাভা শিক্ণী। তীর আদৰ্শ অনুসরণ করেন এবং যতক্ষণ ন৷ সম্পূর্ণ নি্ুল অনুকৃতি 
হয় ততক্ষণ খ্রলের অন্ত পাকে না।স ৷ 

তারপর পাশ্চাতা পদ্ধতির চিত্ত সবই তেল-দিক্েপ্রস্তত রংয়ে অঙ্কিত, কারণ উরোপের 
চিত্ৰ ও ভাক্কর্ধা শিল্পেৰ তীৰ্গস্থান ইটালীতে শিল্পীরা চিত্রের রচনায় তৈলই বিশেষ স্বারী 
এবং উত্তম উপকৰণ জেনেই পরনে তার ব্যবহার আৰম্ভ করেছিলেন এবং এখনও তা চলচে। 
তার মানে এই নয় যে তারা জলের রং মোটেই ব্যবহার করেন না ; তারা, তথা উরোপের 
সর্বত্রই, শিক্ষা কালে জলের রং ব্যবহার করেন ॥ তবে বড় ছবিতে তেলের ব্বং প্রশস্ত বলেই 
তৈলরং-এর ব্যবহারই বেশী । তাঙ্বপর পাশ্চাত্য-পদ্ধতির লধ্যে এনাটলী আছে ও পার্স- 
পেকুটিত আছে, আলে৷ ছায়ার খেলা দেখানো আছে, এ সমস্ত নির্ভুল হওয়া চাই । প্রাকৃত 
নিয়মের কোন ব্যতিক্ৰম হলে চলবে ন৷ ৷ সে হিসাবে উর্রোপাঘ আর্ট বাস্তব-ধৰ্মী বা বন্ত- 
তাঘিক। তাই বাস্তব আদর্শ ব্যতীত তার চলে ন৷ ৷ এসনকি সাৰাজিক, পারিবারিক, 
পৌরাণিক নাটক ব৷ ইতিহাস অথব৷ ক্কপক ভাবের রচনা করতেও বাস্তব যানব-যানবী আদর্শ 





= লেখকের এই সিদ্ধান্ত বিশেষৱাৰে দত! ইউৰোপেৰ ভিতরের হুক্ের শিজপন্ধতি সম্ব-খ।--ব. ল, 
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ব্যবহার না কনে পারেন ন৷--পাছে এনাটনী, পাৰ্সপেকৃচিত ব৷ আলোছায়া সমাবেশে 
কোথাও তুল হয়ে যায়। 

কিস্ক এতাট৷ বাস্ড্ববন্থী হওয়া সত্বেও বর্তনানে ফিউচারিসন, ইৰৃপ্ৰেশানিষিৰূ পোষ্ট- 
ইষৃপ্ৰেশানিযৃষূ কিউবিসৃহ্ব ডাভাইবৃহ ইত্যাদি অনেকগুলি ইফুলের প্রভাবে উরোপীর শিল্প- 
বারা আম পথহারা । 

এখন প্ৰাচ্য অর্থাত এসিয়ার ধ্যে সভা ও সংস্কৃতিসম্পনু দাতির যে শিল্প বা চিত্রকল) 
তন্ন বৈশিষ্টোর কথা আসচে। তা সংক্ষেপেই বলে নেবে৷ ৷ 

প্রাচা দেশমনৃহের চিত্রাক্ষল-পদ্ধতি সরল এবং র্েখা-প্রধান। আদশ হিসাবে কোল 
ক্প বা দৃশ্য প্রাচ্য শিলপাকে বুদ্ধ করলেও শিল্পাত্র আদর্শ যথার্থ বস্তু থেকে তার নিজ অন্তঃ- 
করণে পৌছে যার । সপে যেটি আকচে সেই রূপ ব৷ দৃশ্যের ছবছ নকল লয় অর্থাৎ ফটে৷- 
গ্রাফিক নেপ্রেশেনটেসশন নয় য) পাশ্চাত্যের আদৰ্শ । 

তারপৰ, তার আদর্শের বে অংশ তাকে ষুগ্ধ করেছে, সেইটিই তার শিল্পানুভূতিসিজ 
ললে থাহানি বাকী এমন অনেক-কিছু থাকতে পারে হা তার মনের সঙ্গে নিললো না। 
সে-্সব শে ইচছা। করলে পন্ধিত্যাগ ও করতে পানে । বাস্তব হলেও কুর্থী সে নানে না, তাকেও 
সুশ্বী দেখতে চায়। 

লানব-নানবীর ক্রপ লে দেখে, কিন্ত তার দেখার বৈচিত্র্য আছে ॥ সে-বৈচিত্র্য ঠিক 
ভামায় বাক্ত কলা বৃস্ধিল কিন্তু পাঠকের ধারণা কতকটা সত্যানুথানী করবার আনা এই কথাই 
বলতে হয় যে, যুশেল অবব) অঙ্গের খুৎ খাকলে সে হুংটাকে তবহ চিত্রে অনুসরণ করে লা। 

দেবতা আকতে প্রাচা (শিল্পী আদন হিসাবে নানুঘক্ষে কখনও নেম লা লা নানু আঁকতে 
দেবতার দেল আনতে পানে না । ভাবপ্রবণতা তার হয়তো পাণ্চাতোর চাইতে বেশী 
কিন্তু তার ভাবের পো প্রীতিৰ আদশই বেশী । তার সাললে যদি আদশ পাকে, যদি তার 
নুণ্ডিই তাকে আকতে হল, আগে তাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হবে তাৰ প্রধান কাজ অথাৎ 
সে যাকে ক্লপায়িত কৰতে চায় তার যখার্থ বৈশিষ্ট্য কোনখালে | যেখানে বৈশিষ্টা হয়তো 
দেখ; গেল চোখে অববা চুলে. কপালে অথবা নাকে।,---সেইখান থেকেই রেখাপাত আরম্ত 
করবে। আগেই বলেচি দৃশ্যত: কোন খুৎ খাকলে-_কঁপালে একটা প্রকাণ্ড আৰ ব৷ গানে 
একট) কাট৷ দাগ খাকলে--সে কখনও সেটা লক্ষ্যই করবে ন৷ ৷ সুস্পষ্ট কোন অসঙ্গতি সে 
ছবিতে আলবেই ন) অথবা তার ভুলির রেখায় তাকে স্থলঙ্গত করে তবে তার শাস্তি । 

অবশ্য এটা প্রাচীন শিল্প-পদ্ধতির কথাই বনচি । দেবত৷ আঁকতে একটি হুষ্ট পুষ্ট 
বলিষ্ঠ মানুম নুত্তি এঁকে তার প্রাণ ভরে না ॥ মানব-সৌন্বর্ধ্য প্রাচ্য শিল্পীর৷ উপভোগ 
করে, উপরন্ধ তাদের ক্ষপণও দের কিন্তু আদর্শ তার বাস্তবে নয় তার অন্তঃকরণে তার 
টেকনিক, অক্ষন-পদ্ধতির বৈচিত্রা এই যে সে যে-রেখ) দিয়ে আস্ত করে লে-রেখা আর ম্লান 
হয় সা, সে-রেখা উত্তর-উত্তর সুন্দর এবং স্থুম্পষ্ট হতে থাকে; তার উপর বর্ণ বিন্যাস, ইচ্ছ। 
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মত হালকা বা গভীর বৰ্ণেস্থ আরোপ (aPPlicali০n ) এবং তাইতে লাৰপোর পরিণতি 
সত্বেও নূলরেখার অস্তিত্ব লোপ হয় না। সৰ্বশেষে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন সে-ব্রেখী 
বিচিত্র নাবণ্যে উত্তালিত হয়ে ওঠে । জাপান চীন, মঙ্গোলীয়, তা্বতীয়, পারস্য প্রভৃতি 
প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতিপ্রধান ভখণ্ডে এই একই পদ্ধতি-_ন্রলের সঙ্গেই রঙের মেশ্যনিশি ; 
আর তুলট কাগজের পিঠে, না হয় তুলোর বোনা, না-হয় বেশবে-বোনা কাপড়ের উপর, লা 
হয় সোনালী লা হর কপালী তবক-সোড়া বোর্ডের উপর ছবি আঁকতে শিল্পীর প্রাণের 
আনন্দ। এটি তার বৈশিষ্ট্যও বটে। সাধারণ বৈশিষ্টনই বল৷ যার। এ সকল শিল্প- 
বৈশিষ্ট্য উরোপে ছল্বায় না। 

এখন আলাদের ভারতের প্রাচীন চিত্ৰশিল্পের কথ৷ একটু বলে নিচিচ্ছ বৰ্ত্তনান চিত্র 
শিল্পের পরিস্থিতি সম্পর্কে আনার বক্তব্য পরিস্কুট করতে। প্রাচীন তারতের সাহিত্য, 
সঙ্গীত, চিত্র ও তাঙ্র্ধাকলার পরিচয় বর্তবালে আনরা পরিপূণ তাবে জেনেটি, তাৰ চিহ্ন 
সকল প্রদেশে বর্তমান, কোণাও তার অভাব তারতবালী আনরা ভোগ কৰিনি। অধিকস্ত 
বিদেশে বিদ্যাৰ ক্ষোত্র পেকে অনেক-কিছু আহরণ কৰে আবাদের একালের “উপোযোগা 
করে নিয়ে আমাদেৰ ক্ষেত্ৰকে প্রশম্ত করে ভগবানের স্া্টির উদ্দেশচিলফল কৰেচি।  আহন্তণ 
কয়৷ নানব-ধৰ্ন্ম, সভ্যত্যর অঙ্গ বললে ভুল হয় না । 

প্রচীন কালে সাধারণ ধনী অথবা পন্তা্ড ঘরের লেব়েরা চিত্ৰবিদদাম পটু দিল, শিশেদত 
আলেখা লেখলে বা অন্ধনে। অবশ্য তাস্কৰ্ষা গোড়া থেকে পুরুল্ন শ্রনেট গড়ে উঠেচে। 
উত্তস্ দক্ষিণ পুৰ্ ও পশ্চিনভারত, এসনকি মধ্য ভারতও, শিক্পনিদর্শানে ভাস্কনো পূৰ্ণ 
আছে, আঙ্গ হ্বালান বছনে ও তা সলিল হয়নি । এই শিল্পকলা-প্রবাহ প্রাচীন হিন্দ নাঙ্গাদের 
সময় থেকে বরাবর প্রবল গতিতে চলেলি ৷ গতি তার প্রাকৃত নিয়নেট নন্দীভূত হনেচে। 
সুধু চিত্রকলা অধিকাৰে নয সাহিত্য সঙ্গীতেও এই প্রকন হয়েছে, অস্বনিতেৰ পৰে আবার 
অভ্যুদয় হয়েচে। এই ভাবে সে বর্তনানে এসে গিয়েচে। 

বৈদিক এবং পৌনাণিক কাল ছেড়ে ইতিহাসের নাধো এসে উ্ানান বৃদ্ধের সময়ে 
আমরা হিম্দু-ভারতেন পুৰান অভ্যাদযু লক্ষ্য করলাল ৷ স্বপ্রবত্তিত ধন্্রনীিল সঙ্গে বৃদ্ধ উদ্টরর- 
ভারত শিল্প-উশবর্ষে ভরে দিয়ে গেলেন । বাস্তব ক্ষেত্রে লোককলযাণেৰ পবাকাচা। দেখা গেল ! 
ভাগ্র্ধা এবং চিত্রকলা বৌদ্ধ-লতাতার সবার বড় দান এবং ব্যাপক ভাবেৰ দানে, বিশেছ করে 
প্রাচীর-গাত্রে চিত্র-শিক্পের বৰধ্যে। 

স্বিতীর অভ্যুদর ওপ্ড স্যাজ্োস্ন বিস্তারের সদে-_ সেটি সাহিত্য শিল্পকলার বিস্তার । 
তারপর তৃতীয় অভ্যুদয় নৃসলমান যুগে, বিশেষত: মোগল সম্াদ্মা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। 
চিত্ৰকলাস্ব সঙ্গে ভাস্কৰ্যোস্ন সবের্বাচচ পরিণতি সাজ্জাহীর সনয়ে। তারপর সান্রাজ্গা-পতলের 
সঙ্গে সঙ্গেঈ শিল্প-লংক্কৃতির গতি মন্দীভূত হরে এলো । দীর্ঘকাল ধন্রে চলল ভারতের 
্াটরবিপ্রবের কাল। পৃষ্ঠপোঘক কোখা ? শিল্পবিদ্যার নাবনাত্ৰ নিদর্শন বইল কাংড়। আর 
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য়াজ্মপুতানার কয়েকটি অন্লে । এর পর ইংরাছ-রাজ্জো দ্বিতীয় শতকে বে অত্যুদয়, একে 
আত্ররা চতুৰ্থ অভ্যুদয় বলতে পারি, আর একে ইংরাজী নাহে ফোও বেনেসাসও বলতে পারি । 

এর মূল তথ্য এই যে, ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে, বিশেষ ইংরাজী ভাঘার 
শিক্ষাপ্রভাবে দেশে প্ৰতিভাশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাব । ফলে বাঙলাভাঘার অসাধারণ 
উন্নতি ৷ সঙ্গে সঙ্গে উর্বোপীয় প্রথার অন্বাৎ টেকনিকে তেলে রং দিয়ে কাজ করা৷ আরম্ত 
করলেন দেশের প্রতিতাশালী শিল্পীগপ ; বান্তবপন্থী হয়ে শিল্পীন্গা শিল্প-রচনার সন 
দিলেন এবং প্রচুর উন্লতি লাভ করলেন । কিন্ত সবার বড়ো শিল্পক্ষেত্রের যে অভয় 
আদ অগত্নয় প্ৰপিছি পেরেছে তা নুতন জ্ূপে ভারভীর পুশ্বাতনের পুননাবির্ভাব । ভান্মতীয় 
চিত্রকলা-পদ্ধতি নিজস্ব এবং উন্নত প্ৰকাশতঙ্গী নিয়ে ছগতের সকল দেশের শিল্পের 
সামনে মাথা তুলে দীড়িয়েচে। এইটাই আলাদের সবার বড়ো লাভ। 


নবদ্বীপে নতুন তীর্থ 


তশীর্থবাজ্রশী 


যেখানে “বাঙালীর হিয়া অনিয় মথিয়া নিবাই ধরেছে কারা”,_সেই পবিত্র পুপাপাঠ 
প্রীনবন্থীপধামের “বলবাণী" প্রতিষ্ঠানে শ্রীআরবিশ্ের পূত দেহাবশেছ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
গত ২১শে ফেব্রুযানী তারিখে শ্রীবারের শুভ জন্লদিবসে । শ্িযস্্বিল্পও যে বাচালী- 
হিরার স্থধালনুভ্র থেকে উদ্ভূত দেবত।- বাঙালী ত) প্রবানিত করেছে এই বিংশ শতাল্দীর 
প্রথন দশকে । সে-দিনের বাঙালী দাতি বুকের ব্ক্তরেশার অভিনম্পল-পত্র স্ৰচন৷ করেছে 
শ্রীঅরবিষ্প-সম্বর্ধলান। জনো---জীবনের নন্দনকানন থেকে নরণের নন্দা চয়ন কাপে 
শরীঅরবিশ্দের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছে বাংলার বুজিপাগল তঙ্ষণসম্প্ৰদারৱ । একথা ভাবের 
উচ্চাসমাত্র নয়,--‘ওতিহাসিক সতা। আজও বাঙালী ভাবে শ্রীহরবি্প তাদের সক্ষট- 
সঙ্ধুল দুদিনের পরিভ্রাতা, তবিঘ্যং-ভরসার প্রবূর্ত প্রতীক, বিশুনাৱৰেৰ দলিব্যজীবনদাতা । 
শ্রীঅরবিল্দ দৃশ্যত: দেহে বৰ্তনান লা খাকলেও তীন দেহাংশকে তাৰা ভাবে নৃত্যুঞযী জীবন্ত 
বিগ্রহ। তাই আজ বাঙালী ক্গাতি শ্ৰীঅরবিন্দের পৃত দেহাবশেছকে বনণ ক'লে নিয়েছে 
সশ্রদ্ধ নীরবতা কুশল সঙ্থনার তিতর দিয়ে) 

এই দেহাবশেছ বাংলাদেশে নিয়ে ঘাবার উদ্যোক্তা নবস্বাপেৰ "লক্ষবাণী- প্রতিগ্রানেস্ 
প্রতিষ্ঠা শ্বীগোবিদ্দলাল গোস্বাবী । গত বৎসর জুন নাসে গ্রোবিন্দৰাৰু বঙ্গবাণীর প্রধালা 
পরিচালিকা শ্রীনতী উত্তৰ৷ চৌধুরী ও কয়েকক্ষন সহকৰীকে নিয়ে পাণ্ডিচেনাতে শ্রাজরলিন্প 
আশ্রমে এসেছিলেন ॥ প্রায় নাসধানেক আশ্বনে থেকে তার নবম্বাপে ফলে গেলেন ॥ 
এই সময়েই শোন। গেল নবন্ধীপের “বঙগবাণী” প্রতিষ্ঠানেস্থ নাব ও তার ক্ৰিয়াৰুলাপেৰ কথা । 

বেশি দিন গেল না|---গোবিন্দবাৰু, উত্তর। দেবী প্রভৃতি কর্পেকমন আবার এলেন 
শ্বীঘরবিশ আশ্ৰমে গত অক্টোবৰ মালে | এইবারে শ্রীবারের সঙ্গে তাদের সাক্ষাংকারেত সন্ত 
শ্রীঅরবিল্পের দেহাবশেছ নবদ্বীপে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গ উ্বাপিত হ'লো | গালা তো তাতে 
সম্বতিজ্ঞাপন করলেনই অধিকস্ত তাদের আনীত ‘বঙ্গবাণীর’ নক্সা-চিত্রের একপ্রান্তে একটি 
বিশেদ স্বান চিহ্নিত ক'রে গোবিন্পলাল পোস্বাৰীকে নির্দেশ দিলেন__যেন এ স্থানাটিতেই 
মন্দির নির্মাণ ক'রে শ্রীঅরধিদ্দের দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শ্ীলারেক্র এই নির্দেশ 
শিরোধার্ধ ক'রে লদলবলে গোবিন্দবাৰু নবস্বাপে প্রত্যাবর্তন করলেন সন্পির-নির্বাণের 
প্রস্তুতির জন্যে। 

“ষলবাণী"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, বাংলাদেশের যশস্বী নাটালাহিতিাক 
শ্রীদিতাই ভট্টাচার্যের উপর নশিরু-নির্বাণ এবং আনুঘকিক বাবস্বাদির সমন্ধ তাঁর দিবে 


অরবিন্দ মন্দির ধর্তিক? ব্ধ--১৯ ] 


ফেব্রুয়ারী মালের গোড়াৰ দিকে গৌবিশ্ববাবু, উত্তরা চৌধুরী, দিব্যেন্দু গোস্বামী প্রভৃতি 
করেকলন পণ্ডিচেনীতে এলেন শ্ৰীঅ্ৰস্তবিশের দেহাবশেষ নবস্বীপে নিয়ে যাবার জনো | শ্রী 
তাদের পূর্বেই দানিয়েছিলেন বে, তিনি ১২ই ফেব্রুরারী তাদের শ্রীঅর্ববিশের দেহাবশেঘ 
প্রদান করবেন । 

১২ই ফেব্রুয়ারী, নধ্যাহন কাল ৷ পোবিশ্লাল গোস্বানী প্রমুখ "'বছবাণী ''র কৰ্ষীরা 
এক সারিতে দণ্ডাযনান অপর সারিতে শ্রীঅরবিশ আশ্রমের কয়েকজন বিশিষ্ট বাজি,-__এ'দের 
সনুষে শ্রী। শ্রীঅন্গবিশ্পের দেহাবশেঘ একাধিক আধারে অতিনবরূপে স্থাপন করলেন। 
শ্রশীঅরৰিশ্ত দেহাবশেঘ --নথ ও চুল--তিনি সর্বপ্রথনে স্থাপন করলেন একাট ছোট সোন্যর 
কৌটার নধ্যো. সেই সোনার কৌটাটি স্বাপিত হ’লে৷ একটি ক্ূপোর কৌটার নধ্যে, শর জ্বপোর 
কৌটাটি রাখা হলে একটি চন্দনকাঠের কৌটার এবং রোজ উডে লি্িত একটি কৌটার 
নধো স্থাপন করা হ'লো চশনকাঠের কৌটাটি | সৰ্বশেষে শ্রীঅরবিন্দেন ব্যবহৃত একখানি 
করুনালে সেই বোছ-উডের কৌটাটি জড়িয়ে শ্ীস। সেটিকে স্থাপন করলেন এই-উদ্দেশ্যে- 
বিশে ভাবে-তৈনী-কপ্সা। একটি বৃহদাকার পাথরের বাক্সের নধ্যে।* ভার নির্দেশে বাক্সের 
ডালাটি পিলেলী কারেণ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ’লে৷ ৷ 

আন্দাজ বেল৷ দুটোর সনয় শ্রীঅব্রবিশের এই দেহাবশেদেন আধার নিয়ে গোবিষ্পলাল 
গোস্বামী ও তার সঙ্গীর নোটর্ববোগে মাজ্রাছ্ছ অভিমুখে রওনা হলেন । 

নাডাজ মে'লেন প্রপল শ্রেণীর বে কক্ষটি শ্বীদরবিন্দের দেহাৰশেমের জন্য রিদার্ত 
কলা হয়েছিল, সোঁিকে পত্রপুষ্পলালো সম্থাদ্ধিত করবাৰ জনা শ্রাঅরসিন্দ আশ্ৰমের দু'জন 
নিল্পী পূবাছেই নাছাজ রওন) হয়েছিলেন । যখাসনয়ে গোবিন্দসাবুলাও মাদ্রাছে পৌছে 
সেই সুসছুজিত কক্ষে গ্রীঘরবিস্দের দেহাবশেঘের আধান্রটি স্থাপন করলেন । টেন ছাড়বার 
পূর্বে পূশনালাদি দিয়ে শ্রীহরবিস্দের প্রতি শ্রন্ধাভক্তি প্রদশন করলেন নাড্রালের 
ভক্ত্দনর ওলা ( কেবল নাজ্ৰাজেই নয়_ নেলোর, ওঙ্গোল ও বেম ওয়াডায় অন্ধপ্রদেশের 
অধিবাসীর। পুষ্পার্ঘা দিয়ে শ্রন্ধার্রোপন করলেন শ্রীঅরবিশ্দের দেহাবশেঘের প্রতি। 
কাদা লে'ল উড়িঘ্যা প্রদেশে প্রবেশ করলে খুরদা। রোড, ভুবনেশ্বর, কটক ও বালেশ্বর 
ঠট্টেশনে উড়িষ্যাবাসীরা। শ্রীঅরবিশ্পের প্ৰতি শ্ৰদ্ধাজ্জাপন করেন। কটক ষ্টেশনে উপস্থিত 
ব্যক্তিদের অধো। উড়িঘ্যার বুখারী শ্রীহরেক্ষ্ণ বহাতাব স্বয়ং টেশনে উপস্থিত হরে 
শ্রীঅরবিন্পের দেহাবশেদের আবারটিতে পুষ্-মালোযের অর্ধ্য প্রদান করেছিলেন । 

টেল এলে। বাংলা দেশে] এলে! “ম্বদেশ-আন্মার বার্ণীসুতি' বাংল৷ দেশের বুকে ) 
খড়গপুরের অধিবাদীগণ প্রস্থত হ’য়েই ছিলেন শ্রীত্বরবিস্পকে স্বাগত জানাবার অনো। 
খড়গপুর ষ্টেশনে বিপুল সম্বধনার পর মাজ্রাজ নে'ন রওনা হ’লে৷ হওড়া অভিমুখে ৷ খড়গপুর 





* লোনা আতিযাননোয়, লো অধ্যাত-সৱায়, চন্দনকঠ আৰিনাৰসেয এবং য়োগউছ্‌ এড়সভাৰ শ্রভাক। 


৫৬ 





জীমযবিদ্দ-মন্দির 
বহ্ধবামী--নবন্বীপ 


[ লংখ্য।--২ নবদ্বীপে নতুন তীথ 


আর হাওড়ার মপাবতী কোনও ষ্টেশনে ৰাজা লেল দীড়ায় লা); তৰু সধাৰতী বাগলান 
ষ্টেশনে সহয় সহস্ৰ নরলারী সনবেত হয়েছে শ্রীজরবিস্দের সদ্বধনার অনো। বিরাট 
নতার আগ্রহাতিশয্যে কর্তৃপক্ষের বাগনান ষ্টেশনে ট্রেন খালাতে বাধ্য হলেন । সনবেত 
জনমন্ডলী তক্তিভরে পুষ্পার্ধা নিবেদন ক’রলে৷ শবীশরবিস্দের দেহাবশেছের আধারটির 
উপর। হাওড়া ছেশলে নাড্রাজ মে'ল পৌছলে৷ বেলা ১-৫০ মিনিটের স্বলে অপরাহ্‌ ৪টা 
৫ নিনিটে ৷ 

ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মের শ্রীত্রিগুণ৷ সেন, হাওড়া নিউনিসিপ্যানাটির 
চেয়ারম্যান, শ্রীল্গরেত্রনোহন ঘোম এন, পি, বন্দীর বিধানসভান্থ কতিপয় সদস্য, বঙ্গবাণীন্ন 
সম্পাদক শ্রীলিতাই ভট্টাচার্ধ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠবন্পিরের সভাপতি শ্রীহিনাংশ নিয়োগী, 
নবদ্দীবন-আল্দোলনের সভাপতি ও শৃৃস্থ সম্পাদক শ্রীপ্রযোদ সেন এবং বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতি- 
নিধিবৃনদ্দ | এরা প্রতোকেই পুষ্পার্ধা দ্বারা শ্বীঅন্ববিন্পের দেহাবশেদের প্রতি শ্রম ভ্ৰাপন 
করেন 1 এ কেবল তপণাকখিত এণ্যনান্য ব্যক্তিদেরই শ্রহ্ছা্তাপন নয,-- বহু শ্রনিক. দুর, 
কুলীও তাদেন্ব মৌন শবদ্ধানিদেদন ক'নেছিল শ্রশীঅরবিশ্ের প্রতি । একজন কুলীর সনের 
ভাব বুঝতে পেরে বঙ্গবাণীন সম্পাদক শ্রীনিতাই তট্টাচাৰ্য তাকে বর্ললেন, "'ালা দেবে?” 

কুলী উত্তর দিল, “নালা, ফুল প্রায় সবই ফুরিয়ে গেছে, যা আছে তার অগপ্রব সকল 
দাম ।'' 

নিতাই বাবু কুলীচিকে পাচটাকার্‌ একখানি নোট দিয়ে বললেন, ‘যাও, নালা নিয়ে 


এস। 

কুলীটি ছুটে গিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের ষ্টল থেকে ফুল লালা এনে শ্রীদরবিন্দের 
দেহাবশেছের উপর অপণ ক'রে যেন তার দ্রল্ম লার্থক ননে করলো । 

বদ্বাণীর গাড়ীতে খ্বীঅরবিন্দের দেহাবশেঘের আধারটি স্বাপন ক'রে, সেটিকে নিয়ে 
যাওয়া হ'লো হাওতা নয়দ্যানে। সেখানে অপেক্ষা করছিল শোতাঘাত্রান বিভিন্ন দল। 

এই শোভামাব্রান বাবন্বাপল। ও পরিচালনার ভার নিচেছিলেম পৃ সম্পাদক ও লক 
অীবন-আন্দোললেত্র সভাপতি শী শ্রন্তেদক্য়ার, সেন ৷ 

সোনালী রঙের একখানি বৃহদাকার ৯৮ ফুট লব্ব। ১০ ফুট চওড়া ও ১৫ ফুট উচু ) 
নথ বিশেঘভাবে নিশিত হয়েছিল শ্রীদরবিশ্দের দেহাবশেঘের আধারটিকে নিয়ে যাবার জনো । 
এই খের মধো খাটি সোনার একটি ক্ষুদ্রাকার রথও রক্ষিত ছিল। সহস্ৰ দহয় স্বেচ্ছাসেবক 
ও ভক্তমণ্ডলী এবং অসংখ্য দশকের অচঞ্চল জনত সশ্বদ্ধভাবে নীরব নিশ্চল হ'তে দীড়িয়ে 
আছে হাওড়া ময়দানে ও পথের দুই ধারে ॥ শ্রীত্অরবিন্দের দেহাবশেছের আধারটি বখন 
রথে স্থাপন করা হ’লে, কেবল তখনই মুহূর্তের জনা ভঙ্গ হ'লো। এই নিস্তক্ধ লীরবতা,__ 
এই অনুছেল অলসমুদ্রের নিন্তরঙ্গ অন্তর্দেশ থেকে দিগুদিগন্ত প্রকম্পিত ক'রে ধ্বনিত হ'লো। 
প্ৰন্দে যাভরহ | 


ৰণ 


শুরঅরবিল্দ অন্দির বস্ত্িকা ব্ধ-১৯ ] 


দু'নাইল দীর্ঘ অপূর্ব শোভাবাত্ৰ৷ ৷ সর্বপ্রথনে ভারত-আক্ার প্রতীব-সন্লিত আধ্যাত্মিক 
পতাকা ৷ তারপন যথাক্রনে বালকবাহিলী, নারীবাহিনী, কয়েকটি ব্যাণ্ডপা্ট”, সাদা" 
পোদাক-পরা। স্বেচহাসেবকসম্প্রদার, নি্ৰস্বপোঘাকপর্লিহিত নানাহ্‌ ক্লাব ও নানা স্কুলের 
ম্বেচ্ছাসেবিকার দল, ভক্ত নরনারীবৃদ্প । তারপর সেই সোনালী রথ ;--রথের দুই পার্শ্বে 
কৃত্রিম বন্দুকবারী স্বেচছাসেবকৰুশ । রথের পশ্চাতে আলোকসহ্ঘায় মহিষোদ্থন্বল 
শ্রীঅরবিশ্পের পূর্ণাবমব প্রতিকৃতি নিয়ে শ্রীঅরবিল্দ পরিঘদের সতাবৃন্প ॥ তারপর পুলিশের 
গাড়ী, ভক্তদের গাড়ী, জলের গাড়ী, আযাম্বুলেন্স প্রভৃতি। 

শোভাবাত্ৰ৷ যখন সুসচৃদ্িভ বিরাট তোরপের ভিতর দিয়ে কলকাত৷ শহরের 
এলাকার এসে পৌ ভুলো, তখন শখ্খংবনি, লান্রবর্ধণ ও পুশবৃষ্টি ক'রে কলকাতাবাসীরা 
প্রত্যুমূগমন করলেন শ্রীঅরবিশপকে। কলকাতা কর্পোরেশনের একটি তান এসে 
যোগদান ক'ৰলে৷ শোভাযাত্রান্র পুরোতাগে ! ত৷ থেকে লাউড্‌ম্পীকাত্রের নুখে উদ্ৃগীত 
হচেছ শ্রীঘরনিশ্প প্রশক্তি--' "নন বোগেশ্বর শ্রঅরবিশ্দে"__কখলও বা শ্রীঅন্রবিশ্দের 
দূৰ্গাস্তোত্ৰ--''উত্ন বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও |? 

এন্্রপ শৌভাহাব্রা শ্রলকাতা শহব্বে অভূতপূৰ্ব পথের দু'ধালে, পথিপংলগু অট্টালিকার 
ছাদে, বারান্দায় সমবেত লক্ষ লক্ষ নরলারী লীরব আয্মনিবেদনে স্ষঠি করেছে এক 
গান্তী্বপূর্ণ প্রশান্থ পরিবেশ ॥ 

সাধারণ মচরশ্রেণীর একলন পণচানী কৌতুহলী হ'য়ে শোতাযাত্ৰান ফনৈক যাত্রীকে 
জিস্ঞাল৷ করালো _.'কৌন আতা হ্যায় বাবুজি ?'' 

‘শ্ৰীঅববিন্দ"” ৷ 

‘‘পাণ্ডচেলী৷ কা সন্ত, ?” 

বন্ধারলি ললাটে স্পর্শ ক'রে সে সেখানেই দীড়িয়ে গেল--'আর নড়লে৷ না। নিম্পলক 
নেত্রে চেয়ে রইলে। অগ্নগননশাল শোভাাত্রাপ্স দিকে,_-কখব্‌ আসবে ব্রণ, কখহ্‌ আসবেন 
পাণ্িচারী কা সন্ত 
= বিরাট শোভাযাত্রা কলকাত৷ শহরের বিভিন্ন রাস্ত৷ দিয়ে প্রায় ১৫ বাইল পথ পরিক্ৰৰণ 
ক'রে লেক নয়দানে পৌ'ছলে। রাত সাড়ে ন'চার ॥ সেখানে একটি স্ুপভূছিত বৃহৎ নঞ্চের 
উপর স্বাপন করা হ'লো। শীঅরবিস্দের দেহাবশেছের আধারটিকে । পশ্চিনবদোর রাঙাপাল 
ও বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হ'লো আধারটির উপর । 

অতঃপর সেখানে একটি সভার অধিবেশন হ'লে । এই সভায় লেরর শ্রীব্রিগুণা 
লেন, শ্রীন্থরেশ্রনোহন যোঘ, ডাঃ জে, ল্ষ্থি প্রভৃতি করেকম্দন বক্তা সময়োপযোগী ভাঘণ 
দিলেন। সভার কাৰ্য শেঘ হ'লো। শ্রীনতী কল্পনার কণ্ঠে কবি নিশিকাস্তের রচিত 
"একি অপুর্ধ আবিৰ্ভাবের আনে৷” গানাটিতে । 

লেক সরদানের সভাতঙ্গের পর রাত্রি এগারোটার সমর শ্রীঅরৰিশ্দের দেহাবশেদ-পূত 


৪৪৮ 


লা 








[ নংখ্যা--২ নবদ্ধীপে৷ নতুন তীর্থ 
আধারটটি নিয়ে যাওয়া হ'লো "'বঙ্গবাণী''ব্র কলকাতান্ন কাৰ্মালয়ে--পদ্মপূকুস্ন রোডে । 

পরদিন ১৪ই ফেব্রুয়াস্মী সকাল সাতটার আহারটি শ্রীনরলিষ্প পাঠসন্দিরে স্াপন কলা 
হয় একটি দিব্যস্মঘনানণ্ডিত পরিবেশের বখ্যে ৷ বদ্ধিন চাটুতূজে ট্রীটের উপরের প্রবেশ" 
দ্বার থেকে ভ্রিভল পর্যন্ত বৃপ-ধুলা-গন্ধপুষ্পে ুরভিত সোপানাবলী, পত্রপুম্পে নয়নাডিরান 
সাজসদ্জায় নুসছৃক্িত পাঠলশ্লিরের প্রুকোর্ঠটি, প্রকোষ্ঠের নধ্যে ধ্যানন্সত ভক্তলগুলী | 
বেনা সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত সমাগত ভক্রজনের। শ্রীঅরবিশ্দের দেহাবশেছেস আধারাটিতে 
পুষ্পমাল্য অ্গণ করেন । সোপানাবলীর দুই পার্শ্বে গনন ও নিৰ্গননের স্মতর বাবস্থা 
তক্তসণ্ডলীর দর্শন নুশ্ব্খলার সঙ্গে সনাধা হ'লো। 

অতঃপর বেল। গাড়ে দশটায় ৫২নি ইণ্ডিয়ান নিরর স্্রীটে নব্তীবন আন্দোলন কার্যালয়ে 
লিয়ে যাওয়া হয় দোবশেমের আধান্রটিকে । পরত্রপুষ্পসত্জায় ও গৃপধূলে এপানকান্ত 
পরিবেশেও পরল প্রশান্তি বিরাগ করছিল । এখানে রাত্রি দশটা পৰ্মস্থ সহস্র সহস্ৰ লরনারী 
মৌন আত্মনিবেদনেস মধ্যে ভাবপমাছিত চিত্তে নালা-পুষ্পার্ঘা প্রদান করেন পূত আবারচির 
উপর। রাত দশটার পন বক্ষবাণীপ্র কলকাত৷ কার্যালয় পদ্যপুক্ুর রোডে আধারটি" আবাস 
স্থানান্তরিত কনা হয । ৰ 

১৬ই ফেব্ৰুয়ানী সক্ষালসেল) আটটার সনয় শিয়ালদহ টেপনে স্পেশাল টেনে শ্রীজসবিন্দের 
দেহাবশেঘের আদাবটি বাপ৷ হ'লো ॥ রেলওয়ের জি, আৰ, পি ষ্টাফ্‌ পুষ্পনাল্যাদিল অর্ধা 
দান কারে শ্রীহববিশ্পেন প্রতি গ্ৰস্ধাল্যাপন করলেন। 

ট্ৰেন চ'ললো। কৃষ্ণনগৰ অভিনুখে ; স্পেশ্যাল ট্রেন সনস্ত ট্ৰেশনে পানবার কথা 
নয়। টেন প্রথনে এসে দাড়ালে৷ নৈহাচিতে ৷ নৈহাটিৰ্ব অপেক্ষলাণ বিপুল সনত শ্ৰদ্ধ৷- 
সহকারে পূশনাল্য দিয়ে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন করলেন শ্ৰীঅৰব্ৰবিস্দেদ প্রতি ৷ এর পৰে কাচড়া- 
পাড় ষ্টেশনে টেন থালবান কণা ৷ নধাপথে হালিসহস্স ষ্টেশন । সঙ্গীতলিন্ধ সাধক রান- 
প্রসাদের জন্মভূষি এই হালিসহর | হালিসহর ষ্টেশন অতিক্রম করতে পারলো ন৷ টেণখানি । 
েশনের লক্ষ্মশে হাসার হাঙ্গার লোক ফুল, ফুলের তোড়ী। ও ফুলের লালা হাতে আসনপিড়ি 
হ'য়ে ব'লে আছে রেল-লাইলের ওপৰু | বাধ্য হরে চালককে পচ লিনিটের জনা ট্ৰেচ 
খাযাতে হ'লো হালিসহর ষ্টেশনে । সলবেত পুষ্পার্ধা দিয়ে শুহ্মানিবেদন করলেন 
শ্রীঅরবিশ্দের প্রতি। এর পরেই কীচড়াপাড়া ষ্টেশনে টপ থানলে সেখানকার সম্মিলিত 
নত) শ্রীঅরবিলের পেহাবশেছের আধারে শ্রদ্ধার্ধয দান করলেন। 

“ব্রাণাঘাট ষ্টেশনে বাক্ষকীয় সমারোহ ৷ কয়েকটি স্থলছ্‌জিত হাতী, কতকগুলি ঘোড়া 
প্রভৃতি নিয়ে সহয় সহয লোকের জনতা দীড়িরে আছে প্লাটফর্সের ওপর । টেণ এসে 
দ্বীড়ালে৷ রাণাঘাট ষ্টেশনে । হাতীগুলি সানন্দে শুঁড় তুলে শ্ৰদ্ধাভিবাদন জালালে। শ্রীঅরবিল্দের 
প্রতি। সমবেত জনতার পুষ্পাধ্যপ্রদানের পর ট্রেণ ছাড়লো এবং এর পরে পৌ'ছলো৷ কৃ্ণ- 
সঙ্গ ষ্টেশনে। কৃত্রনগরে লোকসমাগন কল্পনাতীত । ট্টেশনেই একটি সম্বধন৷ সভা 


/ 
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অনুষ্ঠিত হয়। সভান্তে একটি জীপ গাড়ী শ্বীহ্রবিশ্দের দেহাবশেছের আধাস্রাট নিয়ে 
লবস্বীপ ঘাটে পৌছে । সহয় সহস্র নরলারীর সনবেত হর্দ ধ্বনির নধ্যে শ্রীঅরবিন্দের 
দেহাবশেষ নৌকাযোগে গঙ্গার পরপারে নবন্ধীপে এসে পৌ"ছালো । 

নবস্বীপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দন্মভুষি ও লীলাক্ষেত্র । বৈষ্কবপ্রধান স্থান৷ এক- 
কালে বঙ্গসংস্কৃতির কেশ্রস্থল ছিল এই নবস্বীপ । সংস্কৃতচর্চার এই পুণ্যপাঁঠে বান্ধণপত্ডিতদের 
একাধিপত্য ছিল সারা বাংলার হিন্দুসবাজে ৷ বর্তমান কালেও বান্দণ পণ্ডিতদের মধ্যে 
সে মলীঘার একেবারে অসম্ভাব হতনি । গোঁড়া বান্দপ, গোঁড়া বৈষ্ণবদেশে সকল সম্ত্রারের 
লোকই শ্রীঅপ্রবিন্দের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন, এতট৷ আশা কেউই 


করেন নি। 
নৰম্বাপে পৌ হালে৷ খ্রীঅরবিশদের দেহাবশেষ নিয়ে জীপ গাড়ীশানি । গল্গাতীরে 
বিভিন্ন শ্ৰেণীত সছু ভিত রয়েছে নবন্বীপের শোভাবাত্রা | কয়েকাটি কীর্তনসম্প্রদায়, ন্যাশনাল 


কাডেই কোর, 'বঙ্ষবাণী'র ছাত্রছাত্রীদের শস্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ;__লহয় সহয় নরনারী 
পোতামীব্রাসহকারে প্রবেশ কবলে শহরের লধ্যে । ক্ষ শহর ক্ৰিদ্থ সকলের সনিৰ্বদ্ধ 
অনুৰোধে অপিকা-শ পান্তা ওলি পরিক্ৰমণেন্স জন্য শোভাযাত্রাকে প্রাণ পললো ' বাইল পথ 
অতিক্রম কৰতে ঘটলো | নতান্তুর ও যনাস্তরের সছীর্ঁ গণি পেৰিনে শ্রীঅববিদ্দের দেহা- 
বশেছেগ প্রতি শ্রন্ধাাপন করলেন সৰশ্রেণীর নবনানী । প্রতি গৃহ থেকে হলো পুষ্প 
বৃষ্টি, হ’লে লাসবৰ্মণ ! শহর পেকে তিন মাইল দৃস্নে নিদয়াঘাটে 'বঙ্গনাণী' প্রতিষ্ঠানে এসে 
পৌছুলো গুণাঅববিস্দ্রে দেহাবশেমের আধার: । সেটি রক্ষিত হ'লে৷ বঙ্গবাণীর সৰ্বাধ্যক্ষ 
শ্বীগোবিন্দলাল গোস্বামীর সাধল-কাক্ষে ॥ 

সুখে পৃতললিলা ভাগনঙ্ননা ৷ ভাগারখার তীরে উত্তর-দক্ষিণ-পূৰ্ব-পশ্চিনে প্রায় 
এক নাইল জায়গা জুড়ে 'বঙ্গৰাণী' প্রতিষ্ঠান ॥ শহর থেকে তিল নাইল দূরে অবস্থিত ব'লে 
সর্ববিধ কোলাহল-নদ্ষিত স্থানাট ॥ একটা শাস্ত পরিবেশের নধ্যে অধ্যাক্স ও সংস্কৃতির সাধন- 
পাঠ এ 'বঙ্গবাণা' প্রতিষ্ঠান । ১৯২৯ সালে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালার অতিক্ষুদ্ৰ কোণের উৎস- 
প্মথ থেকে 'বন্দবাণী প্র যে সাপ রা উহ নিন, আত্ম সেটি শিশুধাণী, আদাবাণী, 
মধ্যবাণী, তীৰ্থবাণী, গণবাণী, শি ক্মপবাশী, গীতবাণী, দীপবাণী, শিক্ষণবাণী, 
ভূবানী ও দিব্যবাণীর একীভূত ত্রয়োদশ ধারার বিরাট শ্ৰোতস্বিনীক্সপে নিলিত 
ছলো। মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গের বাহুবন্ধনে। 

২০শে ফেব্রুয়ারী । ইঞ্জিনীয়ার শ্রী বি, এম, সেন আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে মন্দিরের 
নির্বাণ-কার্ধে প্রাণপণ পরিশ্রম করছেন। এই সম্পিরের পরিকম্পনাটি একটি নক্সার 
স্মপারিত ক'রে তিনি শ্রীলাকে পূর্বেই দেখিয়েছিলেন এবং শ্রীৰ৷ সেটি দেখে সস্তোঘলাভ 
করেছিলেন । সারা রাত্রি কার্য পরিচালনা ক'রে ২১শৈ ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকানে চিনি 
ষশিরের প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন ক'রে কেললেন। আটফট উঁচু ভিতের ওপর এগারোজ্কুট 


| 
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[ সংখা২ নবদ্বীপে নতুন তীর্থ 


উঁচু বন্দির । বন্দিবের লঙহুশে ডাইনে ও ৰায়ে --তিন দিকে নেবে গেছে শাৰি পানি সৃপ্রশস্ত 
সোপালাবলী,_-পিছন দিকে ভুমিসংলগু স্বানে গুহার ৰতে৷ কয়েকটি ক্ষুদ্ৰ ক্ষদ্র কক্ষ। 
মন্দিরের নেবে নার্বেল পাণনে ৰাধানো ৷ তার সধো একটি শ্বেতপাপরের স্বৰৃহৎ পদ্ম। 
পদ্যের চতুপার্শে স্তরে স্তরে সভুদ্রিত শতদলের দলগুলি, আর তার বৰ্যতাণে দৃষ্টার অগোচরে 
রয়েছে শ্ৰী অর়বিশ্েল্স দেহাবশেছের আধারটি সংরক্ষণের উপযোগী স্বান । এই প্রানে আধারটি 
স্থাপন ক'রে পদ্যের উপরের অর্ধংশ বসিয়ে সাদা লিনেন্ট দিয়ে সংযোগস্থল ছুড়ে দেওয়া 
ছবে,-_এইক্সপ ব্যবস্থায় পদ্মচি দুইভাগে বিশেঘভাবে নিমিত। 

২১শে ফেব্রুয়ারী সকালবেলা থেকেই অনশ্লোত অব্যাহত গতিতে ব'যে চলেছে 
‘বদবাণী’র প্রাস্তরের উপর দিয়ে । মাঠের সাঝে পড়েছে শতাধিক তাৰু, বহিরাগতদের 
বাসস্বানের লা । কয়েকটি চ৷ ও খাবারের দোকান, বইএর দোকান প্রভৃতি। 

২১শে ফেব্রুয়ারী বেল) ১টার সবর শ্রীঘরবিশ্পের দেহাবশেছের আধানর্ট নিয়ে যাওয়া 
হছ’লে৷ নবনিলিত বদ্দিরে । নম্পিরের হান উদ্ঘাটন করলেন শ্রী্থরেক্রলোহন যোদ এন, পি এবং 
আধায়াট পদ্যেত্ব অতাস্ডবস্থ স্বানে স্থাপন করলেন ‘বঙ্গৰা!ণী 'র সভাপতি শ্বীপ্রফ্ল চন্দ সেক্স । 

লোকসলাগলের বিনাল নাই । স্বানীয় লোকের দল দ্রদৰাস্তলণপেকে হাসছে সকাল 
থেকেই, টেপের যাত্রীদেপ সংখ্যাও বিপুল, কলকাতা, থেকে সন্বাগনসি মোইসামোগে এলেন 
বহু সন্তান্ত বাক্তি। পণ্ডিচেনী শৰীণশম্ৰৰবিন্দ আখ্বল থেকে পূর্বেই এসেছেন শ্রীএ. বি. পূরাণী 
ও শ্রীনলিনীকাস্ত সৰকাৰ । 

মন্দিরের পাশেই প্রায় পাচ হাচাত্র লোকের বলবার উপযোগ সৃৰ্বছং মণ্ডপ । 
মণ্ডপের সন্মুখে মতানক। 

শবাঅৱবিশ্দেষ দেহাবশেঘ-প্রতিষ্ঠার সভা আরন্ত হ’লে৷ অপনাহে | 'বঙ্গবাণ।'র 
সর্বাধাক্ষ গোবিন্দলাল গোন্সামী ঘোদণ৷ করলেন.-_''এখনকার অধিবেশনে স্বয়ং তাগবতী 
জননী শীলা এই সভার নেতৃত্ব গ্রহণ কর্বেছেন তার হয়ে সভার কাৰ্য পরিচালনা করবেন 
শব্দিএ, বি, পুরানী |” কেবল এই সভার অধিবেশলেই নয়, সংস্কৃতিসম্েলনের প্রতোকাটি 
অধিবেশলেও এ একই ঘোমণ৷ ---সভানেত্ৰী শীলা এবং সভার পরিচালক কোনও এক বাক্তি। = 
প্রতি আধিবেশনেরই প্রান্তে দু'নিনিট ল্ানাবদহ্ন ক'রে সভার কাৰ্য শুরু হ'তো ॥ 

এদিনের এই অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে শ্ৰীএ, বি, পুরাণী সভার কার্য পরিচালল৷ 
করলেন । টেপৃ-রেকর্ডে-আনা শ্রীবায়ের বুখনিঃস্থত বাণী ঘোদিত হ'লে। সৰ্বপ্ৰথমে । অত:পর 
বেদম উদান্ত স্বরে আবৃত্তি করলেন গ্রীন্তী উত্তরা চৌধুরী । শ্রীপ্রকৃল্নচ্র সেন. শ্রীন্বরেশ্র- 
মোহন ঘোঘ, শ্ৰীনীহাবেষ্দ দত্ত যদ্যবদার্ন, বঙ্গবাপীর সর্বাধাক্ষ শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বানী 
শ্রীঅরবিন্প পাঠসম্দিরের সভাপতি শৃীহিষাংসু নিয়োগী প্রভৃতি বক্তারা সনয়োপবোগী ভাঘণ 
দিয়ে শ্রীঅরবিন্পের দেহাবশেদ বাংলাদেশে আনার সাৰ্থকত৷ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন । 
শ্রীপুরাশীদ্ি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আন্মনিবেদন ক'রে একটি সারগর্ত ভাষণ দেন । বঙ্গবাণীর 


৬১ 
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ছাত্রীর! শ্ৰীৰু্ধন্ৰে তটাচাৰ্য ব্ৰচিত লগজৃলালপালে৷ নিঙোধে নিধিস্তূ:'' শ্বীঅরবিন্দ-স্তোত্রাটি 
গাইবার পৰব গলা কাৰ্ড শেষ হয়। 

সন্ধ্যাসলাগলে ‘‘বঙ্রবাণী' 'র আরেকার্ট ক্ূপ উত্তানিত হ'য়ে উঠ্‌লে৷ ৷ নবনিনিত মুত 
মন্দিরটি সহসা হ'য়ে উঠলে৷ আলোক-সালায় সনুদ্ছ্ছল । বৈদূত্তী আলোকসম্ছত্ষার দুযাতি" 
মান মশিরাট একা স্বপ্নপূরীর স্থঘয৷ স্থাষ্ট করলে! সন্ধ্যা অন্ধকার তেদ ক'রে। 

‘ৰঙ্গৰাণী 'র প্ৰার্থনামণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যা সাতটায় লিয়নিতন্ষপে একটি প্রার্থনা-সভার 
অধিবেশন হয়ে খাকে । এই প্রার্থনাসতায় শ্ৰরীন৷ বা শ্রীঅরবিন্দের একটি বাণী পঠিত 
হয় এবং আবৃত্তি কনা হয় বেদ-উপনিঘদ থেকে। প্রার্থনানুলক গান গেয়ে থাকেন 
‘‘যফ্তুবাণী ' র ছাত্রীরা | 

এ দিলে শর্খাং ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাতটায় সভালঞ্ে সে প্রার্থলা-সভার অধি- 
বেশন অনুষ্টিত হ লো । প্রার্ণনা-অস্তে অনুষ্টিত হ'লে। শ্রীনায়ের ঘন্লদিন উপলক্ষে জরস্তী 
উৎসবে সাদিবেশন । অধিবেশনের আরস্তে শ্রীনলিলীকাস্ত সরকার একটি যাতৃস্তোর গান 
কদলেল । এই দয়স্টা উৎসবে সকলের চেয়ে আকর্থণীয় হ'য়েছিল শ্রীনিতাই ভট্টাচার্ধের 
স্বপচিত কৰিতা-পাঠ ॥ কবিতার প্রতিটি চরণ যেন দিবাপ্রণাশন্দুত সচনা | অকৈতৰ 
ভক্তি, একাস্বিক্ গ্ৰহ্মা লিয়ে কৰি ভার এই আঝলিবেদন্ী কালারখে পৰিপূৰ্ণ ক'রে হীলায়ের 
চরণে অঞচলি দিয়েদ্েন।  যেলন ব্রচনাশৈলী, তেননই পাঠভঙ্গা । নিতাই বাবুল কবিতা 
সেদিনের শ্ৰোতুবুন্দেৰ কাছে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে) 
শে? রা শোকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সপ্তাহসাপ সংস্কৃতি সন্েললের 
অমিবেশন। এই প্রদিবেশন গলিতে নুথ্যত শ্রীস্রলনিন্দ-লর্শন ও পূৰ্ণযোগেৰ শাধলা সম্বছেই 
আলোচনা হন) অধাক্ষ ৰৰলাচাৰী, ডক্টর শিশিবকুলার লৈর্র, শ্রাসনিলপরণ রায় প্রভৃতি 
অলীদীলেস কনেলাটি সৃলিবিত প্রবন্ধ পাঠ কলা হয় এই গংস্কৃতি-সন্রেলনে। শ্রীপুরাণী 
লিক লিগে আলোচনা করেন। পূর্ণ যোগ, যোগশলনুয়, সাবিত্রী, 
শ্বীঘনলিন্দের ব্যক্তিগত কথা ননোজ্ঞভাবে বিবৃত ক'রে সতাস্থ স্ুখীবৃন্দকে 
তিনি মুগ্ধ কৰেন॥ শ্রীঅরবিশ্দ আশ্রনের বে, স্মিথ, বিশ্বতাব্রতীর তিনদ্রন অধ্যাপক 
শ্রীশিশিরকুলান্স ঘোষ, শ্ৰীহুনীলকুনার সল্গ্বার্স, শ্রীলরেন্ত্র দাশ, বাকুড়া হাইস্কুলের 
প্রধান শিক্ষক শ্ৰীনবেশ্রনাথ বন্যোপাধ্যার, নবদ্বীপ কলেজের অধ্যাপক শ্রীসত্যনারাযণ 
সুখোপাধ্যায়, শ্ৰী সুব্েম্্ৰবোহন যোঘ, শ্রীৰতী লতিকা ঘোষ, ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল, শ্রীঅনিল 
মুখোপাধ্যায়, শ্ৰীনতী উত্তরঃ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দলাল গোন্বানী, শ্রীনিতাই ভটাচাৰ্ধ প্রভৃতি 
বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির তাঘণে সংস্কৃতি-সম্মেলন সুচুক্ষপে সম্পন্ন হয়েছিল। 

এই সংস্কৃতিসম্মেলনের সাদ্ধা অধিবেশনের পর প্রত্যহই বসতে৷ গালের আসয় । 
শ্রীঅরবি্প আশ্রমের কৰ্ণাটক সঙ্গীতের শিক্ষক শ্রীরাননূতি সংক্কৃতভাঘার রচিত শ্রীষ। 
ও শ্রীঅরবিল্পের স্তোব্রগান কর্ণাটক-সঙ্গীত-ধারার গেয়ে সভার একটি সুন্দর বৈচিত্র্য সষ্টি 
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করেন এবং প্রায় প্রতি অধিবেশনেই সঙ্গীত পত্রিবেশল করেন শ্রীনলিনীকোন্থ সরকার । 
প্রতাহই বঙ্গবাণীন ছাত্রীপ্রা সঙ্গীতে আবৃত্তিতে আনন্দ দান করেন সলবেত শ্ৰোতুবৃন্দকে । 
শ্বীস্রবিশ্দের বহু কবিতার স্বরচিত বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন শ্রীগোবিষ্দলাল গোস্থানী । 
গোবিন্দবাবুর এই সুন্দর কবিতাগুলি এবং শ্রীনিতাই তষ্টাচার্ধের '‘শ্ৰীঅববিস্দ-পন্ৰিক্ৰম৷” 
সংস্কৃতি-সস্বেলনে্ন শ্ৰোতুবৃন্দকে বিশেদ আকৃষ্ট করেছিল । বঙ্গবাণীর সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ 
শ্রীবিসলাপ্রবাদ মুখোপাধ্যায়ের খেরাল পানে ও অন্যতম শিক্ষক শ্রীপরেশ দেবের লোক- 
সঙ্গীতে শ্ৰোতুবৃশ্দ যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেন ৷ ‘বঙ্গবাণী'র সঙ্গীত বিতাগেন্র একজন 
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বরিশালের স্নপ্রলিক্ধ ঢোলবাদক অশীতিপর বৃদ্ধ গ্রীক্ষীবোদ নটই। 
চোলৰাদেয এরূপ কুশলী যন্ত্রী বাংলা দেশে বিরল। তাঁর চোল-বাছল। শ্রোতাদের মলে 
যুগপৎ আনন্দ ও বিগ্ৰয়েন্ব সৰ্চার্ব করেছিল । 

২৮শে ফেব্রম্যান্রী সাক্কা অনুষ্ঠানে ব্বীক্ৰনাখেরর্ব '‘চিত্ৰাচ্দা' স্ব নৃত্যনাট্য অভিনয় 
করলেন সুবিখ্যাত স্থরশিল্পী সত্থোঘকূমার সেনগ্ুপ্তেস্থ ‘‘সুয়নন্দিৰে' ন শিলপীলা। | 

১ল৷ মাৰ্চ শেঘ দিলে দকীত-সন্দেলন ৷ প্রাতঃকালের অধিবেশনে 'বছুবাণী 'রক্ধীর্তন- 
শিক্ষক সদলবলে গাইলেন শ্রীকৃে গোষ্ঠলীলা কীর্তন ॥ অপনাঞ্ছেস জলনে শ্যস্থিনিকেতনেন্স 
করেকজন শিল্পী নিবে যোগদান কৰলেন সুবিপ্যাত ববীভ্রস্গীতগায়ক খ্বাশাশ্ডিদের ঘোম। 
ক্লাসিকাল সঙ্গীত পেকে বাউল" গান পৰ্যস্ত--বিতিন্ন ধারার ব্রবীন্দ্র-গঙ্গ। 
ক'রে আনন্দদান কৰলেন এই অধিবেশনে ৷ 

সান্ধ্য আাগরে বিশেগ উল্লখযোগ্য শ্ৰীস্সনীল বন্গুর খেয়াল গান। = অতঃপৰ 'বঙ্গলাণী ৰ 
নৃত্যশিক্ষক কখাকলি-নুতো 'পুতলাবধ” বিদয়বদ্তচিকে ক্ূপায়িত করেন ভাবেন বিবিধ ব্যঞলান 
ও ছন্দের বিচিত্র শিঞ্জনে । সৰ্বশেষে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্বীরাধিকালোহন 
মৈত্ৰ সরোদ বাচ্চালেন অপূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে এবং তবল৷ সঙ্গত করলেন শ্রীদিলীপ দাম । 
শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ পৰিবেশন ক্ষনে তার৷ বিপুল হৰ্মধ্বনির নধো বিলায় গ্ৰহণ কৰলেন । 

নান৷ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সলাবেশে স্থলম্পন্ন হ'লে। শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশোছের 
আধার-প্রতিষ্ঠার নহোংসব । ত 

বঙ্গবাণীর পনিচানকবৃন্প, শিক্ষকৰগ উত২-ছাত্রীরা। সনাগত ব্যক্তিদেন সকল প্রকার 
স্বাচছুষ্স্যের প্রতি দৃছ রেখে যে যয করেছিলেন তা অননাস্থলত । 

ত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৯২৯ সালে সু্্রক্ষগতের বে প্রেরণা লোকচক্ষু্ন৷ অন্তরালে বদ" 
বাণী' প্রতিষ্ঠায় কয়েকদন যুবককে উদ্ধুদ্ধ ক'রে তুলেছিল, স্থূলজগতে ধীরে ধীরে স্বপ- 
পরিগ্রহ ক'রে আছ তার পরম প্রকাশ হ'লো। নবষ্ধীপের নিদয়াঘাটের কুলে। 

শ্বীচেতন্োর পবিত্র লীলাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হ’লে৷ অতিষানস-চৈতন্যের পুণ্যতীৰ্থ । 








--বেনারসী জোড় ও সর্বপ্রকার বস্ত্র জন্য-_ 
রামকানাই ঘামিনীরঞ্জন পাল প্রে।ইভেট লিমিটেড 


বডবান্রার, কলিকাতা, ফোন : ৩৩-২৩*৩ 
_খুচরা ও পাইকারী সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী 
ধের জন্তা-_ 
রামকানাই মেডিকেল পোল” 


১১৯৮/১. কর্ণ ওয়াস গ্বীট, কলিকাতা, ফোন : ৫৫-২৭১১ 
_ সর্বপ্রকার লৌহ বিক্রেতা 
রামকান।ই যামিনীরঞ্জন পাল, হার্ডওরার ডিভিসন 


৯, নহষি দেবেন্ছ রোড, কলিকাতা, ফোন £ ৩-৫৩১৪ 
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আীঅয়বিদ্দ পাঠমন্দির 
১৫ ব্ষিম চ্যাটার্জি ট্রীট £ কলিকাতা! ১২ 


২ 


১৪. মায়ের প্ৰাথনা উমা! ১ 


২ । চিন্তাবলি ও হুযাবলি অরবিন্দ . 
< ৷ বাসবদতা ৰ ১৮. 
৪ মায়ের সঙ্গে কথা ওমা ২১ 
২ ৷ অনুশীলন একমুখী না বহুমুখী 1 আঅপ্রণৰকুমায ভট্টাচার্য গু 
৬। শ্বব্ণ-শখর (কৰিছ৷) নিশিকান্ত জপ 
=!  ছিন্দুর ব্রত ,নলিনশকাত্ত শুণ্ড ৪৩ 
৮ | বেগের প্রথম পাঠ আঅরবিল্দ তৰ 
৯ যোগসমস্বয়- পলস অনিৰ্বাণ ও২ 
= | চাদের জরিপ  ( কবিতা ) রণজিৎ সরকার ed 


২১শে ফেব্রুয়া নী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৩শে নভেম্বর প্রকাশিত 
চয়। নাষিক উদা ৫৬ টাকা। বৎসরের যে কোনে৷ সময়ে গ্রাহক হওয়া 
যায়। চ'দ' ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় পিস কি কলিকাত।-শাথার ঠিকানায় 
প্রেদতবা | নৃতন বংসরের চাদ। যথাসময়ে প্রম। ন! দিলে পত্রিক: ভি. পি. 


যোগে প'ঠানে। হয়। 


শাখা £ সম্পাদক : 
আ.সরিন্দ পাঠনন্দিব উ্রবিদ্দ আশ্রম 
১০ বান্কম গাটাছি ট্রাট পণ্ডিচেয়ী 
কলিক1ত1--১৯ 
সস 
মলা--১৯ টাকা 
524759-750 
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মৃদ্ৰক--ক্ৰুজয়বিন্দ আশ্রম প্রেল, পঞ্থিচেরী 


~ 


১৫ই আগষ্ট 


১৯৫৯ ৰ 


পরমা ভগবতী, পরন৷ আদি নাশক সব স্থপ্তি করেছেন__ঠার থেকে সব 
উদ্ধৃত, তাকে একে, তার মাধো সকলে বাস করে, সকলের নখে যেমন তিনি বাস 
করেন। সকল প্রচ! সকল জ্ঞান তর প্ৰজ্ঞ৷ তারই চ্ঞান। সকল শক্তি তারই 
শক্তি। সকল সংকল্প সকল এবপা তারই সংকপ্র তারই এষণ।। সকল কর্শ্ম 
সবারই কন্ম, সকল গতিবুতি তীর গতিরুত্তি। সকল জীব তার সত্তার মাত্মশক্তির 
অংশ । 


শ্রীঅরবিন্দ 


২ 
এক পা আল তোজা ২8৮ Boi 
নিন? fleet , চন্ডঞমূমু দ্যা 
Lx Caner Me, AIS পান 

কত শাদী, $১৮ উঠত কণ লৱয় 


শুপানাত পাছা এতে কবিতা রো উই 
ও wh pUNTr IN নেত, 1 
০৫০১০ unearths 
Tene তের । 


সবাই পাগল তোরা ঘুরি? ধরাতল, 
স্বন্দর ভীবন লভি’, জন্মমৃত্যুদ্ধার, 
সহস্র খেলান। থকে, প্রকৃতি সম্বল, 
কৃষ্ণ ল’থা, ছুঃখ তুঃখ কর অনিবার । 


ভগবান আনারই, আনার ব্ৰহ্মাণ্ড ৷ 
মদাবহ প্রকৃতির হাসি নভাস্থপে, 
মোর ভগ্ভে হাতে ধরে রবি স্বুধা ভাণ্ড, 
আমার আনন্দশ্তোতে তটিনী উছলে ৷ 


আমার রঙ্জনী-র'ক্ো জো।ংস্র। রাজধানী, 
আমার সমুদ্ৰফেনা হাস্য দেবতার, 
আংমার প্রণয়চ্ছলে কৃষ্ণ অভিমানী, 
শিবের গৃহিণী কলী স্বজনী আমার। 


স্বরগ হইতে শুনি’ আসি ধরাতলে, 
কি বা অহূলা নিধি পেয়েছে মানব, 
এত কথ, এত নেশা দু:খ তুংখ বলৈ, 
জাকডি ধত্িয়৷ বলে টানিলে কেশৰ ৷ 


দুঃখ-অতিনানী ভাব জ্তগগত-সংসংব্ৰে 
নিবে হ্বপন-ঘোরে বিধাদ-নেশায়, 
ক্রন্পন-মদিরা যেন পান করিকারে 
তুঃখ তু.খ বলে মৱ তষ-৩ ধরায়। 


কাছে প্রেননয় সিন্ধু, ডাকে মুতুন্বৱে-- 
ছণড তুষ্ণা, ছাড় হাথ, সখা তোর অনি, 
কালিয়া লিভ অপলে ফেলে দিতে দূরে 
ছক্ন শুকুতির্ব ক্ৰে'ড়ে আসিফাভি নানি । 





"ই প্রানে ফিরি । পবনে প্ৰকাশি 
খাপ পক্ষদণ, শুনি সন:তন তান। 
আঅনদি-বিহগ আনি ব্ৰহ্মাু-নিবাসী 
অনেন্দ-আকঃশে গাহি অনুত্নের গান। 


শির 


্চ ক Mt স্পা” 
ধা রত + ডন 0৫ 
yr Gm GUTS + 
5 ০ সান | 
জু অরবিচ্দ 


মায়ের প্রার্থনা 


পত্তিচেরী ছুন ২২, ১৯২০ 

কোন ভাঘার প্রকাশ করা বায় লা, করুণা করে তুমি আনার দিয়েছিলে এমন আনন্দ, 
হে আমার দিত ভগবান ; এসন তুমি দিয়েছ আবার পরীক্ষা, যৃদ্ধ--কিন্তু একে ও আমি হাসি 
সুখে গ্রহণ করেছি, তোলার মহান বার্তাবহ ক্ষপে । একদিন ছিল যখন সংঘর্থকে আষি ভয় 
করতাষ- শাস্তির উপর সম্মেললের উপর আমার যে আস্তরিক অনুরাগ তা বাহত হয় বলে। 
কিন্তু এখন ভগবান, আনি ওকে পানন্পে বর্ণ করে নিয়েছি---এ ত তোনার কার্ট্বের এক যৃত্তি, 
তোমার কৰ্ম্মের যে সব অঙ্গ হয়ত আসর ভুলে বসতাম তাদের স্পট কনে তুলে ধরবান্র এ ত 
হল শ্রেষ্ঠ উপার-_লঙ্গে কনে এ নিয়ে আসে বিস্তারের, বৈচিত্রের. সানখোন্ন বোধ,। এক 
দিকে তোবাকে 'আমি দেশছি তোলার গৌরবোছুজ্ল সৃন্তিতে তুমি সংঘর্থকে জাগিয়ে তুলেছ, 
ঠিক তেমনি ভুমিই আবার পরস্পব-বিরোধী প্রেন্বণাবাছির জটিলতা সঁব পুলে ধবেচ, পরিশেষে 
সব্বজরী হয়ে দাড়িযেচ যা-কিছু তোনার আলোক তোমার শক্তি ঢেকে ফেলতে চায় তাদের 
উপর- কারণ সমস্েবই নগো পেকে উদ্ধৃত হবে তোলার আপন সুষ্ঠুতর স্ৰায্মসিন্ধি ৷ 


মে ৬, ১৯২৭ 

ীবল দিতে পারা চাই, লবপকে ও দিতে পার। চাই, দিতে পারা চাই সুখ, দিতে পারা। 
চাই দৃঃখ---সকল বিদয়ে সকল ক্ষেত্রে নিৰ্তর কর চাই তগবানেন্র উপৰ-_তিনিই আদাদের 
যাবতীয় শিক্ষি-সম্ভাবনাৰ বিধাতা, এক তিনিই নির্দেশ দিতে পাস্রেন এবং নির্দেশ দিয়ে থাকেন 
আমরা সুখী হন কি হল না. আনন বেঁচে থাকব কি থাকব না. সিদ্ধি ভাগী আমর। হব কি হব 
লা) 

এই প্রেনেন এই আয়দানেন সন্গ্রতা ও পরাকাষ্ঠাই এনে দিতে পাবে পরন শাৰ্ততি 
আর এই শান্তিই আবার নিরবচিছন্ন আনন্পের অপরিহার্ধ্য প্রতিষ্ঠা । 


ভিসেম্বর" ২৮, ১৯২৮ 

এমন এক শক্তি আছে ঘ৷ কোন বাষ্ট্শালকের অধিকারে নাই, এবন সুখ আছে ব৷ কেনে 
পাখিব সাফলাই এলে দিতে পারে না, এমন জ্যোতি আছে কোন বিক্তী ঝা লাভ করতে পারে 
না, এমন জ্ঞান আছে কোন দর্শন কোন বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না, এমন আনন্দ আছে 
কোন বাসনার তৃথ্রির ফলে যার উপভোগ হয় ন৷, এমন প্রেলতৃফা আছে কোন সানবীর সম্বন্ধেই 
যা নিবারণ হয় না. আর আছে এসন শান্তি কোথাও বা পাওয়৷ যায় না, বৃত্যুর মধ্যেও নয়। 


£ পা 


\ 


অরবিন্দ মন্দির বন্ডিকা বর্ষ--১৯ ] 


তা হল সেই শক্তি, লেই সুখ. সেই জ্যোতি, সেই জ্ঞান, সেই আনন্দ, সেই প্রেষ আর 
সেই শাস্তি যা ভগবং-প্রসাদের পরিণাম । 


লাবেশ্বৰ ২৪, ১৯৩১ 

ভগবান, নধুনয় প্রভু আনার, তোলার কৰ্ম্ম সম্পাদনের জন্যেই আনি ডুবে গেলান জড়- 
স্তরের অতল সব গভীরে , আলি হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম গিয়ে নিশ্চেতনার আর মিথ্যার 
বিতীঘিকা__বিস্মৃতির রাজা, কেবল অন্ধকার ! কিন্তু আনার নশ্বতলে তবু ছিল প্ৰতি, 
সেই নৰস্শ্মতল থেকেই উঠল এই আকুতি, পৌ ছিল গিয়ে তোনার কাছে অবধি : 

“ভগবান ! ভগবান ! তোলার শত্ৰয়৷ বে চারদিকে জরী হয়ে চলেছে 1 নিখ্যা হরে 
উঠেছে জগতেৰ সরা : তোলার বিহলে জীবন ত চিরস্তন নরক ॥ সেখানে আশার স্থানে 
এলে বলেছে সংশয, প্রণতির পরিবর্তে এসেছে বিদ্রোহ | বিশ্বাস গিয়েছে শুল হয়ে, 
কৃতব্রত»জন্মগ্রহপও কনে নি । অন্ধ বিপু সব, হিতত্র আবেগ, পাপ দূৰ্ব্বলত৷ তোমার প্রেষের 
বিধানকে ঢেকে ফেলেদু, নিশিষ্ট করেছে । ভগবান তোমাৰ সব শত্রকে- বিখ্যাকে, 
কুংসিতকে. দুখকষ্টন্ষে কি জয়ী হতে দেবে? ভগবান. লাও ত আদেশ তোলার বিয়ের 
_ বিজয় তাবে হবেই । আৰি ডালি আলরা। অযোগ্য, লানি জগৎ এখনে প্রাস্তত নয়। 
কিন্ত তোলায় আনি ডাকি উচচকঠে, তোমার করুণার পূর্ণ বিশ্বাল লিয়ে-_আমি জানি তোমার 
করুণা আলাদের উদ্ধাৰ করবে" 

আনার প্রাদন৷ তাই উদ্দে উঠে চলল তোমাৰ দিকে-_অতলের গহ্বৰ থেকে আসি 
তোনায় দেখতে পেলাম তামাৰ দিবা-বিভায় সনুদৃস্জল তুনি এসে দেবী দিলে আর বললে 
“সাহস হাৰিও লা. শজ। হযে, নিৰ্ভৰ করে থাক---আনি আসছি” 


অক্টোবৰ ২৩- ১৯৩৭ 
* ( ভগবৎলেবাখীদের প্রার্থন৷ ) 


নিখিল-বিঘ্ব-বিনাশক, হে ভগবান, জর হোক তোমার। 

আমাদের অশ্বরে কোন-কিছুই যেন তোষার কর্্মের অন্তরার্য না হয়। 

কোন কিছুই যেন তোমার আবির্ভাবে বিলম্ব না ঘটীয়। 

তোমা ইচছাই বেন পূর্ণ হর প্রত্যেক জিনিসে, প্রতোক বুহূর্তে । 

তোমার সম্মুখে দীড়িরে আমরা, আমাদের নধ্যে যাতে তোহার ইচ্ছাই সম্পন্ন হয়, 
আমাদের আধারের প্রত্যেক অঙ্গে, প্রত্যেক ক্রিয়ার--উদ্ধ তম চূড়া থেকে আমাদের দেহের 
ক্ষুত্রতম কোঘ অবধি। 


[ সংখ্যা--৩ মায়ের প্রার্থনা 


তোমার কাছে যেন আনরা অথগ্ডভাবে চিরকাল একনিষ্ঠ হয়ে থাকি। 

আমর) চাই অনলামুখী হয়ে সম্পূর্ণরূপে কেবল তোৰারই প্রভাবের নৰো পাকি ধেন।! 

আমরা কখন যেন তোনার কাছে গতীরভাবে তীরতাবে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে ভুলে না 
যাই। 

প্রতি সুহুৰ্ত্তে যে সব অপস্গপ জিনিস তুষি ব্বাষাদের দিযে চালেছ্‌ তান্ত বিশ্পবাত্র যেন 
আনর৷ অপচয় না করি। 

তোমার কৰ্ম্মে আনা সবর্বতোতাবে যেন সহযোগী হতে পারি, তোলার লিন্ধির অন্য 
সৰ্ব্বতোভাবে তৈরী হয়ে উঠতে পারি। 

পর সিদ্ধিদাত৷, জয় হোক তোষার, হে ভগবান । 

তোমার বিদয়ে দাও আমাদের জলন্ত সক্রিয় অনন্যযুখী অবিকষ্প বিশ্বাস। 


চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি 
পূৰ্্বাস্বতত 
অনুবিশ্ছ 
জ্ঞান 


বিবেকানন্দ পন্যাসের প্রশস্তি করে বলেছিলেন, ভারতের সমগ্র ইতিহাসে ভ্ৰনক আছে 
একজন নাত্র। তা নয়, জলক কোন এক জন ব্যক্তিবিশেদের নাম নয়, তা হল স্বরাট্‌ 
রাহ্ষনাদের এক বংশ. একটা আদর্শের বিদয়-আহ্বান। 
ৰে * . 
লক্ষ লক্ষ গৈরিকধারী সনুযাসীদের যব্যে কর জন সিদ্ধ? কয়েকদলের সিদ্ধি ও বছ- 
জলের “সিদ্ধিসাবীপা একটা আদর্শকে সপ্রবাণ করে! 


ৰু * 


সিদ্ধ সন্যাসী শত শত হয়েছে, কারণ সনুযাসের বিপুল প্রচাব ও বহুল অভ্যাস করা 
হয়েছে---শাদ্শ নুক্তির সম্বন্ধেও যদি ত৷ করা হয়, তবে শত শত জনক আসাদের নিলবে। 
. ৰু . 
সম্বাসেন একটা আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছদ আছে, আছে বাহালক্ষণ। তাই সহজেই 
তাকে চেনা বায, মানুম ননে কলে | কিন্তু জনকের মুক্তি নিলেকে ঘোমণা করে না, তার 
পরিধানে সাধাবাণের পপ্সিচচদ, এনন কি নারদ পর্ধান্ত তাকে চিলতে পাবলেন লা। 
* * * 
খন সাধো থাকা, বুক্ত হয়ে তবুও সাধারণ জীবন যাপন কৰে, কঠিন কা । কিন্তু 
ফেহেতু আ কঠিন তাই সে চেষ্টা করতে হবে ও তাতে সিদ্ধিলাভ করতে হবে। 
. . * 
নাবদ যখন ভনকেত্র কার্যযাবলি নিরীক্ষণ করছিলেন, এই দেবদিও তাঁকে বিলাসী 
প্রাকৃত জন এবং লম্পট বলেই মনে করেছিলেন। অন্তরাত্মাকে যদি না দেখতে পাও, 
তবে কি কনে বলবে তুমি যানুঘ বদ্ধ না নুক্ত? 
বে 


ৰ 

খে সিন্ধি লাভ হয়েছে ভার উৰ্ম্বে বা-কিছু তাকেই মানু দুক্দহ বলে বিবেচনা করে 

দুর্মহ তার একান্ত বাক্তিপত প্ররাসের পক্ষে, কিন্তু তা সহজ সরল হয়ে ওঠে তখলি যখন 

যানুদের অন্তরস্ম ভগবান সে ভার গ্রহণ করেন। 
ৰু 


[ সখ্যো---= চিন্তাবলি ও সুত্রাবলি 


সূৰ্ব্যের আছে কোন উপকরণ আৰ মঙ্গল গ্রহের কি রেখা তা দেবী মহা কৃতিৱ সন্দেহ 
নাই-কিস্ত তোনার ঘপি খাকে সেই বস্ত্ৰ যাতে দেখায় সানুঘের অন্তরারা। ঠিক একবানি চবির 
মত, তা হলে জড়-বিজ্ঞানের আশ্চৰ্য্য সব দেখে হাসবে, মনে হবে শিশুর খেলনা যেন) 
* . ত 
জ্ঞান হল শিশুর মত, ব্যাপৃত রয়েছে তার সব কৃতিত্ব নিরে । যখনই একটা কিছু সে 
আবিষ্কার করে অললি ত! নিয়ে রাস্তার ছুটে বেড়ার, চেঁচিয়ে সোরগোল করে । প্রপ্তা কিন্তু 
তার কৃতিত্ব সব লুকিরে স্াখে বহুদিন, চিন্তাগর্ত শক্তিষর নীরবতার সধ্যে। 
+ + ৰে 


বিজ্ঞানের বাকা ও ব্যবহার দেখে মনে হয় বেন সকল ভ্তাল সে ছয় করে ফেলেছে। 
প্রজ্ঞা যখন হেঁটে চলে তখন সে বেন শোনে তার নিঃসঙ্গ পদক্ষেপ প্রতিংবনিত হয়ে যার 
অপরিসেত্র সাগরস্বাডির কূলে কুলে। 
FF চে * ত 
ঘূপা হল একটা প্রচহুনু আকর্থণের লক্ষণ-__লে আকৰ্ষণ চায় যেন নিজেৰ কাছে থেকে 
নিজে পালিয়ে যেতে, নিছে অস্তিৰ অস্বীকার করছে বলে সে ক্রোধান্ধ। এও ভগবানের 
লীলা তীর স্ষ্ট জীবের অন্তরে ॥ 
ৰু ৰু 
স্ৰাথপরতাই একবাত্র পাপ. লীচতাই একনাত্র কুবুতি, ঘূণাই একনাত্র অপকৰ্ম্ম । 
আর সবেরই সংক্ষপে পৰিবৰ্ত্তন করা যাৱ, কিন্ত ই কাট হল তগবানেন চিৰশক্ৰ। 
* . রঙ 
জগত হুল পৌন:পুনিক এক দীর্ঘ দশনিক, বন্ধ তার পূর্ণ সংখ্যা । ক্রনের আদি আছে 
অস্ত আছে ননে হয়, কিন্তু ভপু-সংখ্যাটি চিরন্তন, তার অস্ত কৰন হবে না, তাৰ সতাকার 
আদিও কখন ছিল না। 


* * * 


৬ 

দিনিলের আদি ও অন্ত হল আসাদের অভিজ্ঞতার স্থবিধার কনো তৈৰী করা দুটি 
সংজ্ঞা। বদি সত্যকার সতী। পন) যায় তবে এনুটির কোন বাস্তব অস্তিষ লাই। কারণ 
আরম্ভ ও শেষ বলে কিছু নাই। 


* ৰ 


“আনি যে আগে ছিলাৰ না বা ভুমি বে ছিলে না, কিবা এই রাজ্জনোৰা ছিল না শ্বথব৷ 
আমরা বে কেউ এর পরে থাকব না-_ত। নর ।'' কেবল বৃদ্ধই নয়, বক্রের অন্তর্গত লকল জীব 
সকল বস্তুও চিরম্তন__তাদের স্বষ্টি ও লয় হব আমাদের বাহা-চেতনার সঙ্গে লুকোচুরি খেল৷ । 


ৰ ৰ + 


ওআরবিন্দ মন্দির বত্তিকা ব্ৰ-_১৯] 


নির্জনতার উপর অনুরাগ হল জ্ঞানস্পৃহার লক্ষণ । কিন্তু সত্যকার ল্লান অর্জন কর। 
যায় তখনই হখন আলতার সবধ্যে, ধুদ্ধক্ষেত্ৰে, হাটে-বাজারে আনাদের থাকে নির্জনতারই 


স্থির-বোধ। 


* 
বিপুল কাই যখন তুমি করে চলেছ. বিশাল কৰ্ম্মফল সব নিয়স্রিত করছ, ঠিক তখনি 
যদি দেখতে পাও যে তুষি কিছুই করছ না, তখন নিশ্চর হানবে যে ভগবান তোমার চোখের 
উপর থেকে পৰ্দ্ম; সরিরে নিয়েছেন ৷ 
ন ৰু * 
ঘখন তুনি একল৷ বলে খাক, পাহাড়ের চূড়ায় নিৰ্বাক নিম্পন্প হয়ে, তখনি ঘদি দেখতে 
পাও ৰত বিপ্লব তুনি সংসাধন করে চলেছ, তা হলেই তোমার দিবাদৃষ্ট হয়েছে, বাহাপ্রতিভাস 
সব থেকে তুনি স্ৰাপনাকে নিৰ্শ্বুক্ত করেছ। 
ৰ * * = 
নৈক্ষ্শ্বোর উপর, অনুরাগ ৰৃঢ়তা, লৈন্কর্শ্মযের উপর বিরাগও ষূঢ়ত৷---নৈক্ষর্ম্ম্য বলে কিছু 
নাই। বালুরাছির উপর পড়ে আছে যে অসাড় পাখরখালি, হেলাতরে যাকে তুনি এক পদা- 
খাতে গুলে নিক্ষেপ করেছ, পাবিবৰণ্ডলের উপর সেও একটা, ফল বিস্তার কৰরে। 
. . = 
মতবিশেষের বধ্যে তুনি যদি বিষুঢ় না হয়ে থাকতে চ13, তবে প্রথনে দেখ তোমার 
চিন্তাটির সত্য কোখায়, তারপর দেখ তার বিপরীত ও বিৰোধী চিন্তার সত্য কোথায়, 
সৰ্বশেষে বিকার কন এই পাথক্যেব্র হেতু আর ভাগবত সঙন্বমেদ রহছশা। 
* রঙ 
কোন নাতবিশেছ সত্যও নয়, নিখ্যাও নয়, তা কেবল হয় ভীবনযাত্রার পক্ষে সুবিধা- 
জনক নয় ত অনুবিধা নক ; কারণ কান তাকে স্ব্ট করেছে এবং কালের সঙ্গে তার ফল 
০৪ মূল্য লষ্ট হয়ে মায় । নতবিশেছের উৰ্ম্বে উঠে যাও, চিরস্তন দ্ঞান আবিষ্কার কর। 
= . « 


জীবনযাত্রার সেবায় নতৰিশেঘকে ব্যবহার কর-_কিস্ত ত৷ যেন আবাল তোনার অন্তঃ- 
পুরুঘকে পৃখ্থখলিত লা করে রাখে। 
ৰ 


যে কোন বিধি ত বত উদার ব৷ যত উৎপীড়ক হোক না, কোখাও না কোথাও তার 
বিপরীত বিবির সম্মুখীন হবেই, তাতে তার কৰ্ম্মধার৷ হয় নিয়মিত, পরিবান্তিত, পন্মিতাক 


অথবা অতিক্ৰান্ত । 
* 


* বর 


[ সখ্য" চিন্তাধলি ও সূত্রাবলি 


সক-চেয়ে অবশ্য-নানা যে প্রাকৃতিক নিয়ম, তা হল প্রকৃতির ঈশ্বর তৈরী কারেছেন 
ও প্রতিনিরত ব্যবহার করেন যে স্বিরনিদ্দিষ্ট প্রক্ৰিয়া ৷ চিন্নয় পূরুঘ তা গাড়েছেল, চিন্ময় 
পুরুষই তা আবার অতিক্ৰম করে যেতে পারেন ; কিন্ত তার আগে আমাদেৰ কারাগুহের 
দরজা খুলে ফেলতে হবে, শিখতে হবে প্রকৃতির মধ্যে ততখানি নয়, চিন্নর পুরুষের নধ্যে 
যতখানি বাস করা হায় ॥ 
্ ৰু * 
বিধি অর্থ একটা প্রকরণ ব৷ সূত্ৰ । কিন্তু অন্তরাৰ্) হল যিনি প্রকরণ ব্যবহার করেন, 
ঘিনি সকল সূত্র অতিক্ৰম করে আছেন। 
* * « 
প্রকৃতির অনুসারে ভীবন যাপন কর- এই হুল পাশ্চাতোর বিযান , কিন্তু কোন 
প্রকৃতি, দেহের প্রকৃতি ন! দেহাতিরিক্ত প্রকৃতি? সব্বাণ্রে এ কথ৷ আনাদের স্থির করতে 
হবে। 
* ৰ * 
হে অমৃতের পুত্ৰ । প্রকৃতির অনুসারে ভ্রীবন যাপন করো নাঁ, জীবন যাপন কল্প ভগ- 
বানের অনুসারে । প্রকৃতিকে ও বাধ্য কর যাতে সে জ্দীবন যাপন কৰে তোমাৰ অন্তর্যানী 
দেবতার অনুসাদে । 
- . * 
দেশে ও কালে এবনো যা ঘটবে, দেশে ও কালের বাইবে তার যে তবিদ্য-দুঠি ভগবানের 
তাই হল নিয়তি। ভবিঘাংদুষ্টি দিয়ে তিনি যা দেখেছেন, তাকেই বিশব-শক্তি ও বিশ্ব 
ব্যবস্থা বহুল গতিধানার সংঘর্থের তিতর দিয়ে ফলিয়ে ধরে। 
ত * * 
সব কিছু ভগবান সদ্ধলপ কৰে রেখেছেন, ভৰিঘ্যৎ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন. সুতরাং তুনি 
বে লিক্রিয় হয়ে, তার যশানিদ্দি ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে তা নয় কাৰণ তোলার 
কৰ্ম্ম হল তারই এক শক্ষন প্রধান ক্রিগান্ুক্কি । উঠে দাঁড়াও তবে, কর্শ্দ্ে বত হও. শহংকারকৈ 
ধরে লয়, কিন্ত যা ঘটবে তিনি স্থিব নিদ্দিষ্ট করে রেখেছেন তার ব্যবস্থাগত বন্ধ হিলাবে, তার 
প্রকাশ্য হেতু হিসাবে ) 
. ৰ = 
যখন আবার কোন জ্ঞান ছিল লা, তখন আনি দোঘীকে, পাপীকে. অশ্দ্ধকে ঘৃণা 
করেছি, নিলেই আসি দোমে পাপে অশুদ্ধতার পরিপূর্ণ ছিলাম বলে। কিন্তু বখন আনি 
পরিভঙ্গ হয়ে উঠলান, দৃষ্টি আমার খুলে গেল, তখন অন্তরের অস্তরে আনি নত হলাৰ তন্করের 
আর হত্যাকারীর সম্মুখে, বারবণিতার চরণে পূক্ধা দিলান। কারণ আমি দেখলান, এই সৰ 


অরবিন্দ মন্দির বস্তিক: বর্ব_১৯] 


ভীবেরাই অশিবের নিদারুণ ডক্ষতান স্বীকার করে নিয়েছে, আসাদের সকলেস হয়ে সবচেয়ে 
বেশী পান করেছে জগংসনুড্রের লশ্বন থেকে উদ্িত হুলাহল ॥ 
« ৰে = 
দেবতাদের চেয়ে অস্থুরের। বেশী বলবান, কারণ ভগবানের সঙ্গে তাদের ব্যবস্থা হয়েছে 
বে তারাই ভগবানের ক্রোধ আর শত্ৰুতার সস্মুখে দাঁড়াবে, সহা করবে এর তার! দেবতারা 
গ্ৰহণ করতে পারল কেবল ভগবানের প্রেসের, তাঁর সৌন্যতর আনন্দের সুখকর ভার । 
- * 
যখন তুনি দেখতে পাবে সৰ্ব্বশেঘে আনশ্ের জন্য দু:খ কষ্ট কতখানি প্রয়োজন, পরিপূর্ণ 
লাকলোর জনা কতখানি প্রয়োজন বিফলতা, পরিণানে ক্ষিপ্রগতির জন্য কতখানি প্রয়োজন 
বিলম্বন, তখন তুনি হয়ত কতক বুঝতে সুরু করবে__বতই ক্ষীণভাবে অস্পষ্টভাবে হোক না 
__ ভগবানের কৰ্ম্ম বারা । 
« ৰু ন্‌ 
লব ব্যাবিই হল স্বাস্থ্যের একটা অতিনব আনন্দ লাভ করবার উপায় ; সব দুর্ভোগ 
সব বেদন। হুল একটা ‘ঠীবতর প্রেলের ও শ্রেয়ের ছন্য প্রকৃতিৰ আয়োজন আর মুত্যু 
মাত্ৰই অপরিসীন অনরতার দিকে স্কাকোনৃঘাটন ! কেন ও কি রকনে এ লিনিদ ঘটে থাকে, তা 
হল ভগবানের গুপ্ত রহলা--এ ব্রহস্য ভেদ করতে পারে শুধু অহং-বিধৌত ছীব। 
. * « 
তোলার অন বা তোনার দেহ কষ্ট পায় কেন? কারণ অস্তপালে ৰয়েছে যে তোমার 
আন্ন সে চায় এই কঠ, এই কঠেই পায় আনম্প। কিন্তু তুলি ইচচ়া কল দান সে ইচ্ছা বাকে 
বদি অটল, তবে তোনাপ নিনুত্রর অঙ্গ সকলের উপর আত্মার 'দনি“্ব আনন্দেৰ বিধান শ্বীপন 
করতে পারে সে। 
* ৰ 
এনন কোন লৌহ-দুঢ় অলঙ্ঘলীয় বিধান লাই বে একটা স্পর্শবিশেদ স্যঠি করবেই, হয় 
সুঁখ নয় নু:ব-_কোন রকলেন প্রতিক্কিরা, তা ফলত; নির্ভর করে তোলার অঙ্গ প্রত্যক্ষে তাদের 
বাহিরে থেকে বৃচ্ছলন্তা যে চাপ বা বেগ এনে দের তা কি ভঙ্গীতে তোমাৰ অস্যরাৰ। গ্ৰহণ 
করে তার উপর । 
* ৰ সস 
অস্ত:পুরুঘের শক্তি যখন বাহির হতে আগত একই শক্তির সন্মুখীন হয় তখন সেই 
শ্পশের পরিনাপকে বনের ও প্রাণের মূল্য অনুসারে চালাই করতে গিয়ে তাল ঠিক রাখতে 
পারে না ; তারই ফলে হর তোমার দুঃখ বেদনা অন্বস্তি) তোমার অস্তঃশক্তিকে দিয়ে 
বিপুশক্তির প্রশ্বাবলির স্থুসঙ্গত উত্তর দেওয়াতে পার ত৷ হলে দেখবে বেদন৷ সুখকর হয়ে 


Ld 


[ সংখ্য! চিন্তাবপি ও সুত্রাবলি 


উঠছে কিস্ব। বিস্তদ্ধ আনল্পেই প্রিণত হরে চলেছে ৷ পরষানন্দ লাতেক উপায় হল সতাসস্ব্ধ 
স্বাপন--ৰাতৰৃ। 
. = * 
কে অতিমানুঘ ? যে উঠে যেতে পারে এই অড়মুখী বিভগু ননোময় মানুখী ব্যাটার 
উতর, যে আপনাকে অধিগত করেছে আপনাকে বিশ্বভৃত করে দিয়ে, এক দিবাশক্তি, দিৰ্য 
প্রেষ, দিব্য আনন্দ ও দিব্য জ্ঞানে আপনাকে দেবভূত করে তুলে! 


> * ৰ 


যদি তুমি এই সঙ্কীৰ্ণ সানুঘী অহুংকে ধরে রাখ, আর নিজেকে অতিলালব বলে বনে কর, 
তাহলে তুমি হয়ে পড় তোনার আয্মগরিনান মূঢ় সেবক, তোনান্ত নিজেরই শক্তিৰ খেলার পুতুল, 
তোষার লিছেন বিভ্রান্তির যদ । 
* 
লীট্‌শের দৃষ্টিতে অতিনানুঘ হল উদ্টু-গোত্ৰ থেকে উঠে সিংহ-গোত্ৰে চলেছে বে জীবাঙ্গ৷ 
কিন্ত অতিলানুছের সতাকার রাজচিহ্ন ও প্রতীক হল---সিংহ বসে,্টটেৰ উপ, উট আবার 
দীড়িয়ে কালগেনুর উপর ৷ সমগ্র বানবজাতির দাস যদি তুমি ন৷ হতে পাৰ, ত৷ হলে তান্ন 
প্রভ্‌ হবার যোগ্যত। তোলার লাই. আর তুমি যদি তোলার প্রকৃতিকে বশিষ্টের কানধেনুর মত 
লা করে তুলতে পার যাতে বিশ্বসানব তার পয়োধর থেকে তাদের যাবতীয় বাছ। আহরণ 
করতে পারে তবে তোলার লিংহ-খোত্র অতিনানবতার কি সার্থকতা ? 
. এ 
জগত বিদয়ে হও সিংহের নত নির্ভীক ও পরাক্রান্ত, উটের মত দহিষ্ণু ও লেবাপরায়ণ, 
গাতীর মত শান্তিলয়, ক্ষান্তিনয়, নাতৃলন, কল্যাণকৃৎ। বিধাতা-দন্ত সকল আনন্দ গ্রাস কর, 
সিংহ যেমন গ্রাস করে তার শীকার, কিন্তু সবগ্র নালব ছাতিকে নিয়ে চল আলম্প-বৈতবের 
সেই অলীন ক্ষেত্রে যেখালে সে যখেচছ বিচরণ করতে পারে মহাতোছের নধ্যে ।* 





* Thought tnd APhOrixms খেকে । অনুৰাদক--জীনপিনীকান গণ 


অলর্ক । 


বসন্ত । * 


রাজা তাদের, 

তারা রাজোর বাহৰল। 

খুকীর খেলার পুতুল বেষন আদর খেরে খেয়ে দোলে, 
তির্কৃত হয়ে যেমন রাখ৷ হয় তেষনি খাকে, 


আাদেন্স চিন্তা তে৷ সঙ্কীৰ্ণ । 

এক বিরাট কালপুরুত্বের অতন ইচন্থা 
অন্তরালে থেকে তাকে চালায় ॥ 

নিজেব বিপুল শক্তিকে সে লংবলতরে ধরে রাখে 


জীবন কিন্তু বাধন-হার৷ হরে 
নিছের পথে ছুটে চনে 

একটু সরব আসে, 

তবু যাত্রার তাতে বিরান নেই। 


আঅরহিন্দ মন্দির বণ্তিক। 


জীবনের্স রাশ আমরা, টেনে ধরতেই পারি, 

তাকে থানাতে পারি ন৷ ৷ 

বত্স বিজ্ঞ কিন্তু 

প্রতিটি ছিলিস সে চার প্রতি জিনিসের নিজের ধারার, 
তাই সে জ্ঞানে প্রতি জিনিসের আলম্পভোগ । 
আমাদের আবন-বারণেরই যা কী সার্থকতা 

যদি না জানলাম ভোগ, 

কব সৃত্যুর হাতে চরমদণ্ড গ্রহণের পূর্বে 

যদি লা কিছুটা দূৰ্বুলোর বিনিষরে 

করলার আবাদের প্রির কয়েকাট কাজ । 

বিধাতার আজ্ঞাবাহী আসে 

এই বত লীবস্ত পূতুলদের সরিরে লিয়ে যায় আর এক ঘরে, 
আর এক খেলার জন্য, 

হয়ত সে-খেল৷ আরও হুম্পর | 


তৰু, একথাও চিন্তা কর। 

তাকিয়ে দেব কোল অতীত থেকে 

চলে যাপছে এই দেবোচিত বংশের অস্ত ধারা । 
বলে করো পর্দীক্ষিৎ, মন্নেছায়কে, 

সনে করে৷ শতনককে. 

তাৰপৰ তাকিয়ে দেখ এই আমাদের বংল। 
হিমবাহ, শিলাপুও, পলুন্ুত হিনালর যেন! 

কি সব আাকাশম্পশী চূড়া ৷ 

আর এখন প্রস্কৃটিত এই কোমল উপতাকা ; 
আনশ্দতরুল শাখাকুর থেকে আসে কোকিলের নবুদ্বর, 
মদালল ডানার কামনার ওক্লন তুলে উড়ে যার নৌমাছি। 


খেলাচহলে বিধাতী গড়েছেন এই পৃথিবী । 
নিঃসঙ্গ ছিলেন যে তিনি! 

তাই তো যাবতীয় ছিলিপ সকল বৈচিত্র্য দিয়ে 
এই প্রচ্ছন্ন ডরষ্ঠাকে রাখে খুশি । 


১২ 


ব্হঁ--১৯ ] 


সৎস। 


মন্ত্রী নশার এই লোকটির উপর 
এমন তীক্ষ দৃষ্টি রেখেছেন যে মনে হর 
এর মনে কোনো সাংঘাতিক দুরভিসদ্ধি আছে। 


শীঅরকিন্দ মন্দির বর্ডিক। 


ৰত্স। 


আবাদের অরণ্যের উচচকিত নর্মরংবনির মতে৷ ? 
আমাদের কৌশাস্বীতে আছে এ-জিনিস। 


আমাকে দেখাবে সেই দেশ 
বেখানে বিদ্ধ্যার চালু শৈশগাত্র নেষে গিয়ে 
নিশেছে আনার অবস্তীর সঙ্গে? 


আমরা দূজনে বৃগয়ার যাব 
ক্ষিপ্রগতি সবগের সন্ধানে, 
শরলন্ধানে পশুরাজকে করব হতষান। 


সেই বিস্তীৰ্ণ অরণ্যলোকে 
যদি দুজনে নিঃসঙ্গ ধূরে বেড়ান যেত । 

সেখানে আমাদের কোলাহল 

আবাদের পদধ্বনি 

মহ্গীয়সী প্রকৃতির অনানৰী ধ্যান ভঙ্গ করবে না; 
অননা উন্লাদলায় স্পম্িত সেই প্রকৃতির বিশাল বিস্যারের মধ্যে 
নানুঘ্রে সংকীৰ্ণ উত্তেজিত বুদ্ধির বিক্ষোভ 

‘আনবে না হালিন্যের স্পৰ্শ ৷ 

আমিও ও"স্বপ্ন দেখেছি। 

অলর্ক, মস্্রীকে আনিয়ে দাও 
অবস্তীর পাশে বিদ্ধ্যারণ্যে 


হরিণ শিকারে বাব আবরা / 
আশী। করি আমার অভিলাঘ অপূর্ণ থাকবে না। 


{ প্ানাদের বৰিঞ্াগ অভিমুখে অলক প্ৰস্থান ) 


তিনি তোমার ইচ্ছ) নিশ্চয় পূর্ণ করবেন। 
কিন্ত, রাঙ্গা, 


৯৪ 


বধ--১৯] 


[ লংখ্য!--৩ 


বত্স । 


বৎস। 


ৰস! 


কোখায় চলেছ তুলি? 


একটা চাবুক 
কিম্ব৷ একট! নিবিভ সৃখবন্ধনী 
তোনার ঠিক উপকারে আসবে ॥ 


আনার চোখ বেঁধে দিলেও 
সে-উদ্দেশা সান সিদ্ধ হবে । 


অলর্কের বাছবদ্ধ ৰীণাতে 

আমরা আীবন্ত জাগিয়ে তুলব নিদ্রাগু কাকলী, 
না, তুমি চাও বে আমি 

'অনণাচর নৃগদের চিব্ৰজয়ী আর 


শন্ধর্ষের ননোহাবরিণী গীটারে 

স্বৰ্গ হতে শেখা তোবার শ্ৰিয় সুরগুলি বাছাই? 
সেই নারাবী স্থর শুনে 

সত্যই এচেত্র ছুটে আসে তার বুংহিতনাদসহ, 
বিচিত্র বর্ণের অপরূপ ললাবেশ 

ওই নঙুরের দল 
তৃপাঙ্গনের উপর নৃত্য স্তক্ করে, 
বরকত-সবুগ্ গুন্নের সব্যে থেকে 
উদ্‌্লল ফণী বিস্যা্ন করে 

ফণী তুলে ধরে তার ছল্দায়িত বৃতূক্ষা । 


বৎস উদয়ন, 

আসাকে একটু একলা বেড়াতে দাও; 
নানা চিন্তার ভার 

চেপে ধরেছে আসাকে । 


ধর) উচিত নর? 


বালবদভা 


আীলরবিস্দ মন্দির ৰণ্ডিক। বর্--১৯] 


বসম্ত। 


বৎস । 


আমার প্রেম কি 
পূরণ করতে পারে না 
তোমার অন্তরে অবস্তীর বিরহু-শূনাত৷ ৷ 


তা নিশ্চয় পারে; 
কিন্তু পুরাতন পরিচিত দেশ থেকে 
এক বাণী এসে বার বার আমাকে উন্মন৷ করে দেয়। 


নির্বাসিত পুত্রের কাছ খেকে সংবাদ নিয়ে 
কোনে৷ কৃষ্ণ মেঘদুত 

যায় না অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ, পিতার কাছে 
তাৰ কৰণে গোপনে তা পরিবেশন করতে? 


তোমার উক্তিতে রয়েছে স্বেচ্ছাকৃত প্রেছের আৰানেল । 
তোমার কথাতেই কি কষ? 


একটি ঘণ্টা--- 

স্সব্ণ দ্বীন দীর্ঘ এই অবসরের ক্ষতি 

স্বীকার করলাল, 

তোমার চিন্তা নিয়ে তুলি যাতে থাকতে পার ; 
মন্দচরণে সে যখন বিদায় নেবে 

তখন তোনাকে কোথার ৰুন্জে পাব আমরা ? 


লঙ্গীর তীরে 

যেখানে শোণিতাভ পাখার লীচে 

কুলবৃষ্ট হয়। 

লেখালে তুষি যখন শুনতে থাকবে বীণী-বাদন কিন্বা। কাবাপাঠ 
তখন আমি নিজেই গিয়ে উপস্থিত হব) 


তুষি না থাকলে 


= 


[ সংখ্যা_৩ বাসবদত। 


বত্স। 


বীণা বল আর কাবাই বল 
সব নীরস। 


( গোপানকের প্রস্থান ) 


বে অনন্য সংগীতের ছন্য জীবনের আবির্তাব 
তা গুটি একধনী অন্তপ্রান্বাত্র সেই লৌমনল্য 
ঘা পরস্পরকে চায় তনু আর মনের উভয় অস্রীতে। 


বসন্ত, তুমি হলে কাঁটাগুল্নের আগন-__ 
সমস্ত দিন সলে তোমার প্রদীপ্ত নৃত্য-শিখ৷, 
এবাৰ শোলাও সেই নধুর্ব দাহন-ধৰনি ; 

ধুমাল, ডেকে আন তোৰাৰ কোকিলকে । 


মালার আগলে তাহলে 
তোমাৰ সবুজ সনস শাখী-চাপলোর 
ললিধ চেলে দাও । 


বিশ্বেৰ জনা ও-ডিনিস প্রচুর বিলিয়েছি আনি। 


তোমাৰ কাজই হল জগত ছুড়ে বসা। 
মাণুদ সঙ্গি করেছে রাজারাজড়াত্ম ভিড় 
যাতে সুতা পায় তার রসদ,__ 
যতদিন জীবন্ত তারা , 

যখন নৃত্যু তাদে্স দেয় সরিরে 

তখন বিশ্বসভায় তাদের নিরে গানগক্প। 
এরই লাল বল৷ হয় ইতিহাল। 

কিন্তু ওই এসে পড়েছে আমাদের লোক । 


মহীলশায়ের নিবেদন 


১৭ 


জীঅববিন্দ মন্দির বর্তিক। 


বত্স । 


বত্স । 


আনাস অগ্র্কে খুঁজে পেয়েছি। 
অলৰ্ক, আনার সে-স্ৰানন্দে বাধা দিও লা। 
তুমি ন৷ আনাকে ভ্যলোবালো। ? 


আগ কি তাতে সংশয় হয়েছে? 


বগ--৯১] 


[ সংখ্য|--৩ 


আনরা যাৰ৷ তরুণ 
এস, আনপা। আসাদের হৃদরূ-পেশ্সালা। পূৰ্ণ করে নিই । 


অনর্ক। উদয়ন, তুনি সকলের হৃদয় কেড়ে নাও, 
নিজেরাটি কাউকে দাও না) 
তথাপি এই রাজপুত্র গোপালক 
এই অ্থরবংশ এবং নছাসেনের উত্তরাধিকারী 
রয়ে গেছে কঠিন কঠোর আরসার । 
আমাদের নতো সেও কি তোনার বন্ধুত্বের প্রতিদান দেয়? 


বসা প্রতিলন লী পেলেও 
প্রেয নিজেই নবুর । 
ভাড়া নীরব হদযও তো আছে অনেক । 


বংসকদন্তঃ 


যসন্ত। এই পুশপলতাকে পথিপার্খেঙ্গ শিলাখণ্ড বেয়ে উপবে উঠতে দাণ্ড। 


বত্স । শিলাখণ্ড সে, 
আনি হলান লতায়িত ফুল। 
আয় এ-সরণো তোলার কী ভূমিকা £ 
ৰসম্ভ । সকল বাসনার স্বৰ্গ হতে আবির্ভত যে গোলাপ 


ৰত্স। কবি, শ্লেদজ্ঞ, জ্ঞানী, 


ওমরকিদ মন্দির বত্তিকা বর্ষ -১৯] 


ষত্স। 


আর কি কি ব্ৰশুৰ্ষের্য দিক লুকিয়ে ফ্লেখেহু? 


ঢ় 
ৰ 
} 


আনাকে তা পরিপূর্ণ আত্বাদ করতে দাও। 
নর্তোব উপর আবাদের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, 
তারপর চলে যাই বেরে 

এই উৰ্চ্বনুবী সোপানাবলী বিশ্বের 
সৰুচচ গ্রিখনে 

নবতর লধুলেলায় । 


২ 


মায়ের সঙ্গে কথা 


(প্রশ্নোত্তর ) 
প্রশ্নঃ সাবারণ সাবুঘের জীবনে ধৰ্ৰের কি হথার্থই প্রয়োজন আছে? 


উত্তর: সমাগত জীবনে প্রয়ো্ছন আছে। সনষ্টিগত অহংবুদ্ধিকে ওতে অনেকটা 
সংযত শাসিত ক'রে রাখে, যার অতাবে গোষ্পবদ্ধ মানুঘওডলির অহং তাবের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি 
হয়ে যেতে পারে । 

ৰ্যক্তিচেতনার চেয়ে গোষ্রীচেতন। বরাবরই অলেকট) নীচু স্তত্রের । স্পষ্টই দেখ বায় 
বে মানুঘ যখন দল বেঁধে একত্রে মিলিত হয়েছে তখন সেখানে নানুষের সংখা ও যে পরিনাণে 
বেশী, তাদের বুদ্ধির নান সেই পরিমাণে নীচে নেৰে গেছে। লেইজন্যই দেখা যায় যে 
একক বাত্তিম্র চেতনাস চেষে একটি ছনত্যর চেতন৷ অনেক নিন্নন্তরেক্ছ, তেননি আবার একই 
সঙ্বাজের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির চেতনার চেয়ে একত্ৰবন্ধ অবস্থায় তাদের চেতনা অনেক 
নিযুদ্তরের । 

আর ব্যক্তিল নধো ও তাৰ সাধারণ জীবনে একট। কোন ধৰ্ম আছে, পে কণা নিজে লে 
জানুক বা লাই জানুক। সেইধৰ্যেৰ্ব উদ্দেশ্য বদিও প্রায়ই হয়ে থাকে নিম পৰ্নায়ের ; যে 
দেবতার লে আরাধনা কৰছে তিনি হয়তে৷ তাৰ কাছে জয়দাত৷ কিংবা অ্গলাতা কিংবা 
লক্তিনাত৷, কিংব। শুধুই হমতো তিনি পারিবারিক দেবতা, পরিবারবর্খের বা তাদেৰ সন্তানদের 
জ্তভাখী দেবত), বংশানুক্রনে পূত্ৰা পৈতৃক দেবতা ৷ এই ধন্সনের কোলো-কিছু ধর্মভাব 
প্রত্যেকের সধে। আছেই | অবশ্য ৰাৱিল বিভিন্নত৷ অনুযান্ত্রী তার ধর্মবুন্যও ভিন্ন রকনের, 
কিন্ত একট) কোনো আদৰ্শ তার অস্িতেক্গ কেশ্র হয়ে না থাকলে নানুমেৰ পক্ষে তাৰ জীবন 
বহন ক'রে দিলেন পর দিন বেচে ধাকা দুবিঘহ হয়ে ওঠে । নিজে পে এই কথাটি অধিকাংশ” 
সময়েই দানে না” তাকে যদি িও্তাপা করে৷ বে নিজের জীবনে তার আদশ কি তাহ'লে 
তখনই সে ও কথার কোলো জবাব দিতে পারবে না, তথাপি অস্পষ্টতাবে তান্র বধ্যে এন 
কিছু লক্ষ্য আছে য৷ তার জীবনে অত্যন্ত দাৰী ৷ অধিকাংশ বানুঘের পক্ষে তাদেৰ সেই দালী 
ছিলিলার্টি হলো। নিজেদের নিব্রাপন্তা__কোলোরকন বিপদ আপদে যেন না পড়ি, আনার 
জীবনটা যেন বেশ নিবিধে ভালে৷ অবস্থাতেই কেটে যান্ত । মানুছের জীবনের এই এক নন্ত্ 
বড়ে। লক্ষ্য--যদি একে লক্ষ্যই বল৷ ধার_-তার সব-কিছু প্রৱাসের গোড়াতে এটি এক নন্ত 
ৰড়ে৷ প্রেরণা ৷ অনেকের পক্ষে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারাই সব চেৱে বড়ো কথা, 
কায়ে৷ ব। অর বদলে সুখে থাকা, কারে। ৰ) শুধু আমোদ-আহবাদ নিয়ে থাক৷ ৷ 


১ 


আ্মরবিত বন্দির বকা ব্ৰ-_১: ] 


এই সব লক্ষা গুলি আসে চেতলান খুবই বীচেকার জ্ঞায়গ৷ থেকে, একে কোনে! রকমের 
আদশ বল৷ চলেই না, কিন্ত বাস্তবিক এণ্ড একরকনের ধৰ্ম, কারণ এর জলোও নানুঘকে তার 
জীবন উতসগ কৰতে হয় ॥ অনেক প্রকার ভাবেরই প্রতাব আছে ঘা নানুঘকে পেয়ে বসে 
থাকে, আর তাকেই সে তখন জীবনের ভিত্তিশ্বক্ূপ ক'রে নেয়। নিজ্বের ছ্দীবন সম্বন্ধে এই 
আশংকা ও অনিশ্চয়তা. এরই সুযোগ নিয়ে অনেক রাছলৈতিক বা ধৰ্মযাজ্কের্ দল ব্যক্তি- 
মলের উপর একে অস্ত রূপে কাছে লাগার । আর এ লব ধারণার উপরেই তা কাজ করে । 

প্রতোক্ণ ধরনের রাজনৈতিক বা ললাছ্দনৈতিক আদর্শ হলে। নানুষের একটা কিছু 
বর্ষ উপক্রনের নিনুতর বিকাশ । যখনই তার চিন্তাশক্তির সফুরণ হয় তখনই নিছক দিনগত 
ভীবনযাপলের চেয়ে সেই অবস্থার আরে কিছু উনুতির দিকে আম্পৃহা দাগে, তাতেই তার 
ভীবানে অলেকখানি শক্তি ও সন্তাবনা এলে পড়ে। 

স্যান্ডি আরব সিন সম্বন্ধে ও একথা বলা চলে বে, তাদের আদর্শের মূল্য বা ধর্মের বুলা 
অর্থাত যে জিনিশকে জীবনে সব চেয়ে বড়ো জারগা দিয়েছে তার ৰূল্য যতই বেলী হবে, তাদের 
নিজেদেৰ নূলাও সেই অনুপাতে ততখানি বেড়ে বাবে ৷ 

এ কণা কানো। মিক্ষের কাছে দান৷ থাক কিংবা নাই বাক, প্রাতোকেরই আপন আপন 
ধর্ম আছে, এনন কি সে কোনে। সুপ্রতিষ্ঠ সর্বললাদূত ধর্ব সম্প্রদাসের আন্তুত্ত হলেও । যদিও 
সেই ধর্ব-প্রতিঢানের যা-কিছু আচার ও নিয়লকানুন তার কষ্টদ্ব, তথাপি সেই গলিকেই সে 
নেনে চলে নিজেৰ মতন কে ; ধর্নের্ নামটাই কেবল এক, কিন্তু যালা। সেই ধর্মকে মেনে 
চলছে তালেৰ সকলেশ কাছে ত৷ এক ধরনের নয়। 

অচ্গানাকে জানবান জন্য উপস্থিত জানাব চেয়ে আলো উপবক্ষাৰ জিনিসকে জানার 
জন্য এই আপ্ুতা যলি নানুদের লা পাকত, তাহ'লে নানৰ অস্টিহ নিযে তান টিকে খাকাই 
কটকৰ হয়ত । = প্রতোকেৰ আস্তনের অস্তস্তলে যদি উপস্থিতের চেয়ে আনে৷ কিছু ভালোর 
আশা, বৰ্তমান অবন্বাৰ চেয়ে আনে। কিছু ভালে৷ অবস্থা আসার প্রত্যাশা ন৷ থাকত, তাহলে 
এবেঁচে খাকাদ নতে। শক্তিত্ৰ নিতা যোগান দিয়ে চলা তার পক্ষে অসন্তৰ হতো । 

কিন্তু তশাপি পূব কল লোকেই আপন মুক্ত শ্বা্থীন সন নিয়ে চিন্তা করতে পারে, সুতরাং 
লিলের ধর্মটি নিজেই গড়ে নেওয়ার চেয়ে কোলে এক নিদি সব-সম্প্রদায়েস অস্তৰ্ভুক্ত হয়ে 
তারই ব্ৰান্ত৷ ধরে চলা অনেকটা সহদ হুর । এই কারণেই তোলাদের সুখে শোন) বায়, আমি 
এই বর্ষের বা ওই ধৰ্মের লোক, কিন্তু বস্তুত এ কথ৷ কেবল বাইরের দিক দিয়ে । 


* * ৰ 


প্রশ্ন : সম্বিলিত প্রার্থনার ফল কি, ও তার ষুলা কি? 
উত্তর : বানুঘদের সম্মিলন যেমন নান! প্রকারের হপ্র, তাদের সম্বিলিত প্ৰাৰ্থনাও 
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তেমনি লাল) প্রকাবের হয়ে থাকে । হয়তো কোলে উটকো রকৰের জনতা বিশেম কোনে। 
আকস্মিক ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে একত্রে দড়ো। হলো, যাদের নধ্যে কোলো। আ্ৰাভাস্তরী৭ 
ৰোগ নেই,__যেনন তাদের দেশের স্ৰাঞজ। বা সর্বনান্য কোনো বাফ্রির বিপদের সবর পাওয়া 
গেছে কিংব। সারারকতাবে তালা অসুস্থ ব। আহত, বহু সানুঘ সেখানে সম্থিলিত হয়েছে, আর 
সেই বিক্ষুক্ধ জনত) ঁৎসুক্য বা উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এখানে কেবল ঘটনাচক্রেই তারা 
সন্মিলিত হয়েছে, কিন্ত পরস্পরের নব্য কোলে। অস্তরের বাধন নেই, শুধু এক বিশিষ্ট উৎসুক্য 
ৰা উদ্বেগ ছাড়৷ ৷ 

এমনও হয় যেখানে বছ লোক সন্মিলিত হয়ে প্রার্থনা করছে, বিশিষ্ট কোনে৷ সৰবপূজ্য 
ব্যক্তির রোগ থেকে আরোগ্যের অন্য । তেৰনি আবার ওর বিপরীত রকবের উদ্দেশ্য 
নিয়েও তারা এভাবে সম্বিলিত হতে পারে, অন্যেদের প্রতি বিশ্বে বা ঘৃণা নিয়ে, তখন 
তারা বে প্রতিকানর চার তাও এক ধরনের প্রার্থনা, হদিও লে প্রার্থন। বিকুদ্ধশত্ডি। ও ধ্যংস- 
শক্তির কাছে। 

এই প্রকারের দন্মিলিত ব্যাপারকে বল৷ যায় উটকো রকনের এলোনেলো ক্ৰিয়া । 

কিন্তু আবার এনন হতে পানে যেখানে বহু ব্যক্তি সম্বিলিত হুরেঁছে নিদিষ্ট কোনে। আদৰ্শ 
বা ধৰ্মানুষ্ঠান বা কৰ্ম সাধনাকে দিবে, সেটিকে সার্থক ক'রে তোলবাৰ জনা তালা হাতে হাত 
বিলিয়েছে, তাদেৰ লক্ষা ও এক, সংকক্পও এক, শ্রন্ধাও এক ৷ এর] সকালে নিমনিত ভাবেই 
সন্মিলিত হচ্ছে প্ৰাথনা কি'বা উপালনাদি করবার দ্রন্য । এদেৰ লক্ষ্য যদি উচচ হয়, সন্রেলন 
সুশৃঙ্খল হয়, আদন শক্কিগৰ্ত হয়, তাহলে এলের প্রার্থনা বা ধ্যান বা উপাসনা প্রভৃতি যখেষ্টই 
ফলদায়ক হয়ে অগংকে প্রভাবানিত করে. কিংবা এতে তাদের নিজেদের ও ঘশেষ্ট আতাস্বৰীৰ 
ও সৰষ্টিগত উন্নতি হয়। আগে যেলল সন্বিলনের কখা। বলেছি তার চেয়ে এই ধরনের 
সম্মিলন অনেক বেশী উচচস্তনের, এদের মধ্যে পূৰ্োক্ত৷ ধননেৰ ছনতাস অন্ধ উত্রতা থাকে না, 
জনতাস্থূলত এলোনেলে৷ ক্রিয়াও থাকে ন৷ । উগ্রত। ও তীব্াকাওক্ষার বদলে এতে খাকে 
শান্ত সচেতন সুগঠিত সংকক্প ও তার শক্তির স্থনিয়স্তিত ক্ৰিয়া । 

পৃথিবীতে লর্বকালেই এই তাৰ লিয়ে লানুষের দল সন্মিলিত ও গোম্লবস্ধ হয়েছেন 
কোনে| কোনো। লময়ে তার। ইতিহাসের রক্ষক লেনে এতিহালিক ব্যাপার ও ঘটিরেছে, 
কিন্ত সাধারণত তাদের গ্ধানা সনগু বা সষ্টি বালবের উন্মৃতির দিক দিয়ে কোনো সাফল্য ঘটাতে 
পারা সম্ভব হয়নি, যেনন হযেছে কোনে৷ কোনো অসাধারণ সহতপ্রাণ ব্যক্তিবিশেছের স্বায়৷ ৷ 
এ সব সন্মিলিত দলের তাগো প্রাই লাভ হয়েছে সশেহ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ; এবন কি 
অনেক ক্ষেত্রে অন্ধতা ও অজ্ঞতার দরুণ তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা ক'রে ফেলাও হরেছে। 

কোনে। কোনো। দল কতক বা ধর্ষানুপ্রাণিত হয়ে আর কতক বা বোস্ৃতাবের প্রেরণ 
নিয়ে একটা সুদৃঢ় ধৰ্বপুত্যয়ের সঙ্গে নিক্েদের এক বিশেষ লক্ষ্য ধরে অগ্রসর হয়েছে, তারা৷ 
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জগতে উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের স্থাষ্টি ক'রে গেছে । তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্ত ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টার স্বারাও সনা্টর অনেক উন্নতি ক'রে গেছে। 

বদি কোলে। আদর্শ রকলের সংখ বা গোষ্ঠী স্থাপিত হয়ে পুর্ণভাবে কাছ করতে পারে, 
বদি তাপের তিতরকার প্রতোকেরই লক্ষ্য এবং সংকল্প এক এবং অতিনু হয়, আর সকলেই যদি 
[ভিতরের দিকে বথেষ্ট বিকাশপ্রাণ্ত হয়ে সেই লক্ষ্য ও আম্পৃহার সাফল্যের জনা ভিতরে ডিতরে 
অক্যৰদ্ধ হয়ে ক্রিয়া করে. তাহ'লে তাদের সেই সম্বিলিত শক্তির ক্রি) বপেষ্টই প্রবল হর! 

পৃথিবীতে প্রত্যেক যুশেই এমনি ব্রকাবন্ধ বর্ষপীক্ষার কেশ্র স্থাপনের প্রচেষ্ট হছরেছে, 
সে প্রচেষ্টা অক্পবিস্তর সাফল্য লাভ করেছে, তাই প্রাচীন অগলবাদীর। চিরদিনই একে 
কাৰ্বসিদ্ধির বিশেষ শক্তিপূর্ণ উপায় বলে ছেলেছে। 

সনষ্টিগত একা যদি ব্যক্তিগত নিষ্ঠার মতোই সুদৃঢ় হর. তাহলে তাতে সেখানে বাক্তি- 
সাব্ঘা ও বাজিলাফলোর যাত্রাও অনেক ওশে বেড়ে যার । 

স্মধারণ ক্ষেত্রে যদিও অনেক ব্যক্তি একত্রে ভুটলেই সেখানে বাক্তিমুলোর মানের 
চেয়ে সনষ্টিবূলযের মান অনেকখানি কলে বায়, কিন্তু যদি ভাপা তেননভাবে সচেতন থেকে 
সংঘবদ্ধ ও সুনিঘ্বস্থিত হয়ে প্রকৃত এক্যের দৃষ্টি নিয়ে চলতে পারে, তাহ লে তাৰ প্রভাবে তাদের 
ভিতরকার প্রতোকেন্র বাজিগত ক্রিয়ালাসর্ঘয অলেকখানি বেড়ে যায। 

* 


প্রখ্ নিজের চেষ্টার কেউ কি নিজের শ্র্ধ৷-বিশ্বাস বাড়াতে পারে? 


উত্তর : বিশ্বাস জিনিলটী নিশ্চরই এক তগবতকুপাব লান। এতে শাখত সত্যের্ব 
মধ্যে প্রবেশ কৰবাৰ একটি ককাট যেন হঠাৎ উন্নুক্ত ক'রে দেয়, তার ভিতর দিয়ে সাটি লত্যকে 
আমৰা স্বচাক্ষে দেখতে পাই. এনন কি তাকে পু তেও পালি। 

উপরের দিকে উঠতে হলে, বিশেষ ক'রে তার প্রথল দিকটায় নিমেদের তরফে 
চেই।-প্রযাদ খাকা পুবই লরকার ॥ দৈবাৎ এক একটা ব্যতিক্রানের ৰতো কারে। কারে 
বেলাতে আনাদের বুদ্ধির অগন্য কিছু কারণে এই বিশ্বাস জিনিসটি হঠাৎ এসে পড়তে 
পারে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তাবে, লে ব্যক্তি নিত্বে ত ন৷ চাইলে ও,__কিন্তু সাধারণত হা হয়ে 
থাকে ত৷ এই যে ভিতরে ভিতরে থাকে একটা অস্পষ্ট আকুতি. আম্পৃহ), লতার চাহিদা, তার 
জন্য অন্বেঘণ. বদি ও তা সঙ্ঞান বা স্থনির্নশ্নিত ভাবে নর, তার থেকেই এ ছিনিল সাড়া ক্মপে 
প্রথমে জেগে ওঠে। বযেষন করেই হোক এই বিশ্বাস বখন কৃপার দান হয়ে এসে যায়, ভিতরে 
তার আলোচি হঠাৎ আলে ওঠে, তখন তাকে সক্ৰিয় চেতনার ষধ্যে নিত্য আলিয়ে রাখতে 
চেষ্টা করা ব্যক্তিগত তাবে অপরিহার্য । সেই বিশ্বাস ও শ্ৰদ্ধাকে তখন আঁকড়ে ধরতে 
হবে, তাকে বাড়াব্যর জন্য কামল। করতে হবে, সযত্তে লালন ক'রে তার উৎকর্ণ ঘটাতে হবে। 
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মানুঘের বনের একটা, নারাব্বক অভ্যাল লশেহ কলা. তর্ক কর), অবিশ্বাল করা। 
নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টাকে প্রন্নোগ করতে হবে সেই দিক দিয়ে; এণ্ডলিকে আসতে দেখলে 
তখনই প্রত্যাখ্যান কৰতে হবে, ও সম্বন্ধে কোনো আলোচনা শুনতেও অনিচন্ুক হতে হবে, 
বিশেষত ই সব জ্ৰিনিল যে বিপরীত প্ররোচনা দেয় তাতে অস্বীকৃত হতে হবে। 
সলোহ আর অবিশ্বাসকে লিয়ে বলের নধ্যে জট পাকাতে থাকান্ব মতে৷ বিপজ্জনক খেলা 
আর কিছুই নেই। এগুলি ধে তোনার শক্রস্বক্ষপ শুধু তাই নয়, কিন্ত এগুলি মারার্মক কষের 
ফাদন্বন্তপ, একবার ওর কাদে পা দিয়ে ফেলেছ কি তার পরে ওর কবল পোকে বেরিয়ে আসা 
খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দীড়াবে। 

কেউ কেউ বলে কবে যে ভাব ধারণা নিয়ে বলাবলি করা বা তর্কাতকি কর). কারো। 
বিশ্বাসের বিক্তন্ধ সনালোচন৷ করা খুব একট) বুদ্ধির বাহাদুরি দেখানোর কাজ, এতে নিছেকে 
বড়ো) দেখিয়ে প্রনাণ কস হয যে আনি সকল শ্রকয কুসংস্কার ও অদ্রানতার উপরে : কিন্ত এ সব 
সল্েছ আর অবিশ্বাসের কথাগুলি নেনে নিলে নিছেই গিয়ে পড়তে হয়, অর্রানতার কবলে, 
তাতে সহজ সরল পশে চলা থেকে তোলাকে বাক৷ রকনের বিপথে নিয়ে যায়। তুলি ঢুকে 
পড়ে। অনিশ্চয়ত। ও প্রাস্থির গোলকৰীধাৰ মধ্যে, যেখানে চারিপাশেই বিরুদ্ধ মুক্তি, তার ভিতর 
থেকে কোনে৷ নিশ্চিত মীবাংলায় সেপিয়ে আপনার পথ বূছে পাওনা ॥। আভাত্তনীৰণ লত্যে 
কাছ থেকে এতই দূৰে চলে যাও যে তার কোনে) চিহ্নই আর নজৰে পড়ে না, এখন কি নাঝে 
মাঝে নিজেৰ আয়াৰ সংস্পর্শকেও হারিয়ে ফেল। 

বিশ্বাসকে সময়তে বাচিয়ে রাখার জন্য সমুচিত চেষ্টা নিশ্চয় করা চাই, তাকে ক্রমশ 
আরো বাড়াতে হবে । তাহ'লে তার অনেক পৰে, বচকাল পে যেদিন তুনি অতীতের 
দিকে পিছু ফিৰে চেৱে দেখবে সেদিন দেখতে পাবে যে ইতিলাধ্যে কতকিছুই বটে গেছে, 
এমন কি বপন পুন খানাপ অবস্থাতে পাড়েছিলে তখন তা ও ছিল ভগবং-কুপারই কাজ, তোলাকে 
তাড়াতাড়ি খানিকাট। এগ্রিমে দিতে, আবার নিচ্ছে তুনি যত-কিছু ব্যক্তিগত প্রা করেছিলে- 
তাও লেই তগব২পৃপাতে কিন্ঠ ঘতদিন পর্যন্ত তেমন উন্নতিৰ অবস্থাতে গিয়ে পৌছতে 
লা পারছ ততদিন পনর তোলাকে আলেক হীটাই হাটতে হবে, অনেক লড়াই লড়তে হবে, 
এমন কি অনেক ব্কল কষ্টের বোঝা ও বইতে হুবে। 

আর একেবারে নিশ্চেষ্টতার অসাড় হয়ে বলে বলে কেবল এই কণা যদি বলতে খাকো। : 
‘তেমন বিশ্বাস আসবার হলে ত৷ আপন) হতেই আসবে, ভগবান তা নিজেই আলাকে যুগিয়ে 
দেবেন,” এ ভাবকে বলব কুঁড়েষি, নিশ্চেতন৷, প্রায় একট) কু-স্ৰতিপ্বায়েরই সামিল ৷ 

ভিতরকার শিখারটিকে নিত্য জালিরে রাখতে হবে! তাতে রীতিবত ইন্ধন যোগাতে 
থাক৷ চাই, তার আনুন জ্বলছে কিল। সেদিকে সর্বদ। ল্দর রাখ৷ চাই.-_ভুল ভ্রান্তি যাই 
আম্মক তাকে তাড়াতে হবে, বিহু বিলম্ব বিভৃম্বনা যাই ঘটুক সনম্তকেই ওরই অলম্ভ আগুনে 
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নিক্ষেপ করতে হবে । আগুলে ইন্ধন যোগাতে লা খাকলেই সে আগুন তোলার নিজের 
অচেতন৷ ও জড়তার ছাইয়ের নীচে চাপা। পড়ে বাবে ; তখন আবার তাকে ঝেড়ে ফেলে লক্ষ্যে 
গিয়ে পৌ"হুতে কেবল বহু বছর নর কিন্ত বহ শতাব্দী পার হয়ে যাবে, অনেক জন্য অন্মান্তয় 
কেটে যাবে ৷ 

সদ্যোন্গাত অনুল্যপ্রাণ শিশুর দোলনাটির দিকে বেৰন সর্বক্ষণের জন্য সতর্ক দৃষ্ট রাখার 
দরকার হয়, তেমনি তোবার বিশ্বালা্টর ওপরেও এমন সতর্ক দৃষ্ট রাখ) চাই যাতে কোনো 
কিছুই তাকে বিপরীত দিকে ন৷ টলাতে পারে । 

গোড়ার দিকের অজ্ঞালত) ও অন্ধকারের নব্য যখন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার আলো। এলে পড়ে 
তখন তাকে ভগব২-শ্তি প্রত্যক্ষ বিকাশ বলে জানবে, বা এসেছে সমস্ত বিঘ্বিপাত্তির বিরুদ্ধে 
লড়তে ও তাকে জয় করতে। 

= ৰু বে 

প্ৰশ্ন শ্রীঘরবিষ্প তার The [15 Divine পুস্তকে এক জায়গাতে বনেছেন 
=-**'আধ্যাত্মিকত৷ বলকে সাহাব্য করে তার নলের পগণ্ডীকে ছাড়িরে বেতে" । এ কথাটির 
অর্থ কি? * 


উত্তর : নন যতক্ষণ জানছে বে যনই হুলো। হানব-চেতনার চূড়াস্ত বস্তু, ওর থেকে 
উপরে আর কিছুই নেই, ততক্ষণ তার বন্ধৰূল ধারণ৷ এই যে তার দ্বারাই সম্ভব হবে সর্বসম্পূর্ণ 
ক্রিয়া । এই ফেনে খন যতী পৰ্যস্ত উন্নতি কক্ষতে পেলেছে তাই নিয়েই সে খুপী থাকে, 
তার নিজের্ব ভোরে আপন কাজে বত শ্রচ্ছতা, স্থনিশ্চঘত), সৃক্ষ্মভা, সানলীলতা আনতে 
পারে দেই চেষ্টাতেই লে লেগে থাকে। 

আনি ঘা কৰি তাই ঠিক জিনিস, এই দৃঢ়প্ৰতায় নিয়ে থাকাই নলের স্বাভাবিক রীতি । 
যতক্ষণ পর্য ও তাকে অকাটাভাবে দেখিয়ে দেওয়া লা হর বে তার চেয়ে আরো বড়ো এবং 
বেশা উচচ শক্তি রয়েছে যা ওর নিজের লীলার বাইরে, যদি দেখিয়ে দেওয়া লা হয় যে কোথায় 
ওঁর দৈনা ও খর্ধত), তাহ'লে কখনই লে ঠিক দরজ। দিয়ে নিজের গণ্ডীর বাইরে আসতে চেষ্টা 
করবে না অধ্ধাত ততক্ষণ পর্যন্ত উচচতর ও সতাতর অস্তিত্বের বব্যে তাৰ মুক্তি হবে না । 

অধ্াক্ব-শত্তি যখন ওর উপর প্রতাৰ এনে কাছ করতে ভ্রু করে তখন সে মনের এই 
জিদযুক্ত আত্মপ্রত্যয়কে আবৃগা ক'রে দিয়ে এবং তাঁর উপর নিত্য চাপ দিতে পেকে এই কথাটি 
তাকে বোধ করাতে চেষ্টা করে যে ওর চেয়েও বড়ো রকনের সত্য এবং উচচতর বন্ধ কিছু 
একটা আছে। তখন তার এ দৃঢ়প্বতায় ও আক্মপ্রবকল। বার বার নাড়া পেয়ে একটু একটু 
ক'রে হেলে পড়তে থাকে | যখন সে একবার জানতে পারে বে তার দৌড় কতটাই সীযাবদ্ধ, 
সে কতটাই অজ্ঞান, প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি পর্যন্ত বেতে সে কতখানি অক্ষম, তখন থেকেই 
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তার মুক্তির কাচ্ছ শুরু হয়ে বায়। তথনই তার আপন সীলাকে ভাডিমে যে ক্রিনিস রয়েছে 
তার দিকে উনলীলিত হবার সম্ভাবনা আলে ॥ কিন্তু ওর লীলাবহির্তত যে শক্তি, যে সৌন্দর্য, 
বে তেন্দ আছে, তার প্রত্যক্ষ আতাস পেলে তবেই সে তার কাছে লিকের লাখা। ন্যেয়াবে। 
সম্মুখে ওর চেয়ে যে বৃহন্তর শক্তি রয়েছে তার তুলনায় ওর অক্ষল শক্তির সীলা কত কল, তা 
আগে বলের বোধের নধো আসা চাই, নতুবা সে বে বাল্ডবিকই অক্ষৰ এ নিশ্বাস তার আসবে 
কেমন ক'রে। 

কখনো, কখনো। একটিসাত্র স্পর্শের স্বারাই বেষ্ট কান্র হয়। তাতেই সনের আল" 
প্রতারের কঠিন দেরালে চিড় শেরে বার, তখন থেকেই আকাওক্ষা ভাগে তাকে অতিক্রম 
করবার, নিজের সাৰানা আলোর চেৱে আরে। উদ্বজ্তলতর বিশুদ্ধতর আলোকের সাক্ষাৎ পাবার ; 
তার থেকে আসে নিজেকে জর করবার আম্পৃহা, সেই আম্পুহা পেকে শুরু হয় ৰুক্তিল্ব ক্ৰিয়া, 
তার পরে একদিন সীমার বেড়াটি ভেঙে চুরবার হুয়ে গিয়ে তুমি নিজেই গিয়ে প্রবেশ করো 
অনম্ভ ম্যোতির নধো। গু 

যুগপৎ উচচতন ও গতীরতন তিতর ও বাহিত দু দিক থেকেই এ ধরালেন চাপ যদি তোনার 
উপর না পড়তে. তাহ'লে কোলো-কিছুরই পরিবর্তন তোমার হঁধো আসতে পাৰতো লা 

এত রকম চে। সহ্বেও, কোনো-কিছুকে বদলাতে হলে তাতে কতই বেশী সনয লাগে? 
নিব প্রকৃতির নর সয়েছে অতি নূৰ্বাৰ কঠিন বাধা, পগ্-জীৰনেৰ প্রলোভনের দিকে তার 
কতই অন্ধ ও অবোণ আকৰ্ষণ, নুক্তি পেতে কতই হনিচ্ছা। 

সমগ্র বিশ্ব অভিব্যক্তি উপরেই ঝুঁকে রয়েছে ভগবানের অনন্ত কৃপা, সর্বক্ষণই তা 
কাজ করছে, জগতকে তাৰ এই বৰ্তমান দৃংখূর্দশ। ও অবোধ 'অন্ধতা খেকে উদ্ধাৰ করতে 
চেষ্টা করছে। সর্বলাই চলেছে তার ক্রিগ্া, এক নুহূর্তের জনাও তার চেষ্টার বিনতি নেই ৷ 
তথাপি দেখ আমাদের এই জগতকে অধিকতর উচচতাৰ দিকে আব অধিকতৰ সুল্পরকে জানার 
প্রয়োজনের পিকে সাচেতন ও সঞ্াগ ক’ৰে আনতে ইতিনধো কত হালাৰ হাজাৰ বছৰ সনয় 
লেগে গেছে! 

প্রত্যেকেই তোমৰা নিচেৰ ব্বিজের সস্তার ভিতরকার কঠিন বাধা বিৰোধিতাৰ বহর 
দেখে অনুলান করতে পারবে যে লানা। ছগতে ভগব২-কৃপার কান্ত সফল হবার পক্ষে কত 
পর্বতপ্রষাণ প্রতিবন্ধক রয়েছে। 

যখন তোনার যধ্যে এই বোধটি আসবে যে তোলাদের ফত-কিছু বাহ্য ব্যাপার আর বনগড়া 
ধারণা আর বাস্তব প্রচেষ্ট) নিতান্তই বৃথা, অর্থহীন, আর তাই জেনে যখন উপরকার এ ক্রস- 
বিকাশোনসুখ জ্যোতি ও তেজজপূর্ণ চরষ সত্যের দিকে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারবে, 
তখনই প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হবার জন্য তুনি প্রস্তুত হবে। সুতরাং নিজেদের 
বার্থকত) আনবার সব চেয়ে সের৷ উপার হলো নিজেকে নি:শেছে. নিখিশেখে, নিতাস্তভাবে 
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সেই মহাশত্তিন হাতে সঁপে দেওয়া, কারণ সেই কেবল পারে সমস্ত জিনিসকে 
বদলাতে । 

যখন তুমি ভিতরের দিকে আপন অন্তরাকবার সামনাসামনি গিয়ে হান্ছির হও, তখন 
তার কাছেই প্রথম চেতনার আস্বাদ পাও যে এই ধরলের উচচতর জীবনই হলো প্রকৃত কাম্য, 
আর তখনই তোমার মধ্য ইচ্ছা জাগে অহন জীবনে নিজেকে উন্নীত করতে, আশা জাগে 
যে অমন ভ্রীবনে একদিন পৌ ছে বাবে, নিশ্চয় একদিন ত৷ সম্ভব হবে। কাছেই সেই দিক 
দিয়ে চেষ্টা করবার শক্তিও তখন তোলার এসে যার, দৃঢ়লংকল্পও জাগে সেই পথে অগ্রসর 
হতে। 

তাই, আগে চাই ওর জেগে ওঠা, তার পরে ওকে জর করা । 

>> * ৰু 

প্রশ  দৃু:খকে কেমন ক'রে দর করবো? 

উত্তর : প্রশ্নটি অত সোলা নয়। দুঃখের কারণগুলি অসংবা, দ:শ বলতে ঘা বুঝি 
তার বৈচিত্রাও আছে অসগোা,---যদিও সকল দুঃখের গোড়ার উৎপত্তি এক চায়গ৷ থেকেই, 
অদিবা ইচচছার যেগালে প্রন ক্রিয়া শুরু হচেছ । তবে বিশেদ ক'ৰে বোঝবার অনা সমস্ত 
দুঃখকে দুটি স্বতদ্ব পর্যায়ে ভাগ ক'রে লেওয় যায়, যদিও দুইই বান্তবক্ষেত্রে প্রায় একত্রে 
সিশে থাকে । 

প্রথন পর্যামের দু:খ গুলি জন্মায় পুরোপুরি অহংভাব নিযে. অর্থা আনার ন্যাযা পাওনা 
থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হচেছ, 'দানার য। নিতান্ত দৰকাৰ তা আলাল নিলছে না, আমাকে 
লাঙ্কিত. পলিতাক্ক, নির্যাতিত, প্রসঞ্চিত করা হচেছ ইত্যাদি । সকল পুঃখই আগে বিরোধী 
শক্তির ক্ৰিয়াতে, চেতনাকে তখন যে কেবল সেই বিশ্সোধী শক্তির স্বাবা৷ প্রভাবিত হতে হয় 
তাই নয়, ক্ৰিন্ধ তাৰ তেজ আনো) বেশী বেড়ে যার যখন তুনি নিজের ভিতরকার স্বতঃস্ফূর্ত 
শ্রতিক্রিযা গুলিকে তার সঙ্গে ছুড়ে দাও,_অর্থ।২ তুমি বদি সবল হও তাহ'লে তোলার লব্যে 
জেগে ওঠে জুগুপ্লা ও প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি, আর বদি‘্দুৰ্বল হও তবে সেখানে জাগে হতাশ 
ও সৃত্যুকানলী ৷ 

দ্বিতীয় পর্যায়ের যে দূঃশ তার উৎসে রয়েছে বিচেহুদের বেদনা. যা প্রতিপক্ষের কাজ 
করে, এর প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদ৷ ; ভগবৎসকরুণী হতে এর স্থা্ট। অগতের যত-কিছু 
দুঃখদারিদ্রয ও দূর্দশাকে নিত্য মৰো অনুভব করতে থাকায় একটা প্রেষের বেদনা, তার 
উৎপত্তি বা কারণ ব। ফলাফল যাই হোক ৷ কিন্তু এ ধরনের বাণ৷ বিশুদ্ধ চৈত্যিক প্রকৃতির, 
এর মৰো কোনো অহংভাব নেই, আত্মবুখিতা নেই, কিন্তু আছে শান্তিপূর্ণ শক্তিপূৰ্ণ কৰ্ষশ্ৰেস্ণ৷, 
জয় করবার বাসন৷ ও ভবিঘাতের উপর আম্মা । কেবল অনুকম্প৷ নৱ কিন্তু সাবনাও থাকে 
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এতে, অপরের অজ্ঞান ক্রিয়ার সক্ষে একার হয়ে কেবল সহানুভূতিই করে না কিন্ক তাকেও 
ওর থেকে নৃক্ত কনে স্রানদীণ্ড ক'রে তুলতে চায়। 

বল৷ বাহলা দূ:পকে নির্দলাব্দপে ও নির্ধালে অনুভব করা যায় কেবল পূর্ণ দিব্যভাষে ; 
কিন্তু সাধারণপকশ্ষে অহংএর কালো। নেঘ সর্বদ। ঘিরে থাকলেও প্রতোকেই তারই পিছন থেকে 
ক্ষনিকের জন্য তা আংশিকভাবে জানতে পারে, বিশেষত যাদের হৃদয় বহুৎ এবং উদার ॥ 
তবু বেশি তাগ ক্ষেত্রে ত৷ সিমের ক্ষুদ্ৰ ও ব্যথিত অহংএর সঙ্গে বিশে বায়, তখন জালে নিরাশ 
ও অবলাদ । সতৰ্ক পেকে বদি এই মিশ্ৰণ ঘটতে লা দাও কিংবা খুবই কলাতে পারে৷. তখন 
দেখবে এ অনুকম্পার ভিত্তিতে রয়েছে শাশ্বত দিব্যানন্দ, আর কেবল তারই শক্তি আছে জগৎকে 
দুঃখ থেকে উদ্ধার করতে। 

বিশ্বের দুঃখভার তখনই ঘুচবে হখন বিরোধী শত্রুর ধ্বংল হবে. তার ক্ৰিয়া এবং প্রতি- 
জিও কিছু খারেনে সা. 

* রঙ 

প্রশ্ন আক্োনুতির সঠিক অবস্থা কেন ও সেদিকে যাবার সঠিক দর কোন দিকে 

ত কেমন ক'রে জানবে। ? 


উত্তর কেনন কবে? খোজে৷ তাহ'লেই জানবে, ঘনুলন্ধান করো । তোমার 
মনের ইচছা। ও চেষ্টা সেইদিকে অনুক্ষণ জাগিরে ৰাখো, তাই বেন হয় তোমাৰ কাছে সব চেয়ে 
বড়ো লক্ষা। 

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ব্যাপার হয় যে, কেউ যখন অনেক চেষ্টাৰ পর আপন 
আত্মাকে চিনলে. তারই উপন্থ জীবন-পরিচালনার ভার দিয়ে রাখতে পানলে. তখন এই সাফলোর 
মোহে উফুল্ন হয়ে সে বলতে শুরু কনে, “আমার বতটা পাবার ছিল তা পেয়ে গেছি, অনস্ত 
আনল্পের ঠিকানা নিলে গেছে, এখন চেষ্টা করবার কিছু আর আনার বইল না।" 

যাদেনই অতটা পৰ্ব" সাফলোর সৌতাগা হুয়েছে তাদের নধ্যে প্রান সকালের বেলাতেই 
এমন ঘটেছে । এমন কি কেউ কেউ, একে আলল উপলব্ধি তেবে নিয়েই বলেছে, “এই 
আবিষ্কারে আৰি চরন বস্তই পেয়ে গেছি, লাধলার পালা আমার শেঘ, বাত্র। শেঘ ক'রে আমি 
চরম সিদ্ধিতে পৌঁছে গেছি।'" 

কিন্তু ত৷ ঠিক কখী নর। আরে) বেশী এগিরে বাবার জলা তোমাদের প্রচুর সংসাহস 
থাকা দরকার । খুঁজে আবিষ্কার কর আরাকে__সে বেন দাঁড়াতে পারে নিরলস যোদ্ধার মতো, 
নিজস্ব আতান্তরীণ আনম্পের সন্ধান পেরেও খুশি হয়ে থেকে লা বায় । অপরের নিরানপ্পের 
অবস্থা দেখে সে যেন এই বলে নিন্দেকে প্রবোধ না দেয় বে তারাও এক লম্য়ে তার অবস্থার 
এসে পড়বে, সে যে তাবে এতটা উন্নতি করেছে তাদেরও তাই করে আস৷ উচিত। আবার 
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এনন অনেকে আছে যাস ভাবে যে নিজের যখন এনন প্রজ্ঞার স্তরে পৌঁছবে তখন অপরের 
হিতৈমী হয়ে অনুকম্পার সঙ্গে তাদেরও এ স্তরে উঠিয়ে নিতে সাহায্য করবে, আর সকলেই 
যখন ওঁ অবস্থাত পৌছে যাবে তখন জগৱহুসোযেরও সমাধান হয়ে যাবে, বারা কষ্টে কাতৰ 
তাদের প্রভূত উপকার হৰে ৷ 

কিন্তু এখানে একা মন্ত কিন্তু সয়েছে---তুমি কি নিশ্চিত ছেনেছ যে ভগবানের তাই 
অতিশ্রায়, তিনি যখন নিজেকে দগতে ৰহু বৈচিত্ৰ্যে অতিব্যক্ত করলেন তখন এই ছিল তাঁর 
মতলব ? 

স্রষ্টার যত-কিছু স্থ্টকে আর এই বিশ্বজোড়। এতরকৰ অতিবাক্রিকে দেখার বেন 
অনর্থক তানাসার মতো । এর থেকে বেবোনোই যদি উদ্দেশ্য ছিল তবে এর নৰো ঢোকাই 
ৰা কেন, শেঘ কসাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে শুরু করাই বা কেন । এত টানাহেঁচড়া, কষ্ট- 
দুঃখ আর ওঠানাবাৰ অবতারণ৷ করে এমন নাটক রচনাই ব) কেন। অন্ততপক্ষে বাইরের 
থেকে দেবা যাচেচ.---এব খেকে নিস্কৃতির কি উপায় তাই যদি সবাইকে শেখানোর মতলব 
থাকে তাহলে এত কাণ্ড শুক্র করার তো কোনো দরকার ছিল না । 

কিন্তু যদি তুলি সব “কিছুব তলা পর্যন্ত তলিয়ে দেখতে চাও-__তাহ'লে তার আগে 
শুধু তোলার আমিষ ভাবটিকেই নয় কিন্ত গোটা আনিটাকেই বিসর্জন দিতে হবে, অকপট 
ও অকুণ্ঠভাবে নিজেকে পুর্সোপুরি সপে দিতে হবে__তাহ'লে তখন জানতে পারবে বে 
ভগবানের এ কাজেৰ কি উদ্দেশ্য, তখন জানবে যে এ-সব লিখ্য। তালাসা নয়, অনেক রাস্তা 
ঘুরিয়ে বেশ বালিকাটা জবস ক'রে এনে তার পরে আবার সেই গোড়াৰ চ্গারগাতেই ফিরিয়ে 
নিয়ে যাবার অহ লোবাপণ নয় । সমগ্র স্থা্টি যাতে সন্ভুতিন আনন্দটি পেতে পারে, তার 
সৌন্দৰ্য ও নাধুর্ণ উপভোগ কানে, তারই বধ্যে পেকে দিব্য-জীবনেন্স বিনা অনুভব করে, হার 
লেই আনন্দ ৫ মাধুর্য ও নহিলাবোধ চিরন্তন ভাবেই বেড়ে চলতে থাকে, এই হলে৷ উদ্দেশ্য । 
এ কথা ছানা হলে তপন সপ-ক্ষিদ্বরই অও মিলে যাবে, কোনে দু:খকষ্টকেই বৃথা বলে মনে 
হবে না, সেই দিবা উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় তারই ধার) অনুসরণ করে। বিজয়লাতের 
অর্রীতিরোধ নিশ্চয়তা নিয়ে উৎসাহতরে নিতাই অগুসর হতে থাকবে । 

কিন্ত সে প্রহসা জানতে হলে তোমার অহংভাবাটঁকে আগে ছাড়তে হবে, অর্থাৎ সেই 
স্কুল উৎস থেকে তুমি যে তোনার নিজস্ব আলাদ৷ কোনে। সত্তা তোবার নিছের জোরে নিজে 
চলাফেন। করছ, এই বোধাট ত্যাগ করতে হবে। তোমার তন্নফ থেকে শুধু এইটি হলো 
ক্ষরণীয় ; আনি দ্রিনিলট। ছেড়ে দাও, তখন জানবে প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ৷ এই হলো। 
একমাত্র উপায় । 

বে আৰিত্বকে পরিধান ক'রে আছে৷ তাকে পরিহার করে৷, অনাবশ্যক বস্তৰখণ্ডের ৰতে৷ 


তাকে ছেড়ে ফেল। 


[ সখ্য।---৩ মাছের সঙ্গে কথা 


এ চেষ্টার যে ফল হবে তা বহুৰুলা। আর তোমাকে একার দিক খেকে ও এ চেষ্টা 
করতে হবে লা, এতে হথেষ্ট সাহাব্যও মিলবে, হদি বিশ্বাস থাকে। 

ভগবৎ-কৃপার স্পর্শ যদি একা সুহূর্তের জন্যও পেরে বাও__যে অত্যাশচ্ কৃপা 
তোৰাকে দুটিয়ে নিয়ে চলেছে বলেই তুনি ভুটছ, বে এমন ভাবে তোনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে 
যাতে তুমি জানতেই পানু ন৷ যে তোষাকে:কত জোরে ঝুটতে হচেছ_তার সঙ্গে যদি নুহর্ভেরও 
সাক্ষাৎ সংস্পর্শ একবার ঘটে বার, তাহ'লে যাতে আর তাকে ন৷ ভুলে খাকো সেই চেষ্টাই 
তোমার আসবে ৷ তখন সকল আ্ৰাটলত৷ থেকে যুক্ত হরে শিশুর ৰতে৷ সহ ও অকপট হরে 
তুমি তার হাতেই নিজেকে সপে দিয়ে তার পর তার যা করবার তাই করতে দেবে। 

এখানে আসল প্রয়োজন হলো য।-কিছু এসে বিরোধিত) করছে তার কথায় কর্ণপাত 
না করা, যা প্রতিবন্ধক আনছে তার কথাতে বিশ্বাস না করা. শুন আপন বিশ্বাস অখথাৎ খাটি 
বিশ্বাস নিয়ে থাকা, সে এবনই পুরোপুরি বিশ্বাস বার জোৰে কোনে। হিসাব কিংব। যাচাই 
না। করেই নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা যার । লেই বিশ্বাস্টিকে ধৰে থেকে তাকে ডেকে 
বলে৷, ''আলার হয়ে য৷ করবার তা তুমিই করে৷, তোমার ঘ্বাতেই সৰ ছেড়ে দিলান |” 

সব চেয়ে সেরা উপারটি হলো এই ৷ 


অনুশীলন একমুখী না বহুমুখী? 
ঈঞ্রপবকৃমার ভট্টাচার্য 


বৰ্তমান যুগ হচ্ছে বৈশিষ্টোর যুগ । সানুঘের জ্ঞান ও তার কর্েশ্ন পরিধি আল এতদূর 
বিস্তৃত বে আছ আর সবরকম জ্ঞান অর্জন করা বা মানব-জীবনের সকল কর্ষেই উৎকর্থ লাভ 
কর। তার পক্ষে সম্ভব নর। এখন তার সাৰনে একটিমাত্র সম্ভাবনাই আছে : আপন পছন্দ 
ও সামা অনুযায়ী বেছে নিতে হবে জীবনের পন্থা, খুদে বার করতে হবে আক্ম-প্রকাশের 
শ্ৰেষ্ঠ উপায়াই। মানুষ যা-কিছু শিখবে, যা-কিছু করবে, তা, শুধু পেশ৷ ছিসেবেই নয়, জীবিকা 
উপাৰ্ছনের উদ্দেশ্যেই নয়, সেই জ্ঞানের সাহাবো, কর্ষের মাধ্যনে তাকে প্রকাশ করতে হবে 
সত্তার সত্যটি ; কারণ কর্মই হুচ্ছে আক্ষ-প্রকাশের প্রশব্বতন ক্ষেত্র | আকৰ্ণ প্রকাশের 
এই উপায়: ঠুঁৱে বার কনে! তারই ওপর একাগ্র নিষ্ঠা রাখতে হবে. যাতে ক'রে আহ্ম-পুকাশ 
হয়ে ওঠে সুষ্ঠু থেকে সুষঠুতর । 

কিন্তু আখ-প্রকাশের সঠিক উপা্রটি বেছে নিতে গেলে পাকা চাই জ্ঞানেৰ বিভিন্ন 
শাখাস্গ প্রাথলিক ধারা গুলির সাথে, বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে প্রারস্তিক পরিচয়, আর চাই পর্যাধ 
পরিলাণ মানসিক পপিণতি। ফলে, শিক্ষার এক যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি এইভাবে জীবনের 
সুচনাতেই ক্ষপামিত হয়ে উঠতে পারবে যথাসম্ভব বিঘয়-বৈচিত্ৰোৰ লাগে পরিচিত হয়ে উঠবে 
লানুঘ, বাতে ক’ৰে যন প্রয়োজন আদৰে, তখন আপন প্রগতিস জন্য আবশ্ান্টীয় উপারটি 
সে বেছে নিতে সন হৰে ৷ এইভাবে জীবন তার হয়ে উঠবে প্রাচুর্য পূর্ণ, অনাত. সমাজের 
সুখবৃস্ধিতে তাৰ অবলান হবে অসামান্য ॥ 

একখা খেলাধালো ও শারীনিক শিক্ষার ক্ষেত্ৰেও প্রযোজ্য। বিভিন্ন খেলাধুলোর 
আধুনিক নান আজ এত উন্নত যে শ্বতাবতই একজন ক্ৰীড়াবিদ সবকটিতেই প্রথম শ্রেণীর 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে, তাকাও যার না । একটি বু কয়েকটি বিশে ক্ৰীড়া তাকে বেছে 
নিয়ে অবার্থ, বিক্রানসন্ত, বুদ্ধিপ্রসূত পন্থা খেটে চৰতে হবে, যদি তার পছন্দসই ক্রীড়া- 
গুলিতে আপন সানর্ঘেযর পরিচয় সে দিতে চায়। কিন্তু আপন পছস্পসত বিশে অনুশীলনের 
জনা কোন ক্রীড়৷ বেছে নেবার আগে, তাকে শারীরিক শিক্ষার একটি যুক্তিসঙ্গত কার্যপ্রণালীর 
শরণাপনু হতে হবে, যেখানে বিচিত্র কর্মধারার সাথে প্রত্যক্ষ পত্ৰিচয় লাভ করবার পর সে 
সঠিকভাবে বেছে নিতে পারে তার পছন্দসই ক্রীড়া), । বিভিন্ন প্রকার অঙ্গ-সঞ্চালন এবং 
কর্মধারার অংশগ্রহণের ফলে সর্বৈবভাবে তার শরীর বেন হয়ে ওঠে যথেষ্ট সুপরিণত। কেবল 
তখনই সে অর্জন করবে তার সের। পথ বেছে লেবার যোগ্যত৷ ৷ 


ক্ৰ 


[ সংখ্য৷--৩ অনুশীলন একমুখী ন। বহুমুখী ? 


অবশ্য অনেক ক্ষেত্ৰেই দেখা গিয়েছে যে কেউ কেউ শুরুতেই খেলাধুলোন ভগতে 
পেয়ে গিয়েছে তান্ন স্বাভাবিক পণের হদিস কিংবা হয়তো যোগ্য শিক্ষক হঠাত পেয়ে গিয়েছে 
কোন অসাধারণ প্রতিভার সন্ধান ক্রীড়াজগতের বিশেষ কোন বিভাগে । অকপট ততপন্নতাস 
সাখে এই তাগ্যবানেৰ৷ যদি যথাবৰ শিক্ষার নিয়নানুৰাতিত৷ নেনে চলে, খেলাধুলোর তারা 
হয়ে ওঠে অম্বিতীয়, ফ্রীড়াচ্গনের দিকপাল-বিশেঘ ৷ কিন্তু তেনন আর কটা নেলে? দলে 
দলে প্রতিভাধরের সঙ্ধনৈ পেতে গেলে জনসাধারণকে শেলাধুলো এবং শারীরিক শিক্ষার কার্ধে 
আকৃষ্ট করতে হবে. সৰ্নাদ্-সৃন্দর ক'রে তুলতে হবে, আর সন্তাবনাপূর্ণ থেলোরাড়দের গড়ে 
তুলতে হবে স্মুপরিকল্পিত পন্ধতিতে। বিশ্যাত একছন শনীন-শিক্ষাবিদ বাই বলেছেন 
যে জনসাধারণের খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করা আর প্রথম শ্রেণীর নৈপুণা প্রদর্শন করাটা 
পিরামিডের আকৃতির সাথে তুলন৷ করা চলে। পিরাৰিডের নিব্রতাগটা তুলন৷ করা যেতে 
পারে খেলাধুলোয় অংশগ্রহপবত জনসাধারণের সঙ্গে, পাশ গুলো সফল ফ্রীড়াবিদের সঙ্গে, 
আর চুড়াটা চ্যাম্পিমনেস কৃতিত্বেত্ সঙ্গে । তিনি বলেছেন যে নিনুতাগটী৷ যত বেশী প্ৰশস্ত 
হবে, অর্থাৎ সংখ্যায় মত বেশী জন অংশগ্রহণ করবে ৰেলাধূলোয়, সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে 
সফল ক্রীড়ানিদেন সংপাা-_-এনং তারই ওপর আবার চ্যাম্পিয়ন পেলোস্সাতেৰ চূড়া প্রদর্শনের 
মান নির্ভর করবে । শোভিয়েত দেশ গুলি এই উপনার শ্রেষ্ঠ উদাহৰণ । অসংখ্য ঠেডিয়ান, 
জিবনাসিয়ান, স্তইনিং পুল, স্পোচিসের নাঠ এবং খেলার নাঠের মাধ্যমে লে-সন দেশে প্রচুর 
শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হচেচ, একাসারে সর্বপ্রকার সাল, এবং অন্যধালে উচ্চশিক্ষিত 
বিশেষজ্ঞ আর সক্ষম শিক্ষকলের নাগ্যনে ॥ প্রতিটি বালক-বালিকাকেই কোন না কোল 
প্রকার খেলাধুলো। এবং শানীবিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে উতমাহিত কনা হয় । ফল, 
সর্ধঘনবিপিত। স্বাস্বো, শাবীবিক যোগ্যতার অবিশ্বাস্য এদের প্রগতি, যাৰ পরিণতির 
নমুন৷ পাই অলিম্পিকে এবং বিভিন্ন আন্তর্পাতিক জীড়া-সস্থেলনে । খেলাধুলে। প্রভৃতিতে 
সাফল্যের শীর্ঘস্ান অপিকানীা দেশগুলির মাৰে সোভিয়েত দেশ আছ অনাতন। 

কিন্ত এ-সতনা আাক্কেশ দিনে অনেক শনীক্-চর্চার শিক্ষক, নির্দেশক, কোচ, সংগঠক 
এবং খেলোয়াড়ই ভুলে মোতে বসেছেন, । অলিম্পিক এবং আতস্তর্চ।তিক সম্বেলনের জনী 
তাঁর! প্রতিনিধি তৈরী এবং প্রেরণ করেন কেবলনাত্র চোখ ধাৰানে নৈপুণ্য দেখিয়ে, পূর্ব- 
স্বাপিত রেকর্ড ভেঙে স্বদেশের সন্মান এবং বর্ষযাদ। অক্ষুন্ন রাখবার খাতিরে প্রতিটি 
জাতিই আছ খেলাধুলোর ক্ষেত্রে চলেছে এই লক্ষ্য ধরে, আপন আপন -স্পো্টি”ং প্রযাডিয়েটর' 
দিয়ে কি ভাবে আর-দশছ্নকে সুম্ভিত ক'রে দেওয়া বার । ক্রীড়া্গনে আজ এভাবেই সৃষ্ট 
হয়ে উঠেছে অস্মাস্ব্যকর এক পরিবেশ, খেলাধুলো ও শারীরিক শিক্ষার আদর্শ থেকে বহুদূরে 
সরে যাচিছ আমরা । এমন পরিবেশের মাঝে শারীরিক শিক্ষা আর বানুঘের সর্বাদীণ শিক্ষার 
সহায়ক থাকে ন! ; ত হয়ে ওঠে জাতীর দন্ত স্ফীত করবার পদ্থামাত্ৰ। এই প্রভাবে বিবান্ত 
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হয়ে শারীরিক শিক্ষার কতিপয় নেতৃস্বানীয বাজি আজ শ্রেষ্ঠবে পৌ ছানর সহজ পথ খুঁজতে 
ব্যাপৃত হরেছেল, সঠিক স্বাভাবিক পথের পরিণতির তোয়ান্তা ন! রেখে । শারীরিক শিক্ষার 
স্থচিক্িত কোন কাৰ্যসূচীর নাব্যনে দেশের ছনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং শারীরিক যোগ্যতা- 
ষর্ষনে মনোনিবেশ করবার পরিবর্তে তারা সন্তাবনাপুণ অরপসংখাক কয়েকটি ক্রীড়াবিদের 
প্রতিই দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে তাদের দিচেছন প্রচুর শিক্ষার ন্গযোগ, তাদের গড়ে তুলতে চাইছেন 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃতী খেলোর়াড়রূপে, বশ, প্রতিপত্তির আকাওক্ষা নিয়ে। কিন্তু 
সুষ্টিষের খেলোয়াড় দিযে অলিম্পিক পদক পাওয়ার নুল্য সাধারণ নানব-প্রগতির দৃষ্টিকোণ 
থেকে অতি অল্পই, বে-ক্ষেত্রে দেশের অধিকাংশ তরুণের স্থাস্থা অত্যন্ত পম্চাৎপদ, শারীরিক 
যোগ্যতার সাধারণ নান হতেও বছ নীচে । আদতে. অলিম্পিকে প্রাপ্ত সন্মান হওয়া উচিত 
জাতীর-স্থান্থ্যের এবং শারীরিক বোগ্যতারই চরৰ পরিণাতি। 

এই প্রতিযোগিতনুলক ললোবৃত্তি, জাতীয় বশ ও খ্যাতির এই লালসাই পেলোরাড়দের 
ক্রমে ক্ৰমে ঠেলে লিয়ে যাচ্চে অনন্যস্তখী অনুশীলনের পণে ৷ আস্তর্জাতিক-ক্রীড়া্গনে 
খেলাধূলোন সর্বপ্রকার রেকর্ড আদ এসন কল্পনাতীত উঁচুস্তরে উন্নীত যে যদি কোন খেলোয়াড় 
একটি বিশেদ বিছয়ে এক্ষান্ উদ্লাল নিয়ে বিজ্ঞানসন্রত পদ্ধতিতে শ্ৰনুশালন লা করে, তবে 
জগতের পেরা পেলোয়াড়দে সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীণ হ গনাই তাৰ পক্ষে অসম্ভব । 
এই মনোভাব তরুণদের নধ্যে ইদানীং অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর প্রভাব নিস্তান কৰছে, যার ফলে 
তাত৷ শারীনিক্ক শিক্ষা গুৰু কৰতে লা করতেই বিশেঘ-কোন পতন্দসই বিদায়ে পাসদশী হবার 
জন্য বাস্থ হনে ওট্ৰে তাদের একমাত্র লক্ষ্য, কি ক'লে প্রশন্-শ্ৰেণাৰ প্রদর্শনীতে তারা 
কৃতী হবে, এব" লেক্ষন্য তাৰ! সবকিছু পণ করতেও বন্ধপসিকৰ। এতানে তারা খেল৷- 
ধুলোর লুল মাদ্শ ধোকেই পালি বিচ্যুত হচ্ছে লা, তাদের অপনিণত শবালের ওপনেও এলে 
পড়ছে অবাঞ্চনীয় না সম্প্হেজনক প্রতাব । খেলাধুলোর কোন বিশেম-পদ একাগ্রতাবে 
অনুশীলনের ভাপ নিশেঘভাবেট পরিলক্ষিত হয় শরীরের ওপর. যে-ঢাপ সেই পদটুকু করবার 
আলা নিতান্তই সহায় এবং স্লনণীয় হলেও অনেক সময় তা শারীরিক স্থদনার সত্যকার উদ্দেশ্য 
ঝুকে বিচ্যুত হতে পাবে । একটি পদ অপেক্ষাকৃত তালতাবে করতে গেলে করেকট 
পেশীসমষ্টির ওপর বিশেষ ঝোক দিতে হর বিপরীত পেশীসম্টিকে অবহেলা ক'রে, যার ফলে 
শরীরের গঠন হয়ে ওঠে একপেশে ৷ নামকরা কোন চ্যাম্পিয়নের দেহের গড়নেও থেকে 
ৰেতে পারে তেলন কোন খুত। কোন বিশিষ্ট স্পোর্টসে যিনি নস্থিতীয়. অসাধারণ, তাকেই 
লাগতে পারে অত্যন্ত হাস্যকর বা চননসই, অনা-কোন নতুন খেলাধুলোয় তিনি বদি বান 
অংশগ্রহণ করতে । এসব ক্ষেত্রে বেশী নজর দেওয়া হয় কি-ভাবে অংশগ্রহণ কর! হচ্ছে, 
তারই ওপর ; স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, সুসঙ্গতি প্রভৃতি শারীরিক সুঘনার গুলি হয়ে পড়ে একান্তই 
গৌণ, যদিও শরীরটা সুস্থ রাখা যেকোন সফল ক্রীড়াবিদেরই সৰ্বপ্ৰথম আবশ্যকীর অবস্থা । 
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এমন অত্যাবশাক্ গুণ বিসৰ্দন দিয়ে তবেই-ন। চ্যাম্পিয়ন-খেলোয়াড় উঠতে সমত হয় সাফলা- 
লোপানের শীর্ঘস্রলে ! কিন্তু চিন্নকাল তার পক্ষে সেই শীৰ্দে পাকা সম্ভব হয় লা। অনতি- 
বিলস্বেই তার শ্রে্ছের আসনে এলে অধিষ্িত হয় নতুন-কোন চ্যাম্পিরন ; ক্রীড়াসোর্গীদের 
চিত্ত থেকে ধীরে নীরে পশ্চাৎপতী অপস্ষত হ'তে হ’তে বিস্বৃতির অতলে সে যান তলিরে, 
তার সমসালরিকেন্রা ক্ষচিৎ হসত কোন সমরে স্মন্রণ করে তার সাফল্যের কথা, কিংবা) পুরণো 
রেকর্ডের পাতা উলটোতে উলটোতে নিলে যায় সৈবক্ৰৰে তাত উল্লেখ । 

তাই ব'লে একবুখী-অনুশীলনের ফলে প্রথম-শ্ৰেণীর হে প্রদৰ্শন-ক্ষযতা আসে, তার 
কোনই মূলা নেই, এ-কণ৷ বল৷ আনাদের উদ্দেশ্য নয়। যারা প্রতিতাবাল, সক্ষম, আপন 
পছন্দসই পদগুলি তারা একাগ্রভাবে অনুশীলন করবেন বই-কি, দেখাবেন বই-কি শরীরের 
দিক দিয়ে যানুঘ কতটা অগ্রসর হ'তে পারে, সাধারণ শারীরিক সীমা অতিক্ৰম ক'রে তাদের 
বিস্তার করাতে হলে মানামেস শাসীলিক সানখোন্তৰ পিগস্ত ॥ লালে এলিম্মাস ঢাগাতে হবে বে 
ধরব উদান যদি পাকে, পণ যদি ঠিক পাকে, তবে অসন্ভবকে ও সদ্বব কলা যায়, এবং চরষ- 
প্রগতিন্ন অনুপ্রেসপাস নুলে পাক৷ চাই এই নকলই উদাহস্রণ । মামুঘ সচৰাচৰ অভ্যাসের, 
প্রচলিত নীতির গ্রাস, তাই তার প্রগতি অপ্রতিহত স্ৰাধতে গেলে এনন ভীবস্ প্রেরণার, 
এমনি প্রতিভাবানেল উদ্লহরণ একাস্তই প্রয়োজন | আজ যেপ্রেকর্ড অবিশ্বাল্য ঠেকছে, 
কাল তা-ই হয়ে দাড়াবে নিতান্ত মানুলি। তা-সত্তেও আজকের কৃতী ক্রীড়ানিদকে দিতে 
হবে তীর প্রাপ্য 'অভুল যশেৰ স্বীকৃতি, আপন উদ্যানে, অধ্যবলাজে আর লক একাগ্রতায় 
ফে-পথের সূচনা তিনি ক'লে গেলেন. খুলে গেলেন কেব্বার অপবেস সনা, তাৰই খ্ররিালে । 

কিন্তু চাম্পিমল সবার পাক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। বতই লিশে অনুশীললেন ব্যবস্থা 
থাক, বতই যদ কলা হোক, দে ওয়া হোক নির্দেশ, চিরট। কাল অনেকেই প'ড়ে পাকবে 
সাধারণের পর্যায়ে । অদপণ্পংপ্যক কয়েকদলই চ্যাম্পিয়ন হ'তে পালে । তবে প্রতোকের 
পক্ষেই শাকীবিক স্ন্ম ও কর্তক্ষন পাক৷, আপন ক্রীড়ার সান উন্নত করা সন্থব ॥ যা লিয়ে 
মানুম জন্মায়, তা পেকে উন্নততৰ হতে লে সর্বদাই পারে। আাললাধানণকে খেটে যেতে 
হবে এই মনোভাব নিয়েই । এ তারই স্থান্থ্য, শারীরিক হোগাতা এবং ক্রীড়ী-কৌশলৌর 
সাধারণ মান উন্নত হতে বাধ্য 1 

আমাদের শারীব্রিক-শিক্ষা-বিভাগকে প্রদত্ত একটি বাপাতে শ্রীষ৷ বলেছেন. ''নিজের 
মাঝে গড়ে তোল পূর্ণ সঙ্গতি, যাতে ক'রে বথাসময়ে চরঙ-সৌম্পর্য আপ্রকাশ করতে পারে 
তোমার শরীরের মাধালে।” আমাদের শরীরের নাধানে চরম সৌশশর্বকে সৃপ দিতে গেলে এই 
পূর্ব সঙ্গতিই হওয়৷ উচিত আসাদের লক্ষ্য, এবং শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আসাদের যাবতীয় 
উদাম এই উদ্দেশ্যেই যেন ধাবিত হ'তে পারে । সকল দৃষ্টিকোণ থেকে নিখূত ক'রে তোলা 
চাই শরীরকে, চাই সর্বৈবতাবে শারীরিক সত্তার যাবতীয় লাসর্ঘ্য-বৃদ্ধির একান্ত প্র্াস। 
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শারীরিক পূর্ণতার জন্য স্বাস্থ্য, বল, সহনশক্তি, ক্ষিপ্রত৷, লাবণ্য. সঙ্গতি, শ্রী--সবকাটিই 
প্ররোজ্জন। একটি বা কমেকটি-নাত্র বিষয়ে অংশগ্রহণ করাই আনাদের উদ্দেশ্যসাধনে 
বেষ্ট নয়। যথাসাধ্য বৈচিত্ৰ্যপূণ কার্ষসূীই আমাদের প্রয়োছন । একটি বিশেষ ক্ৰিয়া 
শারীরিক পূণ তার ফে-সাহায্য করবে, আর-একাটি তা পারবে না সেটি সাহায্য করবে অনা- 
কোনও রকমে ৷ প্রতিটি নতুন ক্ৰিয়৷ এবং কৌশলই নতুন স্পন্দন, নতুন প্রতিক্রিয়া আগাৰষে 
পেশীতে, সাতে, সস্তিকে----এনে দেবে বিশেষ এবং স্বকীয় প্রত্যাবর্তক-(৮৫৪৩২) শক্তি, 
যার সাহায্যে শনীরেন্ বিভিন্ন অংশে আসবে পূর্ণতর আনুগত্য (০০৷৷৷৷০]), বৃহত্তর 
চেতনার প্রভাব ॥ শ্রীৰ৷ আবাদের বলেছেন বে শারীরিক শিক্ষাঙ্থারা উদ্ধক্ধ এই দৈহিক 
চেতনা এবং আনুগত্য সতাকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাহায্যে সুচাক্চঙ্গপে ব্যবহৃত হতে পারে 
শরীরের প্রতিটি কোমে আনুগত্য এবং চেতনার উন্নে-কক্পে-_্বীরে ধীরে যা শারীরিক 
সত্তার আনবে এক সম্পূর্ণ ন্রপান্তর, এবং এই রূপাস্তরই হল আসাদের চরন লক্ষ্য । 
একমুখী অনুশীলনের মলোতাবাট উদ্যান-বিশারদের স্ুবিদিত সেই পদ্ধতির সাথে 
তুলন৷ করা চলে, বে-পদ্ধতিতে তীর একটি গাছ থেকে প্রকাণ্ড এক ফুল পাবার উদ্দেশো 
লেরা কুড়িটি গাছে ৰেখে আব-সব গুলো। শেঁটে ফেলে দেন ॥ কুঁড়িছি যখন ফোটে, দেখা 
যায়, অস্বাভাবিক রকম বড় জুনই ফুটেছে, গঠনে হয়েছে অভুলনীয়, কাৰৰ গাছের সবটুকু 
পুষ্টি, সমস্ত শক্তি একাই সে আহরণ করেছে, আবু-কারো লাখে ভাগাভাগির প্রশুই ওঠেনি । 
অপুৰ নহিয়ায, সাচ্লীসতায় যাৰ্বাটী বাগান জাকিয়ে বিরাজ কৰে সেই ফুল। কিন্তু সবকটি 
কুঁড়িই যদি গাছে পাকত, ফুল হত ছোট, কিস্ত অসংখা সুন্দর ফুলেৰ পূণভায় হেসে উঠত 
সারাটা গাছ, আলে৷ কৰত বাগানের গোটা একটী কোণ ॥ প্রপনাটি হচেছ বিশেদ-অনুশাললের 
মহিনান্নিত ফল, ্বিতীক্ষট, পর্বাল্সীণ শিক্ষার বহুনুণী-শী । প্রতোক্দকেই নিজের পছন্দ 
অনুযায়ী বেছে নিতে হবে পৃটিত্ একটি ; আপন স্বভাবের সাপে খাপ পায় যেআদর্শ এবং বে- 
বাত-_তা হবে মেই পছশ্পের সহায়। যা কিছুই বেছে নেওয়া হোক-না কেন, তার মুলে 
অবস্থিত প্রেরণ এবং উল্লানটুকুই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । বিভিন উদ্দেশ্য দিয়ে লোকে খেলা" 
ফলো এবং শারীরিক শিক্ষায় অংশগ্ৰহণ ক'রে খাকে। কেউ কেউ নিছক ভাল লাগে 
বলেই কপ্রে, রোবাক্চের এবং উপতোগের খাতিরে । আবান্স অলেকেন পাকে অর্থলাভের 
ৰা৷ সমাজে প্রতিষ্টালাতেন্স উচচাভিলান, কিংব৷ দুটিই একত্রে-_ অলিম্পিকে কিংবা অনু- 
ক্সপ নানছাদা প্রতিযোগিতায় বড়-কিছু করবার খাতিরে, রেকর্ড ভাঙার পাতিরে । অনেকে 
যার স্বাস্থ্য তাল কর্পবার বানসে । কিন্তু বেশীর ভাগই মাঝপণে অথবা শুরু করবার কিছুদিন 
বাদেই ছেড়ে দের । অনেকের মন খেলাধুল। থেকে আকৃষ্ট হয়ে যায় অন্য কিছুর দিকে, 
ষা তার৷ অপেক্ষাকৃত বেশী হৃদ্য এবং যুল্যবান মনে করে। ঈপ্সিত ফল না-পেরে অনেকে 
ছেড়ে দের হতাশ হয়ে । অনেকে, তাদের আদর্শের প্রাথনিক সাফল্যেই তুষ্ট হয়ে, চায় 


গট 


[ সংখ;।--৩ অন্তুশ্ীলন একমুষ৷ ন। ৰহুমুমী ? 
পারের ওপর পা দিয়ে আনালে দিন কাটাতে । কেউ কেউ জীবনের ডাল পরিস্থিতির 
মাঝে যায় দিশাহারা হ'য়ে । সুযোগ পায় না হনমত খেলাৰুলাণ্ৰ আঞ্ধ-নিয়োগ করতে ৷ অলেকে 
পড়ে অসুস্থ হ'য়ে, স্বাস্বা এবং শারীরিক যোগ্যতার দিক দিয়ে শরীর হরে পড়ে অপটু, 
পারে ন৷ তার। খেলাধুলো চালিগ্রে যেতে ৷ নয়ত বার্জক্যের আগলনের সাথে লাখে ও অনেককে 
বিদায় নিতে হয় ক্রীড়াদন থেকে । 

কিন্তু আর-একাটি পথও আছে । যদিও সচরাচর বিশেঘ কেউ এপথে চলে না, তবু 
এপথে সাফল্য অবর্ণলীয়। দ্ৰীবনকে প্রগতির এবং পূর্ণতার ক্ষেত্র ব'লে গ্রহণ করাট। 
অত্যন্ত শক্তিশালী এক পন্থা ৷ এখানে তখন উচচাভিলাঘ, ভাল লাগ৷ না-লাগার প্রশ্ন আর 
সর্ধেসর্ধ। থাকে না ; সীলাহীন প্রগতির এবং পূর্ণতার এক প্রোছুক্ষল অতীপ্লাই এক্ষেত্রে 
সকল কর্ষে জোগায় ইক্ষন। এনন দিন আসতে পানে, ঘখন আর-সব পশ্থার তেজ এবং 
অগ্নবর্তী-বাসনায় পড়বে হয ভাটা, কিন্ত প্রগতির জন্য, পূর্ণতার জন্য অতীপ্স। চিনুট। কালই 
থাকবে বলৰতী | এপদ্ছায় জীবনের সকল কর্মধারা, সমস্ত ক্রিয়া একত্রে নিবে তাদের 
ক'রে তুলতে হবে সঙ্গতিপূর্ণ, যুঝে চলতে হবে এক সর্বান্ঠীণ প্রগতির দানা । কোন-কিছুই 
ভুললে বা অবহেলা করলে চলবে না, কোন-কিনুই অন্য-কিছুকৈ তাচিছল্য ক'রে কর) 
চলবে না। শনীর-শিক্ষণন অনুশীলন হবে সেই সর্ধালীণ প্রগতিবই অঙ্গস্বরূপ ; আর 
প্রতিযোগিতার যোগ দেবাৰ উদ্দেশ্য---কতট৷ উলুতি হয়েছে এবং আলো-কতটা করতে হবে, 
ত’ নিক্ষপণ কপবাস চন্য | যত উন্নতিই হোক ন৷ কেন. চলাব পৰে পাকতে পানে না কোন 
বিরান ; অব্যাহত এপলণী। জীবনের লক্ষ্য যদি প্রগতি এবং পূৰ্ণতাই হয়, শলীরকে 
পূর্ণতর ক'রে তোলবাস পন্থ৷ এবং উপায়ও সর্বদাই নিলবে । বহুকাল ধসে খেলাধুলোয় 
অংশগ্রহণ করাও ত৷ হালে চলবে, এবং শরীরে বার্ডকা এলে গেলেও সেই বয়সের উপযুক্ত 
কোন ব্যারালের উপায় উদ্ভাবন ক'রে লিয়ে শরীর-চর্। চালিয়ে যাওয়াও সন্ভব হবে। 
লর্ধাগীণ পূৰ্ণত৷ অভিনুপে নিয়ে চলে ফে-সর্বাহ্রীণ প্রগতি-_তা'ই হল যানবস্গীবনের লকল 
উদানের নুল-লন্ত, এব" একলাত্র তা-ই আমাদের জীবনের ধৃদ্বতার৷ হওয়া বাঞ্চনীয় ৷”, 


= ‘ৰূলেচিন' খেকে ৷ অনুধানক 5 পৃথু৷লানাথ মুখোপাধ্যায় 


স্থুবণ-শিখর 
নিশিকান্ত 


গ্রহহীন তারাহীন স্তিমিডপিঙ্গলবৰ্ণ আকাশের তলে 
তক্তহীন লতাহান দিগন্তবিদারী এক পাংশুল-প্রান্তর ; 

তাহারি অন্তর মাঝে 

উতর পানে উতিয়াছ্ছে 

উজ্জল সুৎণ।গরি, সূর্যসন বিচ্চুতিত কাঞ্চন-শিখর। 
সে বিশাল, স্থর্যকান্তি, অন্রতেদী গিরীশের শিখরের 'পরে 
চশ্রশুভ্র থণ্ডমেঘ লে কোন ইঙ্গিত করে তর্রনার মতে৷ ৷ 

সেই তঙ্জনীরে হেরি" 

আসে,দিগ্‌দিগস্ত ঘেৰি’ 

বিচিত্র বর্ণের বহ্য৷-তরঙ্গিত শ্ৰোত সন বিহুঙ্গের৷ যঙ। 


আসে তাৱ! লক্ষাপানে তাত্ৰবেগে শত শত তীরের মতন, 
বাতাসে ভালায়ে ডান! আলে তারা এ-সোনার চূড়া? সন্ধানে, 
পিঙ্গল মন্থর টুটি’ 
বিদ্যুতের মতে৷ ছুটি’ 
উল্লদয়। আসে তাত৷ = পাংশু পৃথ্বী চেয়ে থকে সে উধ্ব-প্রয়াপণে। 


কেহব৷ এসেছে সেই ঠিরগায় শৈলেশেৰ বঞ্ষের সমুখে, 
আঅদুগে রচিয়' 2৩ কেই সেই ভূধরের চতুদিকে চলে, 
দূরে দূবে মাৰো কত 
আ.সছে মালার মতো... 
চাদে পাচ্ছবিহঙ্গে 0া---আসে জ্যো তির্গোকযাত্রী-*'আসে দলে দলে। 


কে? আজে! পরশিতে পারে নাট দে-আদিত্যাবর্ণদীপুচ্‌ডা. 
তবু দিশ! দেয় সেই চন্ড্কান্তজগদের প্রোজ্কল তর্জনী; 

কেহ নিরাশ্বাসতরে 

পাংশুল ধুলায় করে, 

তবু দিশা দেয় সেই পৃণিমাচুম্বনলপ্ন মৌন-সেঘ-মনি। 


শল 


১ শংখ্যা ও স্বর্ণ শির 
কেহ আজে! পরশিতে পারে নাই সে স্বৰ্ণ পরশ-রতন, 
সে সুদূর শিখরের আলোর অলক! তবু কোন না কধণে 
তাদের সবার সাথে 
কোন্‌ গুঢ় অস্থি গাথে, 
অলক্ষে; তাদের পৰ্শে বাধে কোন বন্ধলীর রহস্ত বন্ধনে | 


হেরিলাম : স্ুক্মতম দ্বর্ণসৃত্রে গ্রন্থিত সে-বন্ধনীর জাল 
সবিতার রশ্মি সন দিকে দিকে সঙ্গোপনে রহে বিসপিরা, 
প্রতি শুয়গাছি তার 
করিয়াছে অধিক র 
সে বিপুল বলাকার প্রতি শিহঙ্গের চিত্ত,---আছে উদ্জ্বলিয়া 


অন্তরের অন্তরালে অনির্বাণ বিকাশের বতিকার মতে! । 

তাই আসে! আলে তারা। তার। আসে অন্তরঙ্গ আকর্ষণ সতি’! 
সে গ্রহ-নক্ষত্র-হারা 
নগ্লতে আদে তারা 
লক্ষ তাএকার মতে। সে-অঙ্গে অন্ধিত করে সলস্কার ছবি। 


আসে তার ! যত মাসে সেই অলৌকিক শৈলবৈদূর্ধের পানে, 

তাদের বিচ ২5 ততই প্রদীপ্ত হয় হিরপা উদ্ভাসে; 
পিল অন্তর-ভালে 
কাঞ্চন অক্ষর জালে, * 
সাংশু নেদিবাৰ নে তাদের দীপ্তির ছায়| |বছুরি বিভাসে।! 


ওরে আয়! তোরা আয়, এই পাংগু প্রান্তরের প্রাম্ত টুটি’ আয়! 
তোদের যে গতি নাই...“গতি নাই হেথা ছাড়া সপ্ত কোনোখানে ৷" 
ভুলে যা নীড়ের কথা, 
হেখ। নাই তরচলত।, 
নাই পল্লবিত বীথি, “গতি নাই হেথা ছাড়! অঙ্গ কোনোখানে ৷" 


শ্রীরবিন্দ মন্দির বাওঁকা বধ_১৯] 


বে আয়, আল্ল তোর! ! এ পিঙ্গল আকাশেরে নীর্ণ করি' আয়, 
তোদের বে গতি নাই,--*“গতি নাই হেথ। ছাড়া অন্ত কোনোষানে ৷” 
নাই যে : তপন, তারা, 
দিবা শর্বরীর ধারা, 
নাই উষা, নাট সন্ধ11; “গতি নাই হেথা ছাড়া সন্ত কোনোখানে ৷" 


এ চির-মআালোকলোকে আয় তোর, আয় ওরে! আয়, সবে আয়! 

এ আলোকে মিটা তৃষ্ণ। ;---“গতি নাই, হেথা ছাড়। অন্ত কোনোখানে ৷" 
আলোকের যে অন্তরে 
লক্ষা সূর্য লুপ্ত করে, 


তারি কাছে আয় মাজ্জ;":-“গতি নাই হেথ। ছাড়া সন্ত কোনোখানে।” 





আয় ওরে! ঠে আয়, উঠে আয় ডান! হতে পাংশু ধূল। ঝাড়ি, 
ওরে নিরাশ্ব৷স পাখি ।-‘‘“হেথ! ছাড়া গতি নাই অষ্ট কোনোখালে।” 
তোরে তীব্র আকৰ্ষণে 
দেয় টান ক্ষণে ক্ষণে 
এ অদৃশ্য সূত্র তোর ৮--হ্েখা ছাড়! গতি নাই অন্ত কোনোখানে।” 


ওরে আয়, ফিরে আয় ফিরে আয় দিশাহীন আন্তিপন্থা হ'তে, 

ওরে ও বিডে:চা পাখি! হেথা ছাড়া গতি নাই অন্য কোনোখানে ৷” 
তোর স্বর্ণ-স্ত্র তোরে 
টানে যে বন্ধন ডোরে, 
অপলক্ষে। বন্দী ঘে তুই," 





'“হেবা ছাড়। গতি নাই অন্য কোনোখানে।” 


হে অপূর্ব, অপরূপ, হে ভাগ্বর, হে অঙ্বৈতশিখপছ্যনণি ! 
সঞ্চিত সহস্র সঞ্ধ্য। হে সুন্দর, হে টৰ্জ্ষল শ্ুবর্ণ-দম্তব ! 

হে চন্দ্ৰৰলদ-ভাল, 

অভ্রভেদী হে বিশাল, 

হে উরধ্ব-অতগ-ধারী অসীম এই্সরর/পী ভুধরবৈভব ! 


[ সংখ্যা ৩ সুব্ব-শিখর 


এই তব ক্োতিএয় বিহঙ্গ লীলার লোকে মোরে আক্ষি তুমি 
টানিয়া আনিলে তব বিবন্বান্‌ বাসনার স্মূত্ৰ-আাকৰ্ষণে, 

পিঙ্গল অম্বর ভাঙি’ 

তব স্বৰ্শে ওঠে রাঙি 

মোর অভীপ্পার ডান।.,-তোমার ললাট-কার্ণ-কিরণ-চুম্বনে ! 


হে নিস্তক্ষসমাহিতি, হে সম্ৰাট নিঃসঙ্গতা, অকূল একাকী | 
আলো।কন্মপ্রের অষ্টা, হে অচল, হে গভীর, মহামৌন কৰি! 
তোমার গভীর বাণী 
মোর কণ্ঠে দিল আনি’ 
কোন দৈবসঙ্গাতের স্বর্ণক:স্তি-উদ্ভালিত ভোরের তৈরবী॥ 


ওরে আয়, তোর! আয়। আয় তোরা এ অপূৰ্ব পূর্ঘাচল "পরে! 
তোরা ঘে অভিন্ন সবে, তোরা। এই বিরাটের স্বপ্রের মাল ! 
স্বপ্পের বিহঙ্গ তোর, 
স্বপ্রের বিভঙ্গ তোরা, র্‌ 
তোরা এই অচিন্তেযর অন্তরের তস্ত্রে বোন স্বপ্র-চিস্তাজাপ । 


কত কল্প-কল্ল-পরে এতকালে আজ বুঝি সে জাল গুটায়--- 

অলক্ষ্যে দিছে টান ।---"হেথ: ছাড়া গতি লাই অন্য কোন্োখানে ৷” 
তোদের সত্তার মাঝে 
তার যে স্বৰূপ আঅ'ছে--- 
সে খে প্রক্ষুটিতে চায়! 





. 
“হেথ। ছাড়া গতি নাই অন্য জ্োলোখানে।” 





ওরে আয়, আয় তোর।! আয় তোর! এই স্পর্শমপির শিখরে ! 

এই সৌর-শৈলে আয় ;---“হেথ। ছাড়া গতি নাই অন্ত কোনোখানে।* 
এই পাংশু বসুধার 
বক্ষলগ্র এ সোনার 
নগেন্দ্র-নগরে আয়; “হে ছাড়! গতি নাই অঙ্গ কোনোখানে ৷" 


৪১ 


অরবিস্দ মন্দির বন্তিক। ব্ষ_১৯ ] 


এ মলির মর্ম চুমি' দীপ্ত রূপাশ্রর লভি’ দিকে দিকে চল দিস্বিজয়ে, 
দিগন্তে দিগন্তে খোল্‌ এঁশ্বৰ্যের রা!জধানী--‘সুবৰ্ণ-তোরণ; 
তোদের ডানায় কাপা 
উজ্বল কনকটাপা 
করুক কাঞ্চনবর্ণ এই মান আলোকের পিঙ্গল গগন। 


এই চন্দ্ৰবৰ্ণ মেঘে হেরি’ মোর পেখমিত-চেতনা-চন্দ্ৰকী 

চলেছে উব্বে'র পানে মেলি’ তার শঙ্খশ্ডঅ আকাতক্ষার পাখা, 
তার সেই শ্থেতপর্ণে 
গঞ্জন লাগিছে দ্বৰ্ণে ;. 
অরে তার সেই শৈল‘ অন্তহীন আনন্দের সূযোদয় আক: 





আস্থার মর'ল কোর, খান কর, আলি তোর সাথীদের ৰাখে; 
এর! তোর সহযাত্রা.---এই অভ্র-অভিসরী বিহক্ষের দল; 
তোদের তৃষ্ণার তরে 
রয়েছে প্রতীক্ষাভরে 
ওই ন্বর্ণ-শিখরের উধব তম মানসের সরসীর জল ।* 


ক. একস নৈসপননন্থটিত প্রেরণা এট কবিতাটি লেখাব পরে লেখক উক্ত দর্শনের লঠিক 
অৰ্থ জান।র অমন শডঅকৰিপ্পাকে প্রশ্ন কোরে কবিচাটিব লক্ষে পর লিগে পাঠান । তার উত্তরে 
উছয় হিন্দ লেখেন ? 

If you take the plain as the ordinacy life or physical consciousness with. 
th£ sky as the ordinary miod and the mountain as the hill of the Divine 
Truth with the moonlight cloud as the spiritual Call ( the moon is the 
symbo) of the spiritual mind ) and the birds ৪5 souls called by the Truth, 
I think the significance of the details of the vision will be clear to you. 


SRI AUuUAROBINDO 


হিন্দুর ব্রত 


উ্ীনলিনশকাস্ত গুপ্ত 


জীবন যুদ্ধে বাচিয়া থাকিতে, জরী হইতে হইলে হিষ্পুধৰ্শ্মকে হিন্দু-সনাজকে লাভ 
করিতে হইবে একটা সুসংগঠিত সমর্থ আকার । বৰ্তমানে হিস্দুৱা বিশৃদ্খল জনত৷ লাত্র-_ 
এই জনতাকে সৈন্যদলের মত একটি সংহত গোষ্লিতে পরিণত করা প্রয়োজন ৷ ধৰ্শ্বের 
দিক দিয়৷ অথবা লৌকিক কর্মের দিক দিয়) যে সকল ছাতি বন্তিয়৷ আছে ব৷ আপন সারা 
বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের লাকল্যের রহুসা এখানে । বৃষ্রিয় বৰ্শ্সঙ্ঘ, যে কোন 
সম্প্রদায়ের হোক---এই বিশেষত্ব দেখাইয়াছে ; শিক্ষায় দীক্ষার ক্রিয়া কা্্বে তাহাদের আছে 
একটা সুস্পষ্ট সংহত রূপ ও সাম্য । তবের দিক দিয়া তাহারা বেশি উচুতে উঠিয়] যাইতে 
চান্ত নাই---মনের পক্ষে সহছগ্রাহা, দেহ প্রাণের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়, এবন কতক গুলি বিশিষ্ট 
নীতি ব৷ বিধি-নিঘেধ লে বাঁধিয়া দিয়াছে ॥ ধৰ্ম্মসাধনার এই রীস্টি তাহাদেল কর্্মমাধনাবই 
অনুকর্ূপ_-ইউরোপের এক একটি দেশ নেশনর্ূপে স্পষ্ট সৃঘবীন সম মৃণ্ডি লইমা এড়িবা 
উঠিয়াছে, কারণ সেবানে তাহাৰা গড়িতে চাহিয়াছে নীচে হইতে, যে সহা স্ফাঁ ও সূলে 
তাহাকে ধরিয়া । 

পাশ্চাতা প্রতিভার্ব বিশেষস্বই এই বে, সতাকে, তন্বকে এবং শক্তিকে---তাহা ব্যষ্টগত 
হৌক আর গো্পগত হৌক, লৌকিক হৌক আর পারসাধিক হৌক লে সন্ৰদাই দিতে 
চায় একটা জাগ্রত ইক্সিযবন্ধ কপ বা আকার । বাক্ত৷ দেহ প্রাণ নলের ভাচে লালিত না 
গড়িতে পারিলে সত্য বা তত্ব ব৷ শক্তি তাহার চেতনায় থাকিয়। যায় কেন সোসা, সন্দেহে 
জিনিদ হইয়া ৷ বিচার-বিতরক সিন্ধাস্ত হিপাবে প্রমাণ করিতেছে, 'আলিয়া লিতোচ্ছে মানসনপ-_ 
আইন কানুন প্ৰোগ্ৰাম প্রানে প্রাণ তাহাকে সচল, সজীব করিয়া ধৰিবাৰ জন্য লইয়া 
আসিয়াছে তাহার আগু উতপাহ জোন,জৰন্সদক্তি : দৈহিক চেতনা ও তাহাৰ স্থিতিৰ জন্য 
রিয়া দিতেছে আচার অনুষ্টান ক্রিয়া করাপ॥ এই নকলে বাহ্য একা বৃত্তি ছাড়া 
বৰ্ম্মমুখী ব্যবহারপত্থী (9728075388/৩) ইউরোপ তবকে ধরিতে বুঝিতে চায় নাই, 
পারে নাই। 

ভারতের বা হিন্দুর প্রকৃতি গঠিত অন্য রকন ধাতু দিরা-_তাহ্যর গতি যেন ঠিক বিপরীত 
মুখে । দেহ সন প্রাণে সত্যকে গ্রহণ ধারণ করিবার জন্য সেও ছীচ গাড়িয়া দিয়াছে সেখানে 
কিন্তু সেইখানে সৰ্ব্বদাই সে বলিয়া আসিয়াছে এই সৰই অবলম্বন আশয় মাত্র । তাহার 
চেতনা নিরত চলিয়াছে বিশেষকে ছাড়াইয়া সাধারণের দিকে, আকারকে অতিকন করিরা 


৪৩ 


ওঅরবিশ্দ মন্দির বন্তিকা বর্--১৯] 


তহ্ধের অভিনুপে । নিয়ন কানুন বীধিয়া দিয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিফক্পের 
ব্যবস্থা দিয়াচে__আসও বলিয়াছে সব ক্রিয়াকলাপ স্থান-কাল-পাত্ৰ অনুসারে নিপিতব্য ও 
পত্ৰিবৰ্ত্তনীয এবং এনন স্থান কাল পাত্রও আছে বেখানে নিয়লে। নাল্ডি। লিত্রস 
হইল বচ্চচধ্য, গাহস্থা বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই পধ্যায়ক্রলে একটির পত্র আর একটি 
আশ্রবে অগ্রসর হওয়)_ কিন্ত বিলি পারেন, ধীহার অধিকার আছে, এ নিয়মে তিনি আবদ্ধ 
লহেন, তাহাকে বল৷ হইতেছে যদ হরেব বিরব্দেত তদহরেব প্রবজেত, বে নুহূর্তে বৈরাগ্য 
হইবে সেই শৃহুর্ভেই তুলি ঘরের বাহির হইতে পার ॥। অখব৷ আর একটি উদাহস্থণ---সতী 
বলি কাহাকে £ যে একভর্ভকা, অলনাপরায়ণা_ সীতা সাবিত্রী । সত্য কথ৷--কিন্তু 
সেই সাথে, সেই পর্যায়ে অহল্যা-ছপদী-কুস্তী-তারা-বন্দোদরীও প্রাতংস্নরণীয়া হুইয়া 
উঠিলেন কেন ? বিধিনিঘেবের আপেক্ষিকতী হিন্দুত্বের একট) নৰ্গ্মগত বৈশিষ্ট্য। মূল 
আদি সত্যাকে---প্ুয়োগের, কাছের সুবিধার ছল্য__অন্যান্য ধৰ্ম্ম দিয়াছে এক অস্থিতীয় নাম, 
এক অস্ত্িতীয় রূপ__ছিহোবা, খৃষ্ট, খোদ) ; হিন্দ তাহার ইষ্টকে শত নান সহত্র নান এবং 
তাবংসংখাক রূপ না দিতে পারিলে সম্বষ্ট হয় না ৷ পরিশেছে বলিতেছে নানে রূপে কিছু 
আলে যায় না _-যপ) ইচঁছা নান গ্রুপ দিতে পার-_একং সং বিপ্রা বতধা বদস্থি। 
ভিস্ুকে সল৷ হয় মূত্তিপূজক, বৃত্তিবাপী (19012170805) কিন্তু এক হিসাবে বলা যায় 
হিন্দুই সকলেন অপেক্ষা কন নুন্তির পৃজারী ॥ বৃত্তি অর্থ কেবল চড় পূত্তলিক। নয়-_ননের 
গড়া ভাবকে খাৰণাক্ষেও সড়বূত্তির অধিক শক্ত নিলেট শ্বাণু কৰিয়া নির্মাণ করা যায়! 
হিন্দু যে বাস্চবিক নৃত্তিতস্বী নখ বৰং সে নৃ্তিদ্রোহী ((০০7,01956) তাৰ প্রমাণ কি 
এই যথেষ্ট নয যে, লে মুক্তি গড়ে, বিসর্ছল দিবার জন্য । অহিন্দুনাই ত আশ্চর্য্য হইয়া 
বায়, যে বন্দকে পলা কলা হন এত ঘাট করিয়া তাহাকে হিন্দু হলে ডুবাইয়া দেয় কি কনে? 
ইহাতে বন" গল্দ্তে হইতে পাবে যে, হিন্দু অপেক্ষা অহিস্বরই চেতনান বেশি ব্রহিয়াছে 
মনির উপৰ ভক্তি । হিন্দু জানে লনে প্রাণে যে বৃর্তি__ইট পাখরের হৌক চিন্তার ধারণার 
হৌক- প্রতীক লাব্র, কেবল আশ্বয় ইঙ্গিত ; আসল সতা বা বন্ত লহিরাছে এ সফলের 
পশ্চাতে, অস্থন্নালে --সেই প্রচ্ছন্ন জিনিঘাটর দিকে চলিবার, তাহাতে পহ'ছিবার এ সকল 
হইল পৈঠা, পিড়ি। ইভাদের নিজস্ব শুল্য কিছু নাই। হিন্দু পূজা করে মৃত্তিকে নর, 
কিন্তু ৰৃত্তিতে অধিষ্ঠিত দেব-চৈতন্যকে-_দেবতন্বাকে ; সেই জন্যই ত প্রাণ-পৃতিষ্ঠার অনুষ্ঠান । 
অনা কথায় বলিব, হিন্দুর চেতনায় আছে একটা উতকেন্রৰায়ণী গতি এবং 
ইহারই অনুপ্রেত্ষণা তাহাকে যুগে বুগে বলাইয়াছে-_''নেতি, নেতি'', “ততঃ কি, ততঃ 
কিয়,” প্রতিপদে তাহাকে উধাও করির। লইয়াছে আর এক প্রকার জগতের লোকের দিকে | 
প্রহিকের, দেহ প্রাণ বলের, মধ্যে একটা স্বীয় সংহত সমৃদ্ধ গঠন দিলেও তাছার অন্তরায় 
এ সকল পার হইয়৷ চলিতে চাহিয়াহে একট। অবাধ নিশ্মুক্তির প্রসারে । দেহ প্রাণ মনের 


[ দঃখ/।--৩ হিন্দুর ব্ৰত 
ছাঁচকে হিন্দ একান্ত করিয়া কখন লইতে পারে নাই--ইউবোপে এই দিকছিন উপর জোর 
দিয়াছে, তাই মূখাত সে হইয়াছে নীতিবাদী আর ঠিক এই জন্যই সে ভাগ্সতেন বিস্ষস্ধে অভি" 
যোগ আলে যে, ভারত অতিরিক্ত 70:603213)35163|1 ( তববাদী ). কিন্তু যপেট 0072]. 
( নীতিপন্বী ) লয়। 

ইসলাহের সেনাবাহিনীর নত হিশ্সুখৰ্শ্বের বাহন কিছু ছিল ন৷ ৷ 'অপস পৃটীয় চার্চের 
যে রাদচক্রবন্তিত্ব, তদনুরূপ প্রতাপও তাহার ছিল না | এক বৌদ্ধ যুগে সোধ হয় তারতে 
ধৰ্ম্ম প্রৃণমে পার নানস অর্থাৎ নীতিমূলক প্রাধানা__আর এই ভন্যই ইউরোপীয়ের। এবং 
ইউরোপীয় ভাবে শিক্ষিত আধুনিক ভারতবাসীও খাটি হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধ ধন্েরই উপর 
বেশী আকৃষ্ট হুইয়া পড়ে---পায় একটা সংঘাতে তরহিক শক্তি ও সান্ধ্য । তবুও সে চেতনায় 
ও সামতো লবখানি বা়ণোর ধীর আত্কোভ্জল প্রসার. ততখানি দ্ষাত্ৰ বিদিনীদ৷ লয়। 

আজ ক্ষাত্রশভিল যুগে হিন্দ বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে এই ক্ষাত্রশক্তিত্ন অতাব। 
সংগঠন বতের অর্থই কি তাই লয়? অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, হিন্দধৰ্শ্বের পক্ষে 
Church militant হওয়া কি সম্ভব, দা বাছনীয় ? উত্তসে বলা যাইতে পাবে, পূৰণ 
মাত্রার রণরঙ্গিণী না হইলেও হিশ্দুপ্রকৃতির চাই কেবল ''উত্াপদ৷'' বা উদ্ছুাযনা শক্তি 
নয়, পরস্থ এই এখানে পৃপিবীতে জীবন-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবাল পক্ষে অনুকূল ওক বা 
ওতঃগুণ ৷ 

এই উদ্দেশো হিন্দুৰ দেহমলপ্রাপকে--যাহ। হইল এহিক প্রতিষ্টান মগ্ঘ তাহাতে 
দিতে হইবে নূতন একটা গতি ও গড়ল : স্প্টতর মানস ছীচ, সতেছ' প্রাণ, সুঠান ও সংস্বত 
দৈহিক আয়তন-_-সব্ধত্র একটা ক্ৰিয়োন্মুখ স্শৃষ্মল সনথ উদ্যন। 

যুগধৰ্শ্বেষ চাপে, এই নকল কিছু হয়ত প্রয়োজন, হয়ত কেন নিশ্চয়ই প্ৰয়োজন ॥ কিন্ত 
যুগ্বৰ্শ্মেষ যে দানিই খাকুক না, একটা জিনিঘ ভুলিলে চলিবে না---যাহাৰই আল হিন্দ্ধর্দ্দের 
আর এক নান সনাতন ধৰ্ম্ম । শনীরকে ব’্ষ৷ করিতে গিয়া শারীরিক প্রতিচ৷ লাভ কৰিতে গিয়া 
হিন্দু যেন ন! হারায় আম্মাকে, আন্র:পুকমকে-_তাহার গভীরতম, উদ্ধ তন নিশালতন অধ্যায় 
উপলব্ধি সকলকে 1 শ্ৰন্যান্য ধৰ্শ্বেন দেখাদেখি হিন্দুরও আভ হয়ত লোত ইহতেছে অনুপ" 
ভাবে সেও একটা পরাক্রবী পরধর্শগ্রালী গোষ্ট৷ proscly॥। 
হইয়া উঠে। কিন্ত সে লোভ দলন করিয়া, পরের ধনে প্রণুন্ধ না হইয়৷---বা গুণ: কসাপিদ- 
ধনহ__তাহার উচিত আপন পথে, স্বধৰ্শ্মে চলিয়া. আপন ধনে ধনী হইয়া উঠিতে। হিন্দুদের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের উহাই প্রকৃষ্ট পত্ব।। অন্ততপক্ষে অপরপক্ষে যত্রপাতি যাহাই আহরণ 
করা যাউক না কেন, সনে রাখিতে হইবে সে সব গৌণ উপকরণ, মূখ্য সহায় অন্যদিকে । 

বে সব অধ্যাত্ম সত্য লইয়। হিন্দুধৰ্শ্ম, হিম্পুর চেতলার হনে প্রাণে জীবনে তাহা জাগ্রত 
রাখিতে হইবে । হিন্দুর যদি থাকে সাবকসণ্ডলী, বাহাদের লক্ষ্য ও প্রযয় পরন অধ্যাম্ব 
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সত্তাকে স্ফুট জাগ্রত শরীরী করিয়া ধরা, তবে তাহাদেরই প্রভাবে হিন্দু সনাদও পাইবে 
বখাযোগ্য সবল শক্তিনান আয়তন । বাহিরের আয়োজন শন্থলার যতই প্রয়োজন থাকুক, 
তাহাকে ধারণ করে, অনুপ্রাণিত করে বেন ভিতরের দিব্য চেতনা । হিন্দুর আপামর 
সকলকে এ জন্য বে যোগী খ্রাঘি হইর) উঠিতে হইবে তাহা নয় । বাবস্থাদাত৷ বাহার 
সমাজের মাখা। যাহারা বা হৃদয় বীহানা-বাহাদের হইতে আসিতেছে অনুপ্রেরণা তাহাদের 
নিশ্চয়ই হইতে হইবে যোগী বা পথি অর্থাৎ অধ্যা সত্যের পট) ও শৃষ্টা। এইভাবেই 
হিন্ুবন্থ ও হিশুসনাজ পাইতে পারে লবজন্দ, নব আীবন__অনাপণে পারতপক্ষে সম্ভব 
পুরাতনকে কোনপ্রকাবে পিয়াইয়া রাখ৷ বা জিয়াইৱা রাখিবার ব্য? প্রয়াল। 

হিন্দ্বপ্বকে যদি সনাতন ধৰ্ম্বই হইতে হয়, তবে তাহ) সম্ভব সনাতন সতোর দাগ্রত 
উপলব্ধির. ব্যফ্র রূপায়ণের দ্বারা । পুরাতন সত্য জীবন্ত হইয়া চলে, সনাতন হইয়া উঠে 
সাধকের চেতনাগ্র, তপস্বীর আত্স-অনুশীলনের কল্যাপে। হিন্দুর সনষ্টিগত চেতনার 
অস্তরে কোপাও প্রত্থলিহ করিতে হুইবে সত্য উপলব্ধির চিন্নয়-অগি-- এই অগ্থির উৰম্ম য়ন 
অর ছিন্নাগে ন ও বাসচারিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার । অতীতে হিন্দুর প্রভাব 
এইভাবেই চিন্দুদ্বানেৰ খ্বািরে দিকে দিকে দূর হইতে দূরাস্তবে প্রসাপিত হইয়াছিল। 
আজও সেই পুরাতন পল্থাই বিতত রহিয়াছে । 

ক্ষাত্ৰপরাক্ৰম (পবা বৈশ্যেরর কৌশলও ) নয়, হিম্দত্বের উৎস বা প্রতিষ্ঠ। হইল বান্মণা- 
চেতন৷ । হিন্দপদ্মের আরও এক নান হইল তাই বাচ্চণাধর্শ্ম । অথাৎ সে উৎস সে প্রতিষ্ঠা 
হইল বালীক অন্যাস্ত সত্তা ৷ অধাক-সম্তাস বিগ্রহ বান্ধণই প্রয়োজন হলে সৃষ্টি করিয়া 
গড়িয়া লটাসে তাহাৰ মনস্থ যপামোগা ক্ষাত্রশজি বা বৈশাশক্তি। মে ক্ষাত্র ব। বৈশ্যশক্ষি 
স্বয়ংলিন্ধ আড়পলাদণ তাহা আঙ্গুস্রিক--কোন দিবা্যদুষ্টি তাহাৰ শ্বাস সন্বব নয়, দিবাযঙ্ষষ্টিকে 
তাহা ব্যাহত কৰিয়া চলে ।* 





* সুনিল আহা ১৬০১ 


যোগের প্রথম পাঠ 


কপাস্তর 
অরবিন্দ 


প্রশ্ন: রূপান্তরের পথে প্রধান বিহু ক? 

উত্তর: এ-পথে তিনটি বুল বাধা: 

(১) বিশ্বাসের অভাব বা কস বিশ্বাল। 

(১) অহুনিক৷---সনের আপন চিন্তা-ধারাকে আকড়ে বাপা, প্ৰাণেৰ নিজস্ব কালনাকে 
সত্যকার আরসনর্পাণেন চেয়ে বেশী পছন্দ করা, দেহের আপন অভ্যাসের লালন্ব কক্সু। । 

(৩) চেতনায় কোন প্রকাৰ জড়তা বা নূলগত বাধা, অতাপিক উলানেৰ প্রয়োজানের 
অন্থহাতে অপবা স্বীয় ক্ষমতায় বা ভাগবতী শক্তির সাৰথো প্রতায় না পাকা পৰিবৰ্তনে তার 


অলিচ্ছা_অপবা অন্য আবে কোন অবচেতন কাকুণে। তোমাকে দেখতে হালে এল নধো 
কোনট৷ । 


প্র: উপরের উত্তরে "শরীর আপন অভ্যাসের দাসহফ করে বলতে কি বোঝায়? 

উ: যেলন ধর পবীনের খাদ্য সম্বন্ধে আপন অভিরুচিতেই বাধা পাক৷ অপবা কর্ণের 
দায়িত্ব পাললে নিসের সুবিধা এবং অভ্যালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এপব হ'ল শাৰীৰিক স্বভাবের 
কয়েকটি উদাহরণ । 


প্র: অনা কোনও অবচেতন কারণ," যা আপনি ন্দপান্তরের প্রধান বিধু ব'লে 
অভিহিত করেছেন, বলতে কি বোঝায়? 
উ: শে-কণা এখানে আলি বলতে চাই লা--এর অসংখ্য বিভিন্ন অপ আছে। * 


প্র: “তনসিকতা” ও ‘চেতনাৰ মূল বাধা”-_বা ব্ূপাস্তবের পণে বিহ. কি ক'রে 
তাদের অপসারণ করা যায়? 

উ: এ সবের অন্য শুধু একটি নিয়য আছে---বিশদভাবে ‘নজেকে পর্যবেক্ষণ করা, 
যাতে ক'রে এসব জিনিস যখন আত্মপ্রকাশ করবে, তখনই তাদের সনাক্ত কল্পতে সমৰ্থ হও, 
সৰ্বদা তাদের প্রত্যাখ্যান করা, এবং তাদের দেখামাত্র অবিশ্বান্ততাবে তাদের অপসারণের 
অন্য অতীপ্সা রাখা, নারের শক্তিকে তাদের অপস্থত করবার জন্য আহ্বান করা | সবচেরে 
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ফলপ্রসূ ভিনিস হল নিভের নধো সারের শক্তির ক্ৰিয়া অনুভব করতে পানা এবং সর্বদ। তার 
সঙ্গে সহযোগিতা কৰা । 


প্র: নায়ের শক্তির ক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগিত৷ করা.__যা আপনি চেতনার ষৰোযে 
খেকে তালসিকতা ও অন্যান্য বাধা অপস্ছত করতে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রলূ উপায় বলে অভিহিত 
করেছেল,_এর অথ কি? 

উ: সেই ক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগিতী। করা নানে মারের কার্ধরত শক্তিকে চেনা, অন্যান্য 
অহৃমিকাপূণ্ণ অন্রান পক্তিত্র থেকে তা"কে পৃথক করে নেওয়) এবং হার-সবকে পরিহার ক'রে 
ধু তারই কাছে সাডা দেওয়া ॥ এও হ'ল এক নোটাুটি নিয়য---প্রতোক সাধকের ক্ষেত্রে 
এর প্রয়োগ দেখতে হবে স্বতস্রভাবে । 


প্র: অন্যান অহৰিকাপূৰ্ণ অজ্ঞান শক্তির থেকে লায়ের শক্তিকে কি ক'রে আলাদা 
ক'রে চেনা যায়? 

উ: শুধুমাত্র সম্প্কুণ অকপা থাকতে হ'বে, বলের মুক্তি দিযে আপন কাননা-বাসনা 
ও লো প্রভৃতির সদন করতে চেষ্টা না ক'রে নিজের উপর, মিলের গতিনিধির উপর শান্ত 
ও নিরপেক্ষভাবে লক্ষ্য বাখ। এবং সারের জ্যোতিকে আহ্বান করা---এই রকলে ধীরে ধীরে 
সেই আলোতে সৰ স্পট হ'য়ে ধরা দেয়। এমনকি ত৷' যদি ত২ক্ষণাৎ দোলো। আনা সম্ভব 
নাও হয়, তোলাল বিচাৰ ও অনুভূতি স্বচ্ভতর ও অন্ৰাহ্থতর হ'য়ে উঠবে, বিঘয়বস্তু সম্বন্ধে 
সঠিক চেতলানও প্রতিষ্ঠিত হালে । 


প্র: সাধক মচি লাষের শক্তি ও অনানা অহনিকাপূর্ণ অভ্ঞানশক্িন পাকা পূৰ্ণভাবে 
বিচাৰ কলে ও ভা'দেল পৰিহাৰ করতে অসম হয়, তবে তা'র অনস্তা কি হবে? 

উ: এ-পন প্রশ্নের গনাধান আনার উত্তরের মধ্যেই আছে। রাতারাতি কেউ (বচার- 
শি বা নর্নন-শক্জি লাভ করে লা। পূর্ণ সাফল্য না-হওয়া অবধি অকপাটতাবে চেষ্টা ক'রে 
বাওয়। অপরিহ্াধ । যতক্ষণ পর্বস্ত পূর্ণ নিষ্ঠ। আছে”ততক্ষণ ভাগবত করুপা ও অনুঘন্গী হয়ে 
থাকবে, প্রতি মুহূর্তেই সাহাব্য করবে। 

প্র: আপনি লিখেছিলেন বে সাধনার পথে অহনিকা এক প্রধান বিশ্ব, এবং আপনি 
ত এইভাবে ব্যাখা) করেছিলেন : “বনের আপন চিন্তাধারাকে আঁকড়ে রাখী, প্রাণের 
নিব কাসনাকে সতাকার আর-সবর্পণের চেরে বেশী পছন্প করা, দেহের আপন অভ্যাসের 
দাসত্ব কর) ।'' “'সত্যকার আত্মসমৰ্পণ’ বলতে কি বোঝার এবং সাধকের জীবনে 
পূৰ্ণতাবে কখন তা সাক হয়? 
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উ: যখন এসব সে পাল হয়ে বায়--আপন ভাবনার বদলে উ্বেক ভান, আপন 
কাননা-বালনার বদলে ভগবানেক্ ইচ্ছা, নিদবস্থ শারীরিক অভ্যাসের পরিবর্তে সত্যের ক্রিয়াকে 
বরণ করে নেয়---ফলস্বক্সপপ তার জীবন ছুয়ে ওঠে একাম্তভাবে ভগবানের অন্য । 


প্র: লায়ের কি ইচ্ছা, তা’ আলি কি ক'রে জানতে পারবে। ! যদি কিছু করতে 
গিয়ে আমি অস্বাচছন্দা অনুভব করি, তবে কি বলতে হ'বে ত৷’ নারের ইচাবিক্দ্দ কাজ ? 

উ: তোলার স্থাচ্ছন্দয-অন্থাচহন্দা কি ক'রে বারের ইচ্ছার নির্দেশ হতে পারে? 
‘তোমাকে সেই চৈত্যিক অনুভূতি বাড়িয়ে তুলতে হ’বে যা’ নিথ্য৷ থেকে সত্যকে, অদিবা 
থেকে দিবাকে পৃথক ক'রে চিনতে সক্ষম । 


প্র: কখন সাধকের মৰো জ্ূপাস্তত্ব আরম্ভ হয়? 
উ: কোনও বাঁধাধরা “কথন” নেই। 


প্র: সাধক কি ক'রে জানতে পারে তার হবো সপাস্তরের কাজ চলছে? 
উ: যদি তা' ধটে সে অনুভব করতে পারবে ॥ “কি ক’ৰে’ প্রশ্ব ভাতে নেই। 


প্র: প্রকৃতি যখন শুক্ধ হয়, তখল তা’ কি ন্রপান্তবেবই ইঙ্গিত কালে? 
উ: তশুদ্ধিন স্বাস) ক্লপাস্থর্ন সম্ভাবা হয়ে ওঠে। 

প্র: শুদ্ধির আসল অর্থ কি? 

উ: কামনা, অহং, লিধ্যা ও অভ্তান থেকে শুদ্ধ হওয়া। 

প্র: পূৰ্ণ শুঙ্ষি বিনা সর্বোস্তল সতোর আংশিক উপলব্ধি হওয়া কি সম্ভব ? 
উ: হয | 

প্র: কি ভাবে তা’ সম্ভব? 

উ: ভগবানের কাছে নিজেকে খুলে ধরে'। 


একথা কি সত্যি যে, যে যতখানি নিজেকে ভগবানের কাছে খুলে ধরবে এবং 
সরস রবে টিক লই অনুপাতেই নে পাবে বকর ও দত) 
উ: লে যত এগিয়ে যাবে, সত্যের শক্তি ততই তার উপর থাকবে-_যত লে ব্রপান্তরিত 
হবে, ততই সে ভগবানের প্রভাব অনুভব করতে পারবে। 
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প্র: সাধক যদি তার নিম্বপ্ৰকূতিকে পরিহার করতে সন হয়, তবে পূর্ণ ক্মপাস্তর 
সিদ্ধি তার হবে কি? 

উ: আপন-নিবুপ্রকৃতি থেকে সে ঘদি বু হ'তে পারে, তবে বুঝতে হবে অঙ্ঞানতার় 
{ অহং, বাসন৷ প্রভৃতির ) হাত থেকে সে যুক্তি পেয়েছে ; স্বতরাং এ তে পূর্ণ ক্ূপাস্তরই । 


প্র: অপান্তরের পথে বাধা আপন প্রকৃতির অন্তরালবর্তী ক্রটিওলি সম্বন্ধে মানুদ কি 
ক'রে সচেতন হতে পারে ? ক্ষপাস্তরের জন্য কি ক'রে সে এই ক্রটিগুলিকে তগবানের হাতে 
সমৰ্পণ করতে পারে। 

উ: তাকে সৰ্বদা সজাগ থাকতে এবং লক্ষা রাখতে হবে এবং নায়ের জ্যোতিকে ডেকে 
নামিয়ে আনতে হবে, যাতে কারে তাস্ব ননের অগোচরে যা আছে ত৷ বান্ধ হতে পারে। 
তোমাকে তধুলাত্র একান্তভাবে অকপট হ'তে হবে এবং তদ্ধিত্ৰ অনা অতীপ্স। সাতে ও 
অন্তরের যাবতীয় অদ্বাকে পরিহার করতে হঝে। ভাগবত শক্তি নিজেই তবে কাছ শুরু 
করবে এর: অবশিষ্ট লন সম্পন্ন করবে । এই হ'ল সহছ এরং সঠিক পথ। 

তি 

প্র: যখন সাধক বিচাক্সবুদ্ধির সাহাব্যে তার নিনুপ্র্থৃতিকে লায়ের দিকে তুলে ধরতে 
পারবে, তপন তা কি ক্নপাশ্বত্ব বল৷ যাবে? 

উ: লা, নিশ্চয়ই লয়। রূপান্তরের পথে ত৷ হল একটি পর্ত-পালন। 


প্র: বাবেই পরিচারাবোবের অভাবে সাধক যদি আপন নিরুপ্রকৃতিকে লায়ের দিকে 
সম্পূর্ণভাবে ভুলে ধৰতে অগৰ হয়, তবে কি বায়ের শির পক্ষে তাকে ক্ষপাস্তন্নিত কলা 
খুবই কটুসাধা ছয়ে ওঠে 

উ: নদি তার বিচারবোপ অব্যাহত ও আত্মিক হয় এবং সম্পূৰ্ণ ভাৰে নায়ের দিকে 
সে ফিরে পড়ায়, তবে তার ন্বপান্তর অতি জ্ৰত এগিয়ে চলে) 
ৰ 

প্র: সাধকের পক্ষ খেকে কোনও উদাৰ ছাড়াই তার প্রকৃতি নায়ের প্রতি ফিরে দাড়াতে 
পারে এবং তীরই করুণার জপাশ্বব্রিত হ'তে পারে, এবন-কি সম্ভব নয়? 

উ: যদি লাধকের পক্ষ খেকে কোনও উদ্যমই লা খাকে, বদি লে চেষ্টা করতে অতই 
পরাবুষ ও তামসিক হয়, তবে ভাগবতী করুশাই বা তার জনা কিছু করতে বাবে কেন? 


প্র: যে সাধক নাত্র আংশিকভাবে ক্পান্তরিত হয়েছে, লে সৰ্ব্বোচচ সত্যে পৌঁছতে 
পারবে না, তাই কি? 
উ: সন্ভবত। 


৫° 


[ সংখ্য!--৬ যোগেব প্রন পাঠ 


প্র: আধ্যান্মিক উপলব্ধি ছাড়া ব্ষপান্তর হওয়া সম্ভব নয়, একখা কি লতা? 
উ: সামান্য পরিবর্তন ঘটতে পারে-_তবে সনগ্র সত্তার ন্ধপান্তর নয়। আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধি বিনা ত) কি ক'রে সম্বৰ? 


শ্র: কোনও সাৰক যখন আধ্যাত্মিক সত্য-সুচক স্বপ্রা।দ দেখে, ত) কি তার প্রকৃতি 
স্ধপান্তরিত হ'চ্ছে, এই নিদর্শনই নৱ? 

উ: ঠিক লব সনয তা নয়। এ সৰ দেখায় যে সাধারণ যানুঘের তুলনায় তার চেতনা 
অধিক, কিন্তু স্বপু স্বার) প্রকৃতি রূপাস্তরিত হয় লা।* 


ক  Elcrcnu of Jog ছকে আক্ুনথ । 


জ্বম-সংশোধন 
গত ২৪শে এপ্ৰিল সংখ্যা ‘বহিক’য ৬৩ পৃষ্ঠার * পঙ,কিতে বঙ্গবানীর 
সঙ্গী বিভাগের অধাক্ষ ই বিমলা! সাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম “জী. মলাঞসাদ 


মুখ্যোপাধ৷।য়’ মুগ্ৰিত ছ'ঙ্কছে। পাঠকপাঠিকায়৷ এ ভুলটি অন এবেপূর্বক 


লংশোণন ক'রে নেবেন । 
বৰ্ধিক।-সম্পাদক 


৯ 


জীবন কর্ণলয়। কর্ম শক্তির প্রকাশ। এ কার শক্তি? আপাতদৃষ্টিতে যনে ছয় 
আসারই শক্তি । কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয় । পদে-পদে দেখতে পাই, শক্তি আমার বশে 
নয়। বরং আনিই তার বশীতৃত ৷ আবার আমার মাঝে যে-পক্কির প্রকাশ, তা এক মহাশক্তিরাই 
বিভূতিশ্াত্র । এই বহাশক্তির যিনি ভর্ড। এবং ভোক্তা. তিনি সহেশ্বস । আবার নহেশুর মহাশক্তি 
আর আনি বা সীব__এই নিয়ে এক অখণ্ড অস্তিত্বের ত্রিপুটী । তিনেশ নাঝে অনুস্যৃত হয়ে 
আছে একই চৈতনা | নহেখুৰেৰ পরনচৈতন্য সফুরিত হচ্চে আলাল ভআত্মচৈতনো | মহেশুর 
দুরে নন, তিনি আনার অন্তর্থালী । তিনি বিশ্বের অন্তর্গানী । আবাৰ তিনি বিশ্বাতীত ॥ 
আন্মচৈতনো নিশ্বচৈতনো এবং বিশ্বাতীত চৈতনো তার অনুভব মালা পেতে পারি-_ 
চেতনাৰ বিল্চানাণে | এই অনুভবে আমাদের লাঝে জাগে আনন্দ, লাগে শক্তি) সে-নস্প 
অবাধিত, শক্তি নিন্বদ্ছুশ ; কেননা তাৰা ৰুহাতেবই আনন্দ, ৰুহাতেৰই শক্তি। নিজেকে 
জালা বৃহতেস ৰিভৃতিক্ষপে, জেনে তাকে ভালবালা, ভালৰেসে ভান শক্তিৰ শরিক হওয়া, 
আব সেই পর্জিতে তাৰ চিন্নয সক্ষলপকে জীবনে নৃ করে তোল৷---এই হল যোগের লক্ষ্য । 

= ৰ = 

কিন্ত দে-লাক্ষো পৌছতে হলে পীৰ্ধ পথ অতিবাহুন করতে হসে। আর সে-পথও 
বে আগাগোড়া ফুলে-ছাওয়া, ত৷ নয়। উপনিঘদ বলেন, সে যেন 'ক্ষুরস্য ধার়৷ নিশিতা 
দূরতারা'॥ সতি তা-ই। পৰ যে দীৰ্ঘ আর দুর্গ, একথ৷ সাধকের গোড়। খেকেই জেনে 
রাখা তাল। অনেক বাধ। অনেক ব্যখতার জন্য লিক্দেকে তৈরী রাখতে হবে। তার জন্য 
চাই শ্বদ্ধা, আর চাই ধৈর্ঘ। ‘নিশিদিন ভরস। রাখিস, ওরে নল হবেই হবে '---এর নাৰ শ্রদ্ধা । 
পথ জটিল হ’ক, কিন্তু লক্ষ্যে পৌ'ছন বে স্থলিশ্চিত এতে তে৷ কোনও ভুল নাই । বাইরে 
একটা-কিছু পেতে গিয়ে আৰি ফাঁকিতে পড়তে পারি, কিন্তু অন্তরের পাওয়াতে কোনও ফাঁকি 
খাকতেই পারে না ৷ বে ঠিক-ঠিক জোরের সঙ্গে চাইতে পারে, বাধ৷ তাকে আরও উদ্দীপ্ত 
করে তোলে, পাথরে-পাখরে ধুকে আগুন ঠিকরে পড়ে তার ভিতর থেকে । সক্ষক্পে নিখর 
ফেসাধক, তার ভিতরট॥ অষনি পাথরের যত । সে ছার বাবে ন। কিছুতেই, এইখানে 





G২ 


[ সংখ্যা--৩ যোগসনস্বয়-প্রস 
তার ধৈর্ধের পরিচদ্র । আর এই ধৈর্ম বীবেরই উলট। পিঠ । বে দুর্বল, সেই চার সম্ভার 
কিন্তিৰাত করতে । "তুনি ডাকলে পরে দাও না দেখা, আমার জনন গেল কাদতে'---এমন 
ৰথ৷ সে-ই ৰলে। আসনে ডাকার মত ডাকতেই সে পারেনি। বে কাদুলি গায়, সে তা 
সিক ; ৰে হঠাং-সিদ্ধির জনা ছটফট করে, সে রাদ্সিক। ওর) নিজেরাই নিজেৰ পথে 
বাবার স্বষ্ট করে। সাধকের চিত্ত হৰে ভোরের আকাশের নত প্রশান্ত উদার এবং প্রবন্ধ 1 
সে-াকাশে আধার খাকলেও আলোর ছোঁয়ার ত; তরল হরে আসছে । দিনের আলোকে 
কেউ ঠেকাতে পারে ন)__এাশ্বাল অবিলশ্বর। আকাশকে লেঘে ছেয়ে ফেললেও 
দিনের আলে৷ কিছুতেই নরে না. নেঘ চুইয়ে সে পৃথিবীর বুকে-নুখে ছড়িয়ে পড়ে । এননিতর 
আলোর আশ্বাস বে পেয়েছে, সেই শ্রদ্ধাবানের হৃদরেই তিনি তার অতন্্র অথচ প্রশান্ত 
প্রতীক্ষাকে সার্থক করে ধীরেনীন্সে ফুটে ওঠেন। 

কণ তখনই সতা হয়. যখন তা রূপাস্থরিত হয় বোগে ।  যোগেন্ম লক্ষা* চেতনার 
বিস্ফারণ । বিল্ফানিত্ চেতনার নেনে হালে শান্তি আলো আনম্প আর পক্তি। এই- 
গুলিই দৈবী-সম্প্, এরাই জীবনকে দিবা করে তোলে । প্রতোর্কের মাঝেই এদের সম্ভাবনা 
নিহিত রয়েছে বীজের আকাৰে ৷ যোগেন পল্জি সে-ৰীজকে অস্কুরিত কৰে ॥ আবাস সেশাক্তি 
অন্তর্ধাবীরই শক্তি। তিনিই আনাদের ভীবনশিন্পী, আলাদের যোগেখুল, আমাদের 
সকল কর্ণের নিয়ন্তা। 

তিনিই তিলে-তিলে আসাদের দিবাক্সপাত্তর ঘটিয়ে চলেছেন । তাপ পায়ণ নিঃশব্দ 
দুর্জের অথচ এক পুনাণী প্রস্তার প্রশাসনে নিধন ॥ বাইসে পেকে আনস। তাৰ বহুলা কিছুই 
বুঝতে পারি না । যদি বুঝতাল. তাহলে দেখত্যন, তাঁর শিকপকৃতির তিনটি পর্ণ । প্রপন পৰে 
তীর শব্তির কাদ চলে নেপখো-_বীছকে স্রণকে 9হাশয়নের নিরাপত্তায় রেখে লে 
প্রথৰ পুষ্ট করে । তাৰপৰ স্বিতীন পৰে আলে বিশ্বশক্তির সক্ তার ৰোকাবিল৷ করবার সবর । 
বাদ তথন অ্ুনিত হয়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই অনুকুল এবং প্র তিকুল দু'রকন শক্তির সম্পর্কে তাকে 
আসতে হয়। এই সনয়টিতেই আবাদের প্রবুক্ধ চেতনার দেখ) দেয় সতা-লিপযা স্থখ-দূ:খ 
ভাল-যশপের শুন্য । ক্ষুব্ধ হয়ে আলরা। তখন প্রশু করি, অসত্য দুঃখ আর অশিব তো। আনন্ত 
চাই না, তবুও দ্দীবনে তাদের ঝাবেল। পোয়াতে হয় কেন ? ভিতরে একটা অন্থি্তা আসে, 
কি করে তাড়াতাড়ি পথের শেষে পৌ'ছব গিয়ে । আগে চেতনায় একটা, তালসিকতার 
পৰ্ব গেছে, তারই অনুবৃত্তিতে চলে এই রা্গসিকতার পর্ব । গ্ৰন্ধা বীর্য আর ধৈর্ষ নিয়ে 
এটা পার হতে হয়। অবাচ্ছিত হলেও জানতে হবে এটা তৃতীয় পর্থেরই প্রন্ততি। যখন 
আলো-আধারির দ্বন্থ কেটে গিয়ে কেবল আলোই ফুটবে, তখন প্রজ্ঞাদৃষ্ট খুলে যাবে । সেই 
দষ্টিতে দেখব, তীর অবদ্ধা সঙ্কল্প আগাগোড়া ধতচ্হম্পা হয়ে কান্ত করে গেছে জীবলে। 


৫৩ 


শীঅরকিন্দ নপ্দির কিক! বধ--১৯] 


ভ্রান্তি ব্যর্থতা দুঃখ অন্যায় পাপ __যাদের অন বলে তেবেছি, তাদেরও অর্পণ ছিল, অবিদ্যার 
খেলার সূলেও ছিল বিদ্যান্প্রসাশন ॥ বাকে মনে করেছিনান আবর্জনা, তাকে পচিরে তিনি 
সার করেছেন, আর সেই সার হতে ফুটিয়েছেন কুলের বাহার | 

‘ন বন্ধা! ন চ চিকয়৷ ৷’ বুদ্ধি দিয়ে টিকা করে তাঁর লীলা বোঝা। যায় ন। ; বোঝা 
হায় বোধি দিয়ে, একান্তভাবে তাঁর হয়ে। তিনি আলো, আবি ফুলের কুঁড়ি। তারই স্বং- 
বাহার তুনিরে আছে আনার পাপড়ির বুকে, সে জাগবে তাঁরই ছোঁয়ার । এই পরনী নিয়তির 
অবিচল প্রতায়ই হল শ্রদ্ধা, অথব। তার আলোর প্রসাদ, ভার আবেশ । তীর সঙ্গে আমার 
রাখিবন্ধন এই শ্রন্ধাতে । শ্রদ্ধাই হৃদয়কে আশ্বস্ত করে প্রশান্ত করে প্রসন্ন করে। আত্ম” 
সৰৰ্পণ তখন সহজ হয়। নিজেকে তখন তার যাঝে লুটিয়ে দিয়েই আরও সত্য করে আরও বেশী 
করে পাই । আনি তাত আলোর ফুল, এই আনার সত্য পরিচয়। সহজের নাধুরীতে হৃদরের 
এই ধট ভরে দিলেন তিনি, এই তো আমার ধন্যত৷ ৷ আমার কৈশোর এল, তাকুণ্যও আসবে । 
কিন্তু আসবে কৈশোরের লাবণ্য ঝলদল হরে । তখন তীর শক্তিও ফুটবে আনার মাঝে 
সহজ্ঞ হয়ে অলাযাল হাসে । ঝড়ের লতিতায় নয়. আলোর নি:শব্দ প্রশাৰে। 

এমনি কৰে তাৰ নাঝে সৃহছ হওয়ার জন্যই দীর্ঘদিনেস কঠিন সাধন। | তার ধাপ- 
গুলির কখ। আগেও বলেছি । প্রতিদিন প্রতিনুধূর্তে এই বোধ নিয়ে গছাত পাকতে হবে : 
আনি তোমাৰ, অনি:শেদে তোলার ৷ আনার কর্ম তোমারই শার্তর হিলোল, তোলারাই 
বিশ্বযঞ্ের আডতি। আৰি যা করছি, তার ষূলেও তুরি, ফলে তুলি । আনি ফল চাই লা, 
তুনি যে আনাম চেয়েছ তোমাৰ শক্তির লীলায়_এইটুকু শুধু পুঝতে চাই । = হালি কর্তা হতে 
চাই না, হতে চাই করণ, তোনার হাতের ৰাশ ৷ তোলার প্রাণ দিয়ে তার শূন্যতাকে পূর্ণ 
কৰে ফের বুৰি বাজাও ভুলি__ঘাকাশের সুর, আলোর সুর, ঝড়ের সব, সনুডের সুর। 
আনি কেবল শুনি, কেবল শুনি। 


* ৰ 





*৬ "আনি যত্ন তুনি যী, শক্তি আনার নর তোমার’---এডলি শুদ্ধভাবের কথ৷ | কিন্তু 
এরও লাঝে অহক্কাবের ফাকি থাকতে পারে। আর সে-অহং বড় সর্বনাল। । তীন্র কাছে 
নিজেকে বথন সপে দিই, তখন শক্তি আসে ॥ শক্তির স্কুরণে হয়তে) অঘটনও ঘটে । বেশ 
বুঝতে পারি, য৷ ঘটল ত৷ আনার শক্তিতে নর, তীরই শক্তিতে । কিন্তু তবুও আনিই বে বিশেষ 
করে তার শক্তির বাহন হলান, আমার এ-গমর ঠেকার কে। কর্তৃত্বের অভিমান গেল তে 
নিসিত্তের অভিমান এসে হৃদয় দখল করল। সবুখদুরার দিয়ে অহংকে বেদিয়ে দিলাষ তে 
লে পিছনদুয়ার দিয়ে এলে জ্ৰাকিৱে বসল । সাধকের অহং গেল তো তার জায়গায় এল সিদ্ধের 
অহং। বলছি বুঝছিও, এ আসার শক্তি নয়, তারই শক্তি; কিন্ত তবুও যে স্ৰেশক্তি এসে 
আমাকেই আশ্রয় করল, এটা কি সোজা কথ) | রুন্তুপথে শনি এলে আধারে ভর কগ্মল। 


. ৭ 


[ সংখখা।__৩ যোগসমন্বয়-প্রসক্ষ 


যেমন শক্তি বাড়তে থাকল, তেননি অহংও ফাপতে লাগল । এঅহং তখন দেবতার মুখোস- 
পর৷ অন্ুর। খ্ামিরা বলেন, সব অস্থুরই যে নন্দ ত৷ নৱ। ভাল সঅরস্রও আছে, আর) শিবের 
উপালনা করে, দেবকর্থও করে ॥ কিন্ত শেষ আহতিটি দেয় নিজের নুখে । অহংএর এই 
আমুরী ছলনা আরও ারারক | 

সাধনার শক্তি আসে, এট) স্বাভাবিক ॥ কিন্তু শিৰ না হলে শক্তিকে সাবাল দেওয়া 
যাঘ না, শেঘরক্ষাও হয় ন৷ ৷ শিব আকাশব২--নিপক্ উদার প্রসন্ন । অহং গেলে চেতনার 
এই অবস্থা হয়। আনি অকর্তা হই অথবা ভার নিৰিত্তই হই, সৱার গতীস্রে আনার অবিক্ষুৰ্ 
ব্রশাস্তি কিছুতেই টুটবে না । শক্তির ঝড় বরে বাক আকাশের বুকে, তবুও তাকে ছাপিরে 
আকাশ নিস্তরদ। ফেলল অক্ষোভ্যতায় নিস্তরদ, তেমনি অনাবক্তিতেও নিশ্তরদ । যে 
নিৰিত্ত, সে কিছু ঘটিয়ে তোলে নী, অত্যস্ত সহজ থেকে সব-কিছু সে ঘটতে দেয়। শক্তির 
উৎসারণও যদি হয় তার তিতর থেকে, লে হয় ফুল ফোটার সতই অনাযাস । তান রসের 
যোগান আসে অদুশোৰ গভীর হতে ॥ আকার্শ-বাতাস-ঘালোর সঙ্গে তার ন্দিত্যলি, সে 
বৃহতের স্বপন! 

. . = 

অহংকে মিলিয়ে দিতে হবে বৃদ্ধের নাঝে, বছের শক্তিন্ত মাব্বে । শক্তিমান আর শক্তি 
অভেদ, তবুও ক্ৰিয়া দেখে শক্তির অনুসান কপি বলে বলে করি নিও প বল বুঝি নি:ঃশক্তিক ৷ 
আলে ক্ৰিয়াতে শব্তির উন্নেঘ, অক্ৰিয়াতে নিৰেঘ ; অর্থাৎ শক্তির চোখ লেলা আর চোখ 
বোজা। যেন। কিন্তু প্রবৃত্তিতে যেমন শক্তির পরিচয়, তেলনি তার পরিচয় নিবৃত্তিতেও । 
ব্রচ্জ আকাশব২। সে-শাকাশে কখনও আলো, কখনও-বা। কালো, । আলোতে প্রপঞ্ষের 
উল্লাস, কালোতে তার উপশন। দুটিই শক্তির লীলা । এখন দেখছি, দুটি যেন পৰ্বায়কনে 
ঘটছে। কিন্তু আসলে দুটি রয়েছে বগপৎ। উপশনেরই উল্লাস, উল্লাসেরই উপশম ॥ 
এই অখণ্ড ভাবনাই বচ্েন সন্যকৃ বিজ্ঞান । 

উপপনলের উপাগনায বুক্তি ॥ ৰুক্তি অপরিহার্ধ। বনে হয়, সে বুঝি প্রলয় । ক্রি 
প্রলয় হলেও সে কুটির ভুবিকী । প্রনয় আর স্থষ্টি দটিকেই গুহণ করতে হবে, উপশম আর 
উল্লাস দুটিকেই জীবনে অর্থাৎ দিত্যঙ্গাগ্রত অনতবে কূপ দিতে হবে। গীতার সুত্ৰ: 
'যোগন্ব হয়ে কর্ম কর, সমস্বই বোগ ৷” 

সময্বে যুক্তির নিশানা ৷ কিন্তু সেনুক্তি শক্তিতর্ভ। তার আরেক নান স্বাতস্রা। 
মুক্তের বন্ধন নাই, এটা হল প্রথৰ কখা । তার পরের কথা হল, বন্ধন নাই বলেই তিনি 
বা-খুনি-তাই করতে পারেন । শক্তির এই স্বচ্ছন্দ প্রয়োগের লান হল স্বাতত্রয । 

প্রকৃতির গুণ আছে অর্থাৎ বাবার দড়ি আছে । আমাকে সে বাধল যখন, তখন আমি 
গুণাধীন। প্রকৃতি তখন অপরা। ওপের বাধন ছিড়ে আনি গুণাতীত হলাষ। তাও 


শ্রীঅরবিন্দ মন্দির ব্তিকা বর্ষ--১৯ ] 


প্রকৃতিরই শক্তিতে । সে-প্রকৃতিকে বলি পরল), অপর) প্রকৃতি তারই একটা বিভূতি। 
গুণাধীন আর গুণাতীত__তারও পরে একট! অবস্থা আছে ওণাধীশের ৷ যিনি ওপাৰীন, 
তিনি গুণাতীত হয়ে গুণ নিয়ে খেলা করেন। এই তার স্বাতস্ত্য । তার লক্ষ্য অপরা 
প্রকৃতির গণের ক্ষপান্তর ৷ পূর্ণ যোগের সিদ্ধি ক্ষপান্তরে ! ওণ তখন 'দোঘ ছিল গুণ হুল 
বিদ্যার ঘিদ্যার' । 

অহং আমায় যতক্ষণ জড়িয়ে আছে, ততক্ষণ আনি ওপাধীন ৷ আনি বস্তুত তখন 
স্ব, কিন্তু নিজেকে ননে করি যত্ধী, অজ্ঞ হরেও নিদেকে ভাবি বিভ্ত। আঘাত পেয়েই হ’ক 
কিংবা স্বভাবের প্রচোদনাতেই হ’ক, একসনর অহসিকার ঘোর কেটে যায়। দেখি প্রকৃতির 
খেল৷ চলছে বিশ্ব জুড়ে, আমি তাতে যোগ ন৷ দিতে পারি, পাশে দাড়িয়ে শুধু দেখে যেতেও 
পারি । খেলা ভণের খেলা, রাগ-স্বেঘ-মোহের খেলা ৷ কিন্তু আলাকে তার) আর স্পৰ্শ 
করছেলা। আলি অক, আমি উপস্ৰষ্টা ৷ তখন আর আনার অহুং নাই, কিন্ত আত্মবোধ 
আছে। , অহং গুনের অধীন, আর আত্মা গুণের অতীত । 

গুণাতীতের ভূলিকায় পাক৷ হলে পর প্রকৃতির গুপলীলায় যোগ দে ওয়া ও বায় । দেওয়া 
সম্ভব হয়, প্রকৃতির পিছনে পুরুষের অধিচানকে আবিদ।র করে বলে। প্রথলে দেখেছিলাম 
বিরাট প্রকৃতি, আনি তার কুক্ষিগত. তাকে লালাল দিতে পারি *1 বলে দু:খ পাই । দুঃখের 
হাত হতে এড়ানর জ্গন্য তাই প্রকৃতি হতে সরে পাড়িয়েছিল।ন। তাইতেই কিন্তু চোখ 
খুলে গেল, দেখলান বিপলাট প্রকৃতির পিছনে বিরাট পুরুম্বকে | পুতি পিছনে কাদ করছে 
তারই সঙ্কল্প । সক্করপমাত্রেই অথযুক্ত । জগতের একা অথ আছে, সুতরাং আনার 
জীবনের ও একটী অ" আছে। শাশ্বত কাল ধরে অঞ্ছের বিধান কৰে চলেছেন সেই ' কবিবলীমী’ 
পুরুঘই । তিনি প্রকৃতির অনুলন্থা এবং তা, ভার সাগে ভাৰ আশ্ৰয়েই প্রকৃতির কাল 
চলছে জামার জাৰনও তারই হাতের ঘস্ব ॥ আনার হৃদয়ে দ্বিত হয়ে আলাকে যেললভাবে 
নিয়োজিত করছেন তিনি, আৰি তা-ই করে চলেছি। 

এই বোধ হল অধ্যাস্বচেতার বোধ । সাধক তখন একদিকে মেনন অকর্তা, আরেক- 
দিকে তেমনি আবার নিনিত্তকর্তী । অকর্ধের গ্রার নিনিস্তক্ণ-_কনযোগের খুব উঁচু 
অবস্বা। কিন্ত তারও পরে আছে দিব্যকর্ণ। ওটি হল অতিমানল ভূমির কর্ণ । 

নিশিত্বকর্ণের অবস্থাতেও বস্র আর বস্ত্রীর পৃথক বোধ থাকে, সুতরাং অহংএয় সংস্কারও 
থাকে__বদিও লে-অহং স্তক্ধ অহং, একান্তভাবে তাঁর অহং। এ-অহং তার ছার৷ আবিষ্ট। 
আবেশ যখন তীব্তন হয়, তখন বস আর বসীর সাঝে সূক্ষ্ম তেদটুকু ঘুচে বায় : তখন বসঞ্ত্ৰীই 
যস্ত্ৰ। তখন প্রকৃতি তার সন্গৃতি, তিনিই সব হয়েছেন, তিনিই আমি হয়েছেন। এই 
লঙ্কৃতিতে প্রকাশ পাচ্ছে তার আক্মসমস্তোগের আনন্দ, তার আত্মলীল/য়নের্ নিরঙ্কুশ ব্ৰশ্ব্ধ। 
তিনি ‘ভোক্তা নহেশুর:’ । তীর ভোগ আর গ্ৰশুখই পরষ প্রকৃতি, দেবী যায়৷৷ তাইতে 


ত 


{ সংখ।।--৩ যোগনমস্বয়-শুলঙ্গ 


এই প্রপদ্কের উল্লাস। এই তাঁত দিবাক 1 তারই সফুত্ণ আমাৰ কর্নে__যেছানি 
ভার অংশ-বিভূতি এবং বিশ্কপ্টি।॥ আনার কর্ণ তখল বিশ্বকৰ্বারই কর্ন) 

অথচ আনি অকর্ত।, কেনন৷ তিনিও অকর্তা ৷ সন্তৃতিতে তিনি বিশ্বান্ক-_তিনি 
সব হয়েছেন। আবার অপন্থৃতিতে তিনি বিশ্বোতীর্ঁ__সব হয়েও তিনি ফুরিয়ে বাননি। 
যেখানে তিনি বিশ্বোত্তীণ, সেখানে তিনি অকর্ী । তা-ই আনিও অকর্তা । 

অকর্তী হয়েও তিনি বিশ্বকর্ণা, আবার তিনি জ্বীবভুত নিনি্কর্তা । শান্তির অব- 
তরণের দিক থেকে এই তিনটি পৰ্ব । আসার দিক থেকে তা-ই আবার উত্তরণের তিনটি 
পর্ব__্দাহি নিনিস্তকৰ্তা, আলি বিশ্বুকর্ণী, আলি অকর্তী । উত্তরণের লঙ্গে অবতরণ জড়িয়ে 
আছে। এই বোধে তাঁর অনি:শেঘ আবেশে যে-দিব্যকৰ্ষ, তাতেই কর্মবোগের পলা সিন্ধি । 


ৰু ক ৰ 

তিনি বিশ্বোত্তী, তিনি বিশ্বাত্বক, তিনি জ্ীৰভূত ৷ শেছ পৰে তিনি আনি হয়েছেন। 
আনি স্কুলিক্গ, কিন্ত বৈশ্বানবেরই সকুলিঙ্গ । এই স্ফুলিটেতলায় বৈশ্বানবের নেহিৰাকে 
অফুরিত করাই আনাৰ পুরুঘাঞ্চ । আমার জীবন আর কৰ্মে তা-ই লক্ষা। 

সেই লক্ষ্যে পৌছতে গেলে ধরতে হবে চেতনাত বিপ্ফারপের পথ । অহ:এর বাবে 
এখন আনি কুগুলিত হয়ে আছি । এই কুওরনকে বিস্কানিত করাতে হৰে, ভাৰ সি তক তার 
অনুসরণে আনাকে ছড়িয়ে দিতে হাবে সবার লাঝে । আলাপ তাবনা বেদন৷ ক হবে সবার 
জন্যে । আধার সবাইকে ছাপিয়ে লা গেলে পবার লাঝে ভড়ান্যেট। সত্যকাল সাথকতায় 
পৌছয় ন৷ ৷ তাই বিশ্বকে আলাকে আরও গভীর কনে পাবার মনাই ঝাপ দিতে হয় 
বিশ্বোত্তী্ণের অকুলে। 

এদিক থেকে এই অক্লতাকে সনে করতে পারি পূনা। কিন্তু ওখানে পৌ ছলে 
দেখি, ওই হল পূর্ণতাৰ উৎল। যা বুদ্ধির অতীত. তা-ই রহসা হয়ে অনুম্যত হয়ে আছে 
বিশ্বের নাঝে, জীবের নাঝ্ে। একদিকে এই রহস্য অপ্রকাশ, আনেকদিকে এক হিরণা- 
চছটান্স স্বপ্রকাশ । নিশ্বোন্টাদের হিরণাচছুটাই হল অতিানস--যা সনের কাছে অব্যক্ত, 
অথচ অন যার অস্পষ্ট অভিবাক্তি। বি্স্বাহ্ীণ তীর অতিনানল শক্তি নিয়ে পুরুষের মাঝে 
গুহাহিত হয়ে আছেন অন্তর্ধানী পুরুদোত্তন হয়ে। তারই প্রচোপনায় তার আড়াল ঘোচানই 
হল আমাদের জীবনের একমাত্র তপল্যা ) 

পুরুঘোত্তযকে যতক্ষণ ন‘ হৃদয়ে পাই, ততক্ষণ চেতনার বিস্ফারণের পথে চলেও 
বোধের সকল স্বস্থ ঘোচে লা। দ্বন্থ দূ'তরফা । এক, বিশ্বোতীর্ণের সঙ্গে বিশ্বান্কের হ্ন্ব__ 
বিনি সব-কিছুর অতীত, তিনিই আবার সবকিছু হলেন কি করে; আরেক, আমার সঙ্গে 
সংসারের ছন্ব__আমার যুক্তি না হর হল, কিন্তু সাহা সংসারের বন্ধন তো ভাতে কাটল ন৷ | 

এই স্বন্ছবোধের মূলে যে দার্শনিক প্রুতার হয়েছে, তার চেহারা এই : বুদ্ধ বিশ্বোত্তীণ, 


৫৭ 


শ্ীমরবিন্ন মন্দির এক্তিকা ব্ৰ--১৯ ] 


বিশ্ব নায়৷ , পূক্ৰম গুণাতীত, প্রকৃতি ব্ৰিগুণাত্মিকা, কৈবনো প্রতিষ্ঠাই পুরুষের লক্ষ্য ॥ 
অখণ্ড সত্তাকে এতে স্বিখণ্ডিত করা হয়, আর তাদের জোড় নেলানে৷ ঘায় ন৷ । 

কিন্তু পুৰুমোত্তনেক্স প্রতার় অবিভক্ত । তিনি বিশ্বোত্বী বিশ্বা়ক এবং সবিগ্রহ। 
তিনি সন্বাত্র চিন্ময় এবং আনম্পষন। তিনি ঈশ্বর আর শক্তির যুগলন্ধত। ৷ বিশ্বের ন্মপে- 
কল্পে তিনি প্রতিক্প । আনার বাঝে তিনি সত্তার শাস্তি, চৈতন্যের আলো, আনন্পের শিহরন, 
শক্তির উল্লাপ। আৰি তার পর৷ প্রকৃতি। 

শীতাক্স তিনি বলছেন, "আনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তৰ, তাই আমি 
পুরুষোত্তৰ ৷” এইখানে গৰ্বভূতের মাঝে তাঁর ক্ষরলীলা, আর এখানে লোকোত্তরে পরষবন্র- 
জপে তার অক্ষবনহিন| । এখান থেকে ওখানে উদ্দিরে যেতে-যেতে এই বোধ হতে পারে । 
কিন্তু তাব নাঝে হ্বৈতের চৌয়াচ থাকে : ক্ষরের অতীতে অক্ষর, সুতরাং ক্ষার মায়৷ আর 
অক্ষর সত্য । অখচ ভাটার পথে দেখি, অক্ষর হতেই ক্ষর উপচে পড়ছেন। অক্ষর 
শূন্য নন,ন্ঘানল্দ ও শক্তিতে হিরণ্যগর্ভ । অক্ষরের নহিনাকে যখন '্ষারের লাঝে পাই, তখন 
তাকে পাই পূৰুঘোত্তনক্মপে । দেখি, অন্প ক্রপ ধরেছেন, নেৰে এসেছেন, অবতার হয়েছেন । 
তিনি শুধু ইপানে নল, এইবানেও । শুধু চিন্নয় নন, চিন্নয়-নৃননম--তার ছোয়াতে এই 
পৃথিবী হল হি্রপ্যবক্ষা অঙ্গিতি। তাঁৰ অলীন শূন্যতায় শুধু হারিয়ে যাই না, এই হৃদয়- 
আকাশে সদীন পৃণতায় ফোটে তীর আলোর কলল-_-তিনি আনার প্রভু সখা বধু গুরু পিতা 
লাতী। সম্বন্ধে তখন আর বন্ধনের বেদনা পাকে লা, থাকে বুক ভরে পাওয়ার নিবিড় বাধুরী । 
বঅলীলে-সলীলে প্বন্থ তখন ঘুচে যায়। 

একনি করে অশীলক্ষে প্রথম পাই একান্তভাবে আনার করে । আমার আগ আগতের 
মাঝে তখনও একটি ফাক থেকে যায় । কিন্তু পাওয়ার লিবিড়তাগ চেতনার বিস্কারণ ঘটে 
বখন, তখন দেখি তিনি আমান, তিনি সবার, সবাই আসার, আনিও সবার । হৃদয়ের সকল 
প্রত্থি তখন আলগা হয়ে য্যর__তীকে পাই বেৰন এই রূপে, তেলনি এ অক্সপে, আবার এই 
রূঢ্রোক্ূপে। সে-পাওয়া শুধু আনার তাঁকে পাওয়াই নর, আনার মাঝে বিশ্বের মাঝে তারই 
নিদেকে অপরুপ কপ পাওয়া । এই পাওরাই তীর-শক্তির সত্য, তার দিব্যকর্প। আমার 
বলে বিশ্বের জীবনে তারই সমৃদ্ধবেগ উচ্ছলন। 


+ * + 


তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ, তিনি বিশ্বাত্মক, তিনি সবিগ্রহ । একেরই তিনটি বিভাব--তিসে 
এক, একে তিন। কিন্তু অধ্যাস্নচেতনার উত্তুঙ্গতায় পৌ'ছেও মনের মায়ায় আমর তিনের 
মাবে৷ তেদ করি। তিনের একটিকে একান্ত করে সাধনার পথে চলতে শুরু করি সংস্কার 


ৰ সামর্ঘ্য অনুযারী, আর দুটিকে বুঝেও বুঝতে চাই ন) । সব বিভাবেই তিনি অনন্ত। 


৬৮ 


[ সংখ্য।--৩ যোগসনহয়-প্রসঙ্গ 


অনস্তকে পেয়ে সান্ত্ের চরিতাত৷ ঘটে । কি সিক্ধিতে হয়তো একদেশিতা থেকে যায়, 
তাকে “সর্বভাবেন' পা.ওঘা হয়ে ওঠে না। 

পূর্ণযোগী চান তাকে সবার অবিরোধে সবরকলে পেতে । প্রশ্নে চাই চেতনার 
মুক্তি, অহংকে ছাপিয়ে আৰন্বব্রপের উপলন্ধি। বিস্তদ্ধ আত্মবোধ প্রথমটায় জাগে সত্তার 
গভীরে কৈবন্যের বিস্দ্ঘন প্রত্যরব্পে । তারপর ঘটে চেতনার ব্যাপ্তি, বিন্দু বিস্ফারিত 
হয় আকাশের আনস্্যে, বিজ্রানে্ আনস্ত্যে। উপনিঘদেন্স তাছায় ভ্রান-আস্ম। আৰও গতীর 
হল মহাহ্‌-আত্মার ব্যাপ্তিতে। তারও পরে বাধ্যম্দিন সূর্ধের আভাম্বর নহিমা সনস্য সংজ্ঞার 
অতীত এক অকিঞ্চন শূন্যতায় শান্ত হরে যার, মহাব্‌ আত্মা আন্রও গতীর হন শাশ্ত-আম্মাতে। 

এসব অনুভবই পৃপিবীর উজানে. দ্যালোকের পরম উত্ুক্ষতায়। কিন্ত পৃথিবীও তো 
আছে। যেনন আছে উক্চিয়ে-যাওয়া, তেললি আছে ভাটিয়ে-আসা । যদি তাবি উক্ছিন্ে- 
যাওয়াটা মুক্তি আর ভাটিফে-আলাটা বন্ধন, এসালে এলে তো আবার সেই পৃপিবীর ডালাডোলে 
জড়িয়ে পড়ব---তাহুলে মেটা হালে মনেৰ ৰায়৷ | নেলে-হাসাটা বন্ধনেপ্র সন্ভাবনয ল। হয়ে 
এশবর্ষের উ্লাসও হতে পারে । বিশ্বোস্তীর্ণে আর বিশ্বে তো কোন নিরোধ নাই । বিস্ষ্টুর 
উল্লাসে তিনিও যে এননি করেই নেৰে এলেছেন-__চিতশক্তিকে পর্দে-পার্ণে নিগৃহিত করে 
শেষপর্যন্ত হয়েছেন জড়। কিন্তু তার শক্তির উল্লাস এইখানে এসেই পোনে যায়নি. জড়ের 
অদ্ধতলিয়া। হাতে আলাল চলেছে তার চিন্নয়-পন্রিণানেন অভিযান | সাধনাৰ গোড়াতে 
আমরা এই উচ্ানপণটাই সরেছিলার। উজ্লান আর ভাটা দুটাই তার চিংশক্ৰিৰ উল্লাস । 
একটা বিদ্যার খেলা. আরেকটী। অবিদ্যার খেল৷ এটা আলাদের লালল বৃদ্ধির বিচার । তত্বত 
দুটাই বিদ্যার খেল৷ । 

যেনন বিদ্যায় উদ্লিদে যাওয়া, তেননি বিদ্যার আবার ভাটিয়ে আপা অথাৎ সমাধির 
প্ৰত্যয় নিয়েই ব্যান, সমাধি থেকে বানানে ছিটকে পড়া নয় ॥। একে ততো অসম্ভব বলতে 
পারি না । তাটিয়ে-আগাটী তখন অশক্তির ব্যাপার নয়, সাক শল্তিযোগেধই ব্যাপার । 
ওখানকার আলো। আনন্দ আৰ শক্তিকে তখন এখানে নামিয়ে আনি, নানসোত্তত্র শক্তি দিয়ে 
ঘটাই মল প্রাণ আর দেহের রূপাস্তর। 

+ = =. 

দীৰ্ঘ পথ। কিন্তু এপথে আৰি একা নই । তিনি আবার নিত্যসহচর । পথ 
চলা শুরু করিনি যখন, তখনও তিনি আসায় জড়িয়ে বসে ছিলেন চলার অপেক্ষায় । আমার 
যাঝে অবচেতন) হতে চেতনার উন্মেঘ, সে তো তারই উল্নেদ । দেখছি, আভাসে তাঁকে 
পাওয়া ধীরে-ধীরে প্রতাল হয়ে উঠছে। আমার জড়ত্বে তিনিই শ্ডৰ্ধ হয়ে ছিলেন, আহার 
প্রাণবাসনার তিনিই উত্তাল হয়ে উঠলেন, আমার সনের কল্পনার তিনি ফুটলেন দিব্যতাবনার * 
বিচিত্র ক্ূপায়ণে। কূপের গতীরে তাকে আবিষ্কার করলান ভাঁবন্রপে_ দেখলাম তিনি 
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জ্ঞান, তিনি প্ৰেন, তিনি কল্যাণ, তিনি আনন্দ । তার ছোঁয়ার নিখ্যার বাধন ছেঁড়বার তীর 
অতীস্প। ক্রাগল হৃদয়ে, আপ দিলান তার অগন রহস্যের যাকে---তথনও তিনি আমার সাখী । 
বহস্যসমুছ নম্বন করে পেলাব তাকে সর্বেশ্বরক্রপে-__তিনি আনার অন্তরে, আনার বাইরে, 
তীর অসীন প্রজ্ঞান আনন্দ আর শক্তির প্রাবনে আনি প্লাবিত। আরও গভীর করে বিচিত্ৰ 
সম্বস্থের লাধুরীতে তাকে পেলান প্রভু পিতা মাত৷ সখা বঁধুজ্জপে। 

বিচিত্র কূপে বিচিত্র ভাবে তাকে পাওয়৷ ৷ কোনটাই তে নিথ্যা নয় ঝা কল্পছবি 
লর॥ বেন্দপেই তাকে পাই ন! কেন, তাঁর একাগ্রভাবনায় চেতন৷ যখন গতীর হয়, তখন 
অসীমের ব্যঞ্চলা ঠিকরে পড়ে অক্সপের গহন হতে । অবশেষে অতিমালসের উপান্তে এসে 
লব ভাব সান্দ্র হয় এক চিদৃঘলবিগ্রহের অনির্বচলীয়তায়। অন্দপ স্বরূপ আর পুরুন্প-_ 
সব এক হয়ে যায়। 

এইটুক বুঝতে হবে, অন্্পেন্র এই-যে বিচিত্র জ্জপায়ণ, এর কিছুই নিথ্যা নয়। অন্সপ 
অশক্ত ননু লাপায়ণ তার শক্তির উল্লাস। আয্মশক্তিতে তিনি গুটিপোকার নত হিরপা- 
সূত্রের জালে নিচে জড়ান, আবার আবশক্তিতে সে-জাল কেটে বেরিয়ে পড়েন প্রচ্গাপাতির 
প্লাতিন পাখা মেলে। এই আবরণ আর উন্লোচলের প্রত্যেকটি পৰ্বই ভার সন্তায় সত্য, 
তার প্রজ্ঞা ভাস্বর, তাৰ আনন্দে নন্দিত. তীর শক্তিতে অকুষ্ঠ । যখন সর্বাস্ভভাবের গভীরে 
নিনছ্ক্িত হই, তখন এ-অনুতব করামলকের মত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ॥ বিশুঁলীলা আর 
জীবলীলাকে তপন আৰ মায়া খেল৷ বলে নলে হয় লা। দেখি, তীর সত্যে জীব সত্য, 
বিশ্বও সত্য। তিনি জাবের অস্তৰ্যানী---আৰ্মচৈতনোন্ন স্ফুলিঙ্গন্দপে ॥ নিজেকে বিস্ফারিত 
করার তপলায় তিনি অতন্দ্র; এই তীর দিব্যকর্ম। বিশ্ব সেই কনের ক্ষেত্র, আলাদের 
জীবন তার আধার | জীৰ লাধনাই আলাদের সাধনা, তীর কর্পই আমাদেৰ কর্ন । = অস্তৰ্ধানি- 
জপে তিনিই আসাদের কর্মাধাক্ষ, জীবনের নিয়ন্তা । 


১২ 
দিব্য কর্ম 


এখন একট) প্রশ্রের বাব বাকী | দেখলাম, বোগের পথে চলতে গেলে সম্বত্বে 
প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, অহংকে নির্মূল করতে হবে, আবারের সবকিছু উৎসর্গ করতে হবে 
অন্তর্ধাবীকে । তার মাঝে থেকে তার সঙ্গে এক হয়ে তারই প্রশাসনে জীবনকে নিরছিত 
হতে দিতে হবে । এণ্ডলি হল যোগস্ব হওয়ার শর্ত । এখন প্রশ্ন হবে, কর্ম বোগীকেও 
বগি এমনি করে যোগন্ম হতে হয়, তার পরেও কি তার করণীয় কিছু থাকে? 
. 
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এদেশের সাধকসলাছে একটা ধারণ৷ আছে, যোগসিদ্ধির পরিণান হল প্রশল 
(quiescence) | মুক্তিই সানুদের পরস-পুকুদার্থ, বুক্তের কর্মক্ষয় হওয়ার ফলে ভার আর 
করণীয় কিছুই থাকে না। কর্নক্ষয় ছলে দেহও থাকে না, ‘একুশদিন পত্রে জীনপত্ৰের 
মত দেহটা খসে পড়ে | বদি-বা দেহ থাকে, থাকে শুধু প্রারন্ধক্ষরেত্র অন্য। প্রান্বন্ধ- 
কৰ্ম ক্ষর হয়ে গেলে তীর সংসারের নিবৃত্তি হর, আর তাকে এপানে ফিরে আসতে হয় না ॥ 

এসব ধারণার বুলে রয়েছে এই সংস্কার : লব কর্মই অবিদ্যার কর্ষ, বিদ্যাত কর্ন বলে 
কিছুই নাই । নানুঘ কর্ণ করে অবশ হয়ে প্রবৃত্তির চক্চলতার বাসনার প্ররোচনায় ॥ মুত্তেন্ম 
বখন বাসল। লাই, তখন তিনি কর্ণ করবেন কিসের গরছে ? 

কিন্তু কথাটা একপেশে ৷ যতক্ষণ ব্বীবন আছে, ততক্ষণ কর্ন আছেই । বানুছের 
বাসনাকে আশয় করেই যে কেবল কর্ম হয়, তা লয়] আগলে লহাপ্রকৃতিন পলিস্পন্দনই 
হল কর্ম তা আনার ইচচা-জনিচ্চার উপর নির্ভপ্ব করে না. বৰং আনাৰ ইচা-আনিচচ্ছাই 
তার উপর নির্ভর কৰে ৷ বদি বল, ত্র প্রকৃতিষ্পন্পের নুলে 3 তে৷ নাসনা হানে, তাহলে 
বলব, সে-বাসনা জগতের নূলীভূত নিত্যবাসন।, স্থই-স্িতি-প্রলয়ের ছন্দে তান নিত্য বিকাশ, 
তা পুরুষের ন্রূপশক্তিনই উল্লাল । আনার ক্ষুদ্ৰ ইচছা। যদি সেই ভুবনেশ্ুনী চাৰ লঙ্গে 
যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে কর্নে আন বন্ধন থাকে লা। গাছে ফুল ফোটান নত কর্ম 
তখন হয় অন্তু ঢ চেতনাৰ রলোছুথার | লে-কর্ব তার কৰ্ম, অতএব বিল্যান কর্ম 
বিশ্বে তার চ্পিসদ্ধন্পকে ফ্যনয়ে তোলবার সাধন। 

অবশা চেতনাৰ অন্তরুীনতা এবং প্রসাবের ফলে চিত্তের সাললিক ক্ষোভ মৰন দূৰ ছয়ে 
যায়, তখন এমন বোধ হয়, লবই তাৰ ইচছায় হচেড স্ত্তরাং সাধকের যেন করবার আক্কিছুই 
নাই। শাস্ত্ৰে একেই বলা হয়েছে কর্ন ক্রয়ের অবস্থা | এ-অবস্থায় অহং নাই, তাই বাসনার 
প্ররোচনাও নাই। কিন্তু তাবলে শব্তির ক্রিয়াও যে লাই, তা নয় । নির্বাণেস উপান্ছে আসীন 
বুদ্ধচেতনা হতে শান্তির তরঙ্গ বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে পড়ছে__এও তে। কর্ম । আসলে যোগ- 
সিদ্ধির ফলে শব্দিল ক্রিম দূৰ হয় লা.পুর হয় চেতনার সঙ্কোচ । চৈতন্য হাৰ শক্তি অবিনাভূত 
(inseparable) ৷ চৈতনা যখন, স্পশ্দিত তখন বলি শক্তির প্রবৃত্তি. চৈতন্য ধন 
নিম্পঙ্গ তখন বলি শক্কির লিবৃত্তি। কিন্তু নিবৃত্তিও শক্তিগৰ্ত । আনি নিশ্চুপ, নিশ্চিন্ত, 
আয়লমাহিত; কিন্তু এই সলাধির জন্য বেনন শক্তির দরকার, তেলনি তাকে ধরে রাখবার 
অনাও শক্তি চাই । প্রণল-প্রথস সমাধি আর ব্যুান আসে পর্যায়ক্রমে । তারপর সনাধির 
মাঝেই ব্যুথান হয়, নৈষ্পশ্যের নাঝেই জাগে চিত্স্নশ্দ। শক্তির নাঝে তখন যুণপত চিদ্ব- 
বৃত্তি আর প্রবৃত্তির খেল৷ ৷ এইটি বোঝাতে গিরেই পীতাছ শ্ৰীকৃষ্ণ বলেছিলেন 'তিনলোকে 
আহার কর্তব্য কিছুই লাই ; তবুও দেখ, আমি কর্ম নিয়েই আছি।' কর্যোগীরও এই অবস্থা 
হতে পারে। তার সন্কপ কর্মাধ্যক্ষের দিব্যসন্তল্পেরই পরিণায--এই বোধে একদিক 
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দিয়ে তিনি যেন কর্নে সাক্ষী, আবেকদিক দিয়ে তেলনি লিনিভকর্ত। মাত্ৰ ॥ তার কর্বে 
হয় তখন সেবাৰ আনন্দ নয়তো স্থির উল্লাস । দুয়েরই যা প্রযোজক. তা বাসনা লর-_ 
প্ৰেপ্বণ৷ যা প্রচোদলা । কৰ্বের বুলে বাসনার প্ররোচনা খাকতে পারে প্রাকৃতভূষিতে, যোগ- 
ভূমিতে নয়। প্রাকৃতভুনিতেও কি লানুঘ সব কাজ খুশিনত করতে পারে? অধিকাংশ 
কাই তে সে কৰে অজ্ঞানে বা অনিচছায়। বাসন৷ কর্ণের নাঝে বেগ সন্ধার করে যেমন, 
প্রেরণাও তা-ই করে। অধিকস্ধ বাসনার হলে থাকে অবিদ্যা, আর প্রেপ্রপার মূলে বিদ্যা) । 
বিশ্বের বিস্তষ্টার নূলেও অবিদ্যা নৱ, বিদ্যাই । যোগস্থের কর্ন তাই বিদ্যারই কর্ম । 
= টা . 

আসাদের মাকে আরেকা। ধারণ৷ আছে. যোগসিন্চির পর যোগীকে খখন শুধু প্রারন্ধ- 
ক্রয়ের জনাই দেহে পাকতে হয়, তখন আর তাঁর নতুন করে কোনও কর্ণের পত্তন করা সম্ভব 
নয়, উচিতও নয় । কর্ন মানেই তে৷ বন্ধন । জাল খেকে বেরিয়ে এসে আবার দালে জড়ানে। 
কেন? 

যোগী কর্ম কাৰেন নিতান্ত পেকে। কর্নাধ্যক্ষের সত্যসস্ধল্পকে নিচের স্বভাবের 
অনুকূলে জীবনে বা জাতে কূপ দে ওয়াই তার কর্ম | কি যে ভাৰ প্রাককধ. তা বাইবে পোকে কেউ 
বলে দিতে পাৰে লী। ভান্ব সতাকান প্রারন্ধ হল অস্তৰ্ষানীৰ প্রেবপী । সে-প্ৰাবৰেব বেগ 
যদি আত্মনুক্তি পর্যস্তর এসেই নিঃশেদিত হয়ে যার, তাহলে তো চুকেই গেল। কিন্ত তার 
পরেও যদি কর্জাধাক্ষ তাকে জগ২্হিতের চাপনাস দিয়ে দেন, তাহলে তার প্রাবন্ধের চেহারাও 
বদলে যাবে। এখানে অহংশূল্য হয়ে দেখতে হবে, কাকে কতট্‌কু অধিকার তিনি দিয়েছেল। 
অলেককেই তিনি ঢেতে দেন, ক্ষিপ্ত আধিকারিক পূব্মকে ঢাড়েন লা। তাদের সাধনা 
'আকলো নোক্ষাবং জ্গন্ধিতান চ'. ভাবা জগতে পাকেন 'বলস্তবং লোকহিত: চৰদ্বং' ৷ আটটি 
খেয়ে মুগাটি পুছে ফেলবার উপায় তাদের থাকে না । তাদের প্রারন্ধ জড়িয়ে থাকে বিশ্বের 


প্বার্বভ্ধের সঙ্গে 
ৰু * . 
আনাদের অনেকের কাছেই বৃত্তির অর্থ হল অনাবৃত্তি__আন্র যেন নম নিতে না হয়, 
সংসারে ফিরে আসতে না হয়। ‘হেখ৷ নয়, অন্য কোথা, আরও কোনখানে।' ওপারে 
স্বৰ্গ বা শ্রচ্চলোক বা বৈকৃণঠ বা নির্বাণ-__যার বেনন ধারণ। । আসল লক্ষ্য হল, এখানকার 
ঝাদেলা হতে চুটি নেওয়া । সংসার যেনন চলছে চলুক, আনি শুধু তাপেকে মুক্তি চাই। 


যুক্তি লোকোত্তন্বে । 


লোকোত্তরবাদীদের বুক্তির ভাবনাকে প্রাকৃতচেতনার সজে মিলিয়ে তার স্ক্সপ বোৱাৰার় 
চেষ্ট। করতে পারি। প্রাকৃতচেতনার তিনটি স্তর-_দ্াগ্রৎ স্বপ্ন আর সুঘুণ্ডি। জাগ্রতে 


আর স্বপ্নে চেতনার বিছয় থাকে, স্বমুপ্তিতে চেতন) নিবিঘয়। জাগ্রতের বিঘয়ভোগ দুঃখ- 


ক্ৰ 


{ সংঘাত যোগলমহযু-্রসঙ্গ 


মিশ্ৰিত, স্বপ্নে তা পরি ্তচ্ হতে পাত্ৰে- বেলন কল্পনাতেও হয | সুপ্তি নিদ্দিদস, স্ৃত্ৰাং 
সেখানে দুঃখ নাই। ভাগ্রতের দুখে এড়াতে আনরা। যেতে পানি স্বপ্নে অব! স্বসৃপ্থিতে। 
লোকোত্বর স্বর্গ (ধ্যাপক অথে, প্রাচীন পন্লিতাঘা হল 'স্থবৰ্গ') অথবা নির্বাণের ( না সামান্যত 
“অপবর্গের') আকাহক্ষা ও এরই অনুক্ষপ । একটি দিব্য স্বপন, আরেকটি দিব্য হৃঘুপ্রি-- বৈদিক 
খাঘিদের ভাবনার দ্ালোক আর পরমব্যোষ ৷ দুটিই চেতনার দিব্যভুনি সন্পেহ নাই ॥ কিন্তু 
হিসাব থেকে বাদ পড়ল লাগ্রৎ বা পৃথিবী-_বেন এরা। কখনও দিবা হতে পারে না। 

এমনতন্র লোকোন্তর মোক্ষতাবনার ন্যানতান্ডলি স্পষ্টই চোখে পাড়ে। প্রথনত, 
এ-ভাবনার বচ্ছের অখণ্ড স্বরূপের স্বীকৃতি নাই। বন্ধ লোকোন্তর হয়েও যে লোকাম্বক, 
একখা জোনের সঙ্গে এপানে বলা হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, এ-দাধনায় বীর্যের প্রকাশও অপূর্ণ । 
সাৰকের বাঝে উচিয়ে যাবার বীর্ধ আছে, কিন্ত ভাটিয়ে আসবার লাহস নাই । তৃতীয়ত, 
এখানেও সাধনা অহংএর সন্ধীর্ণতা হতে নুঝ। নয়। জগতেৰ দিকে পিচন ফিরে আলি 
খুজছি শুধু শালার ৰুক্তিট্‌কু। এটা হীনবালীর পথ, লহাবানীর পণ লয় । 

অমিতাভ বুদ্ধ নিৰ্বাণের উপাস্তে দাড়িয়ে বললেন, “আনি নিৰ্বাণ চাই না, জঁবনিরোধ 
চাই না, সবার নাব আনি অনুপ্রবিষ্ট পাকতে চাই তাদের দু:থকে পৃ কসতে।' নিলেকানম্প 
বললেন, “আনি দুক্তি চাই লা, দ:প সইতে বার-নার আষি পৃপিবীতে আগৰ আৰু ঠাস উপাসনা 
করব যিনি মীব্ঘন__দেবতা হতে কীট পৰ্যস্থ সবই হশ্রেছেন, অতীত-ভনিঘাং চীবন্দনুত্য 
আসা-যাওয়া লব যার মৰো একাকাৰ ।' 

এই হল মুক্তিৰ শতাকার কূপ । শুধু এপার হতে. ওপাসে যা ওয়াই মুক্তি নয. মুক্তি হল 
তার নাৱে নিশে গিয়ে সবাৰ সঙ্গে এক হওয়া _.এক হওয়া তাৰ অপর ও সভায় চেতডলার আনন্দে 
এবং তীর শক্তিতেও | সে-শন্তি আলাকে যেনন নুক্ত করেছে, তেমনি অপা২কে 9 নুক্ত করছে) 
আর এই নুক্তির লাধনাতেই চিন্নয় এশৃর্ঘের ও বিকাশ ঘটাচ্ছে । আলাক্েও তার এই বিশ্ব- 
জনীন সাধনায় যোগ দিতে হবে, তার বিশ্বত্রের পরাস্থিক হতে হবে । সুতরাং নুক্তিতেও 
বিশ্বকর্ধা্গ বিশ্বকর্মযোগ হতে বিষুক্ত হতে তো আৰি পারব ন)॥ 

+ Ll * কী 

যোণীর দিবাকর্স কোনও সানপিক বা লৌকিক অনুশাসন লেনে চলে ন৷ ৷ যোগীর 
‘চেতন৷ অনস্যের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, স্থতরাং তার কর্ধের প্রেরণাও আসে অনস্তের চিংশততিন্র 
নিত্যবিচদুরণ হতে।  বিশ্বুকর্ধার পুরাণী প্রজ্ঞার অনুশাসনই তার কর্মে এবং আকারে কূপ 
ধরে। গীত৷ বলেন, 'বে-তাবেই থাকুন লা কেন, সে-যোগী আলাতেই থাকেন ।' সুতরাং 
তীর ক্রিয়া-ুড্রার রহস্য ‘বিজ্ঞ ন! বুঝর' ॥ তিনি ঘর ছাড়বেন ন৷ ঘরে থাকবেন, গুহাহিত 
হবেন লা কর্মে আপিয়ে পড়বেন, বুদ্ধ খাট শঙ্ষরের বত জগদৃণ্রু হবেন ন) দনকের নত রাজা 
করবেন কি শ্রীকৃষ্ণের মত কুরুক্ষেত্রের নায়ক হবে, সনাতনী হবেন না বিপ্রুবী হবেন, কি 


ও 


ভআঅরবিন্দ মন্দির পত্তিকা ব্ব--১৯] 
খাবেন, কি পরবেন. কেনন করে চনবেল বা বলবেন---এসবেৰ কিছুতেই কিছু আসে 
যায় লা। তাৰ আচরণ লানুদের বিচারের উদ্ৰে । অস্তধানীর প্রশাসনই তার আীবনে 
একমাত্র সত্য । 

তীর কর্ম বাইরের কোনও শাসন মানে না, কিন্ত অন্তরের একটি শাসন নেনে চলে সব- 
সমর : নিছের স্বার্থের জন্য তিনি কিছুই করেন লা । গীতার ভাঘার বলতে গেলে তার 
কর্ন 'লোকসংগ্রহের ছন্য' অথাং বিশ্বের শাশ্বত মৌল বিধানকে অব্যাহত রাখবার জন্য । 
লে-বিধান হল জড় হতে চেতনার ক্রনিক স্ফুরণ । বজ্রেশ্বরের বিশ্বযজ্রের এই হল স্বক্নপ--- 
তিনি মৃন্যয়কে চিন্নর করে তুলছেন। কর্ণ যোগীও তার এই যজ্ঞের খাত্বিক ৷ তিনি বা-কিছু 
ভাবেন বলেন বা করেন, তার নূলে অঙ্পান্র ছান্পে এই একটি প্রবর্তলাই নিশ্বেপিত হয়ে চলেছে: 
“সবার চৈতন্য হ'ক।' তার দেবতাও বলেন, 'ত্ৰিলোকে আনার করবার বা পাবার কিছুই 
লাই, তবুও আমি কাছ নিয়েই আছি।' সে-কাছ মৃন্নয়কে চিন্নয় করে তোলা ৷ কর্ম 
যোগীরও এই কাছ । 

কিতাবে তিনি একান্ত করবেন, তার কোনও ধরা-বীধা নিয়ন থাকতে পারে লা। 
আগেই বলেছি, নিলিতকর্ম বা দিব্যকর্ম বাইরের কোন ও অনুশাসন নেনে চলে না --এসন-কি 
তথাকাৰিত ধৰ্মেৰ অনুশাসনও নয়। নুক্ের কন ধর্মাধর্ণের বন্ধন হতেও নু! তিনি 
অকুঞচিত্ডে বলতে পাসেন ‘জানি ধর্ম কি. কিন্ত তাতে প্রবৃত্তি আনাৰ নয় ; ছানি অধর্ন 
কি. কিন্তু তাহাতে দিনুস্থি আমার নয়; জু্দীকেশ, তুলি হৃদয়ে আচ : আনাকে যেনল তুমি 
লিয়োচিত করছ, আনি তেবলি করছি !' অনশা কর্ষযোগের পর্ন অলস্বায় যতক্ষণ সাধক 
গুণের অধীল, ততক্ষণ ডাকে বৰেন্ন শাসন মেনে চলা প্রয়োজন হাতে পালে | লৌকিক 
ধর্বানুশালনের বুলে আছে সহ গণের প্রেরণা । কিন্ত তা উদ্ধমসহ্য নস. তাস নাঝে রজোগুণ 
আর তনো ওণেৰ ভেঙলাল আছে। তাইতে স্বাল-কাল-পাত্রতেদে ধের জপ বদলায়, ধর্ম 
মূঢ় গতানুগতিকতায় পৰ্যৰশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যোগী ফে-ধ্ৰকে অনুসরণ করেন, তার 
প্রতিষ্ঠা ওুণাতাতে, তাৰ স্ফারণ শুদ্ধসতে | সে-ধৰ্বকে অন্তরে ছাড়া বাইরে পাওয়া বায় না ॥ 
সের্মও বিচিত্ৰ হতে পারে, কিন্তু তার বুল শাশ্বত, , প্রজ্ঞার স্বিরদীপ্রিতে তা আলোকিত। 
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গীত৷ তাইতে বলছেন, “স্বভাব বা স্বধৰ্মের অনুসরণে কর্ণ কর ।' এই স্বভাব বস্তুত 
স্তম্ধস্বনয় আধভাব, প্রাকৃত দেহ-প্রাপ-ললের গুণতস্বিত ভাবনা লয়। বআলাদের প্রকৃতির 
দুটি বিভাবের কণ৷ আগেও বলেছি---একাট পরা, আরেকটি অপরা। অপরা- 
প্রকৃতি দ্বস্থসঙ্কুল, তালু আশ্রয় হল অহং। আর পরা-প্রকৃতি নিৰ্ম্বদ্ৰ, তার আশ্ৰয় 
আরা) বা পরষপুরুঘ । পরা-প্রকৃতিতেও বৈচিত্ৰ্য আছে, কিন্তু তাতে স্বস্বের সৃষ্টি হয় না ॥ 
এই পরা-প্রকৃতিই আসাদের স্ব-ভাব বা স্ক-ধৰ্ন--‘আষাদের চৈতাসত্তার ধর্ম । অন্তযুখ হয়ে 


এ 


[ সংখ্যা--৩ বোগনসমস্বয়-অসঙ্গ 
এই চৈত্যসত্তাকে আবিক্কার না করা পর্মস্ত ম্বভাবানুষারী কর্ম কর। সম্ভব হয় না । চৈত্যসত্তী 
অন্তর্যাবীরই প্ৰতিভূ, তারই "অংশ: সনাতনঃ", অতএব সধতোতাবে তারই শরপাগত । বে 
তার শরণাগত, কোনও লৌকিক অনুশাসন বা অহংএর কোনও প্ররোচলা তার শত্সণ হতে 
পারে ন৷ ৷৷ গীতাতে তাইতে জীবনের ক্রুক্ষেত্রে ধর্মসস্থডুচেত। কর্যোগীকে ভগবান 
বলছেন, ‘তুনি সব ধর্ম পরিত্যাগ কর্বে কেবল আনার শরণ নাও ।' এই শব্বপাগতিই কমখোগীর 
পর অবস্থা ৷ 

শরণাগতির ফল সাযুদ্য। তাকে সব দিরে তার হলাম । তপন আনার সব কর্ম 
তাঁরই কষ । একদিকে আৰি ন্বকর্তা, আনি আকাশবৎ শূন্য । এইখানে তার বিশ্বোত্তীণ 
সত্তার সঙ্গে আমার লায়ুজ্য । আবার আমি আকাশবৎ হয়েও তারই প্রাণে স্পল্লিত। 
এই প্রাণস্পন্দদই তার কর্ম, আনান্ত মাঝে তাঁর কর্ম | তা-ই আলারও কর্ম । এই করের 
কেন্দ্রে অহং নাই, কিন্থ বিশুদ্ধ ব্যকিক্গতা আতে-__তীরই চিওস্ফুলিঙ্কপে । সে তারই 
নিমিভলাত্র। এই নিনি ্থপুরুঘ্ চৈতাপুকু-_-বিনি বিশ্োত্তী এবং বিশ্যাস্তক পৰনপূক্ষমের 
সাধুজ্যভাগী এবং বিশ্বে তার দিবাসদ্ধন্পের বাহন। 

জ্ঞান ভক্তি আর কর্ধ___দিব্াকর্ববোগীর জীবন যোগেৰ এই ত্ৰিণানান সক্ষবততীদ। 
সব-কিছু করেও তিনি পিই করেল না । অখব৷ কিছু করবার না থাকলেও তিনি সব- 
কিছুই করচ্ছেন-- এই অক্চ্ুয্বেৰ সিন্ধিতে তীর সংবিংসিদ্ধি। এই হল প্রানীর কৰ্‌ । 
আবার যা-কিছু তিনি কলাচেন, ত) তারই হয়ে করছেন পরল আনন্দে সন্থপণ বনতায় তাৰই 
প্রীতার্ধে_-এই ভাৰ প্রেনসেবোহরা গতির সিন্ধি । এই হল ভক্তের কর্ম। এননিতর 
দিবাভাবলার আবিষ্ট হয়ে যিনি কর্ম করেন, তীর নাথে অনিরুদ্ধ ধাৰায় নেনে আলে লহাশক্তির 
সংবেগ ॥ তীর জীবন হয় মুক্তি তক্তি আর শত্তিল ত্ৰিবেণী । 


১৩ 


অতিমানস ও কর্মষোগ 


পৃ যোগের লক্ষা হল দেহ প্রাণ হন ভাবন৷ বেদনা, সন্ধল্প সব-কিছুকে আনন্দ-চিন্নয় 
করে ভেলা-_-এককথার আঁধারের সৰ্বাজীপ দিব্যক্সপান্তর ঘটানো । কাজটি সহজসাধ্য 
নয়, অধিকার এবং সানর্থযও সবার সমান নর | সংস্কার এবং কুচি অনুযায়ী সাধনার বেলায় 
কেউ হয়তে৷ জোর দেবে তাবনার উপর, কেউ বেদলার (6617786) উপর, কেউব! সন্ধল্পের 
উপর । কৰযোগ যার স্বভাবের অনুকূল সাধন, সে ধরে সন্ভফ্পের পথ । তীর ইচ্ছার 
সঙ্গে নিত্ের ইচছাকে বিলিয়ে দিয়ে জাগ্রতের প্রতিমুহৰ্তে তার আবেশকে হৃদয়ে বহন ক'রে 


৫ ডৰ 


আজরবিদ্দ মন্দির বন্তিকা ব্ধ--১৯ ] 


অহস্তার কুণ্ডলিত চেতনাকে সে ক্রমে বিস্কারিত করে চলে আনস্তোর নাব । কিন্ত যে 
ফেপখ বরেই চলুক ন। কেন, পুর্ণ যোগের সাৰক হতে হলে তাকে তাবন৷ বেদনা ও সন্কল্পের 
অতঙ্গ-সনাহরণ (171০8720107) ঘটিয়ে আধারকে সহস্ৰদল সুঘবার বিকশিত করতে হবে । 
আতিষানসের ভুলিতে না পৌছলে এটি সম্ভব নয়। 

অতিনানস হল খাত-চিৎ (IT ruth-Consciousncess). সেখানে অনুতের ছায়াটুকুও 
নাই। পুণপ্রজ্ঞার সঙ্গে নহাশাক্তি সেখানে বুগনদ্ধ, সিদ্ধুব্ব প্রতি বিশুতে সেখানে অথণ্ড 
আনন্ত্যের আনশ্প-কল্লোল। হিম) সেখানে ঘলীভুত হর বীজ্মভভাবে---এই তার লীলার 
হস ; তাইতে পৃজ্ঞা বা শক্তি সেখানে কোনমতেই কৃষ্ঠিত হর না । এই অতিমানসে উত্তরশ 
এবং আধারের অণুতে-অণুতে তার চিৎ্শত্তির অবতারণ-_-এই হল পূর্ণ বোগের সাধ্যাবৰি । 

কিন্ত একটি কথ৷ হনে রাখতে হবে, অতিমানসের জনাই আনর৷ অতিনানসকে চাইছি 
ল৷ ; আতিযানস হার স্বক্পশক্তি, চাইছি সেই পুরুমোত্তবকেই | তাকে পাওয়ার জনাই 
অতিমালশেশ সাধনা, শক্তিকে ধরে শক্তিনানে পৌ'ছনে৷ ৷ প্রত্যেক শক্তিই বিভূতি 
আছে, আতিমানসেৰও আছে। বদি সনে করি, অতিমানস আনায় পৌ'ছে দেবে অতি- 
হানবতাত্, তাহলে কিন্ত লক্ষ্য ভুল হরে যাবে । বিভূতি যোগেন চন্তন লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য 
কৈবলা ৷ কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত হলে বিভৃতি আপনাহুতেই উৎসানিত হবে। অথচ 
তখন তাকে জান প্রত্যাখ্যান করব লা, তার নাঝে দেখব স্বজ্ৰপেরই উল্লাস । কিন্ত ক্ূপের 
মোহে স্বক্ষপকে ভুললে তো চলবে ন৷ তলার পরপারে আদিত্যবৰ্ণ হয়ে ঘলতে হলে 
আকাশ হতে হবে, পৃণকে পেতে হলে শূন্য হতে হবে । এইখানে শান্তরচেতনার ভুল হয়ে 
ষ্ায়। অন্ত লহ্াশুলে দেবীকে ছাড়িরে ধরল- _বাহ্যুদ্ধে , পৰে সেপাল থেকে প্রত্যাছত 
হয়ে ছিটকে পড়ল 'ধবণীতলে ৷ শক্তিকে পেয়েও সে পেল না, কেননা সে শিব নয়। 

তাছাড়া আবেকটীা কথা মনে ৰাখতে হবে । অতিমালস সিন্ধি হল যোগের শেদ কথা, 
তার আগে সাধকের অনেক-কিছু করবার আছে। প্রথমেই প্রাকৃত অযোগচেতনাকে স্ত্ৰপাস্তত্ৰিত 
কম্ধুতে হবে যোগচেতনায়, ধ্যানচিস্ততাকে স্বভাবে পরিণত করতে হবে লোকোত্তরের 
আবেশ এবং অনুস্নৃতিন হ্থারা ॥ ' তারপর নিজের গভীরে ভুবে আবিকান কৰতে হবে নিজের 
স্বক্ষপসভ্ভাকে বা চৈতাপুত্তঘকে । আধারের চৈতান্্রপান্তর হতেই সত্যকার যোগের শুরা । 
আরপর গতীর থেকে তুদতাঁর আরোহণ করে পরিব্যাণ্ত হতে হবে বিশ্বচেতনায়, আনস্তোর 
শক্তিপাত এবং অভিষেকে আধারের ঘটাতে হবে চিন্নয়-ন্্পান্তর । অতিনানস-রূপান্তর 
হল তারও পত্রের পৰ্ব । তারও অনেকগুলি ধাপ ॥ উঠতে হবে ধীরে-বীরে, ধাপে ধাপে । 
প্রত্যেকটি ভুষিকে স্বভাৰগত করে তারপর তার পরের ভূনিতে পা বাড়াতে হবে। লাফ 
দিয়ে গাছের আগায় ওঠবার চেষ্ট। করলে হাত-প॥ ভেঙে নাচিতে পড়তে হবে । ৰোগ হঠ- 
কারিতার ব্যাপার নর, একটা, আছেগবী কাণ্ডকারখানাও নয--বিশেদত এই পুর্ণীযোগ । 


Ld 


| সংখ্য।--৩ যোগসমগ-ও্রসঙ্গ 


এর মাঝে অতিপ্রাকৃতের কোনও স্বান নাই । সহজ্ব উদার সুলির্বল বোদি এর ভিত্তি । 
স্তন্ধবুদ্ধি এর বুগ্য সাধন, তাকে অবলম্বন করেই পৌ” হতে হবে বৃদ্ধির উত্ত্রভৃমিতে | চেতনার 
উত্তরণে অপ্রাকৃত অনুভূতি আসবে, কিস্ত তাতে উত্তেজিত হলে চলবে ন৷ ৷ সব-কিছুকে 
গ্রহণ করতে হবে শান্ত ও সহজ্ক ভাবে, কাণ্ডজ্ঞান হারালে কিছুতেই চলবে ন৷ ৷ মনে রাখতে 
হবে, সতোর এবং শক্তির লহত্বল প্রকাশ শেঘপর্যস্ত নিপ্রাস-প্রশ্বাসের নতই সহজ, আলোর 
মতই স্বচ্ছ্প। বিশুদ্ধ অহ্যিতার বোধই সব বোধ এবং শক্তিত্র আশ্বত্র। যোগে চেতনার 
আড় ভাঙবে, তাতে এই বোধ সহজ হবে প্রসন্ন হবে উদার হবে । 

আরেকটা বিয়ে সাধককে সাবধান থাকতে হবে । কোনও একটা অপ্রাকৃত অনু- 
ভুতিকে__এখন সে যত উচুস্তরেরই হ’ক না কেন__সে বেন অতিনানস অনুভূতি বলে 
ভুল করে না বলে। বনের ওপারে নানসোত্তর অনেকগুলি স্তর আছে, তাদের ছাড়িয়ে তবে 
অতিষানসের এলাক৷ । প্রত্যকা্ট ভূসিই অস্বৈতবোধের বিভুতিতে সনৃদ্ধ, অন্যত্র তাদের 
লিয়ে আলোচন৷ কনেছি। এদেন বে-কোনটিকে সিদ্ধিত্ব পর্বনভূনি বলে ভুল কর) সাধকের 
পক্ষে কিছুই আশ্চৰ্য নয়। কিন্ত এসবার প্রত্যেকা্টতে অবিদ্যানানসের কিছু-ন৷-কিছু 
ছোঁয়াচ আছেই ৷ (শব না হতেই শিবন্বের অভিমান জ্বন্যিয়ে”দেওয়৷ হল 'অবিদ্যাশভিন 
একটা কাজ । তথাকধিত পিন্ধচেতনাও এই দূর্ণেবের হাত হতে নৃক্তি পায় ন৷ ৷ স্মতরাং 
সাধককে প্রতিপদে ধূ'শিয়ার থাকতে হয়-_ শঙ্কু হতে গিরে সে হেল শুস্ত হয়ে লা ৰসে। 


॥ প্রথম পাদ সমাপ্ত ॥ 
[ ক্ৰমশঃ ] 


৬৭ 


চাদের হরিণ 
রণজিৎ সরকার 


আকাশের অন্ঞপারে রাতের অরানে। 
শধার-বাধেরা আসে 
শিকারের লোভে, 
দল বেঁধে তাড়া করে চাদের হরিণ 
বর্শ। ছোড়ে 
তীর ছোড়ে 
৯ক্ধ। ছোড়ে শত, 
ছেড়ে দেয় রক্রপ্তিহব অসংখ্য কুকুর 
দের হরিণ ছোটে অবিকম্প বেগে? 
* 
অদৃশ্য অধরে কার 
হাসি ফুটে ওঠে 
অনস্তকে চিনেছে যে সেই ভালোবাদ! 
সহসা আকাশে ছালে সুর্যের মাভৈ:। 
আলোকের ‘তপোবনে 
চাদের হরিণ 
নিৰ্ভয় আশ্রয় পায়। 
আধার ব্যাধের! 
অতৃপ্ত আকাংক্ষা নিয়ে কিরে যায় ঘতে । 


পৃথিবীর ধূলিকণা 
সে-জদৃস্য অধরের 
দৈব-মস্ত্ৰবলে 
হয়ে যায় সুৰ্য-বিন্দু ২ 
চাদের হরিশ খেলে পৃথিবীর শান্ত তপোবনে 
ক্ষুবে ক্ষুরে ওড়ে স্বৰ্যকণ|. 
প্রভাতের উজ্জ্বল আশ্বাসে। 


শ্রীঅরবিন্দের কবিতা 


( সম্পাদকীয় ) 


অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর এখনে! ধারণা যে জীঅৱবিন্দ ভালো বাংলা লিখতে 
পারতেন ন' এবং সামান্য য'-কিছু বাংলা রচল। ভার নামের সঙ্গে জড়িত দেগুলি 
ইংরাজীরই মন্রবাদ' ধারণাটা আদৌ লতা নয়। তনে ধারণার হেতু হাতে 
পাযে--যে-অভূপাতে শ্রী অরবিন্দ ইংরাজী লিখেছেন তার তুলনায় বাংল'-র6নার 
ভাগ অল্পই। + 

কিন্তু রচনার পরিমাণই রচনার উৎকর্ষের একমাত্র নিরিখ নয় শ্ররীঅরবিদ্দ 
ইংরেরী লিখেছেন চনত্ৰুর, বাংলাও লিখেছেন চমত্কার়। তঁর দুহাতে লেখা 
'কারাকাহিনী', 'গীতার ভূমিক।', 'জগন্নাথের রঞ', 'দর্ম ও ভাতীয়ত)', কষ্ট অববিন্দের 
পত্ৰ’, ‘পত্ৰাবলী’ ও ‘বিবিধ রচন৷” তার বাংল! রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 

এপর্যন্ত বাংলা গগ্ঠ-রচলাকার হিসাবেই লোকে গ্রীঅরবিদ্দকে জ্ঞানে। এই 
সংখ্যায় তার পুরাতন খাতাপত্র থেকে উদ্ধার করা একটি কবিতার নক্সা মুদ্ৰিত 
হুল-_কাংলা-পাঠকের কাছে কৌতূহলের বিষয়। 


“To cut down branches of a man’s tree 


of suffering is good, but they grow again; to 
aid him to remove its roots is a still more 
divine helpfulness”. 


= Sri Aurobindo. 


| 
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ব্ধ-_-১৯ সংখ্যা ৪ 


আ্ীঅৱবিন্দ মন্দির 
স্বহ্ভক্কা। 


(২৪ নবেশ্বর, ১৯৫৯ ) 








১৫ ৰন্ধিম চ্যাটাজি স্টীট কলিকাত! ১২ 


২ । ৰাসবদ্বতা ন ঙ 
৩ । ভারতের প্রাষ্টনৈতিক প্রতিতা ue আহ 
9 । বোগসমস্বত্ব-শ্ৰসন অনিৰ্বাণ ২৮ 
এ; ইসা গম ভাহ কে. আর. নিবাস আয়েজার ৪২ 
৯৮৪ ছু ইহার কারণ ও নিবৃত্তি ওক্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় bl 
৭ । মারের সঙ্গে কথা ওমা ৩৩ 
৮ ৷ বসোরার উদীর (্অরাবিস্দ *১ 


বাতকার নিয়মাবলি 


২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, -৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত 
হয়। বাধিক চাদ! ৫২ টাকা । বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া 
যায়। চাদ৷ ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিল কিন্বা কলিকাতা-শাধার ঠিকানায় 
প্রেরিতবা । নৃতন বৎসরের চাদ। যথাসময়ে জম। লা দিলে পত্রিক। ভি. পি. 


যোগে পাঠালো হয়। 


শাখা ? সম্পাদক ? 
জ্বরবিন্দ পাঠনন্দির শ্রঅ্বিন আশ্ৰম 
১০ ৰক্কিম চাটাছি ইট পণ্ডৈচেযা 
কলিকাতা--১২ 
মূলা--১৬ টাক 
787-'59-750 


প্ক্যাশক-_শ্ৰ্মৱবিস্দ পাঠমন্দ্ৰিয়, ১৫ বন্ধিদ চ্যাটাজি কালিকাতি1-_-১৭ 
মুদ্ৰক ওন্দরবিদ্দ আশ্রম: প্ৰেল, পঞ্চিচেয়ী 


২৪ নবেম্বর 
১৯৫৯ 
অমর দেবতার আর প্রকৃতি পরিবন্তিত হবে কি রকমে ? 


জগতে সবই পরিবত্তিত হয়, যদিও একই জগত দে-_ 
মান্য যেমন শৈশব থেকে বেড়ে ওঠে, কিন্তু একুই মানুষ । 
সাম্যের সব চেয়ে বেশি পরিবর্তন দরকার, এই যে নান্ুষ চল 


কালগত জীব, 
আর মামুবের মন শাদন করে যে দেববুন্দ তাদেরও পরিবর্ধন 


হয়। 
সূগর্ডের অন্ধকার থেকে যেন ভারা বের হয়ে আসে, 
নৃতন জন্মে তারা হয়ে ওঠে জ্যো তিম্মান সূর্য্য সব । 
মানুষ তখন পরিবর্তনের ফলে হয়ে উঠৰে জ্যোতিৰ্ময় জীব আর 


লাভ করবে তার দেবতার সাক্সপ) । 





চিন্তাবলি ও সুত্রাবলি 
পুরবধস্থৃত 
ঞঅরবিজ্ম 
চারু-শিল্প 


চারু শিল্পের বত যদি হয় প্রকৃতির অনুকরণ, তা হলে সব শিল্পাগার পুড়িয়ে ফেল, 
থাকুক শুধু ফটোগ্রাফীর কৰ্ম্মপাল৷ ৷ প্রকৃতি ব৷ গণ্ড রাখে, শিল্প তাকে ব্যক্ত করে বলেই 
ত ছোট্ট একখানি চিত্রের নূলা লক্ষপাতিদের যত বণিবুক্ত।, রাদ। নহারাদরাদেল যত ধনদৌলত 
তার চেয়েও বেশি। 
* . « 
বাহাপ্রকৃতির শুধু ঘদি তুনি অনুকরণ কর ত৷ হলে তুনি চির্রস্বায়ী কৰ্বে তুলবে হয় একটা 
মৃতদেহ, একটা প্ৰাণহীন নক্ম৷ আর না হয় বিকট একটা কিছু । চোপে যা দেখি, ইল্লিয়ে 
যা অনুভব করি তার পিছনে, তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে যে ছ্িলিছ, সত্য হল তার নধো। 
হে = 
হে কবি, হে শিল্পী, তুনি যদি প্রকৃতির সন্মুখে একখানি দর্পণ তুলে ধর কেবল, তা 
হলে তুনি ননে কর কি প্রকৃতি তোলার কানে খূসী হবে? বরং সে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে | 
কারণ, সেখানে তুনি কি তুলে ধৰ? স্বয়ং প্রকৃতিকে ? না, তা হল প্রাণহীন কাঠাল, 
প্রতিবিশ্ব, একটা ছায়ারূপী অনুকরণ বাত্র ॥ তোমাকে ধরতে হৰে প্রকৃতির নিগৃঢ়ি অন্তরায় । 
চিরন্তন প্রতীকের নখো তোমাকে সত্যের জন্য চিরন্তন খোজে বের হতে হবে আর সে-বস্ত 
কোন দৰ্গণই ফলিয়ে ধরতে পানবে না, তোলার সন্মুখেও নয় আর ঘে প্রকৃতির লো তুষি 
হুঁব্সে চলেছ তার সন্ুখেও নয়) 
. "+ ৰ 
পেক্সপীয়র গ্রীকদের চেয়েও বেশিনাত্রায় ও সৰ্ব্বদা সমানতাবে ছিলেন বিশ্বদশী। তাঁর 
প্রত্যেক স্বষ্টই ছিল একটা বিশ্বতাবের প্রতিষ৷--ল্যানসেনট গোব্বো আর তাঁর কুকুরটি 
থেকে লীরর ও হ্যানলেট অবধি । 
* * ৰ 
গ্রীকেরা বিশ্বভাবকে চেয়েছে ব্যষ্টিসত্তার সুন্ষ্যতর রেখ) সব মুছে দিয়ে ; শেক্সপীরর 
তাকে চেয়েছে ও পেরেছে ব্যষ্টহ্থভাবের্য সবণচেয়ে বিরল বত পুদ্মানুপুন্থ বৈশিষ্ট্য তাদের 
বিশ্বভৃত করে। বে জিনিঘ প্রকৃতি ব্যবহার করে অনন্তকে আনাদের কাছে থেকে ঢেকে 


এমরসিন্দ নন্দির বন্তিক" ব্ৰ--১৯ ] 


রাখবার জন্যে. ঠিক তাই শেন্দরশীযর ব্যবহাৰ করেছেন লানবল্গতির কাছে নানুঘের অস্তঃন্ 
অ্রনস্তণাকে প্রকাশ করে ধন্মবার ছন্যে ॥ 
. El * 
পরকৃতির্ব সমুখে দর্পণ তুলে ধয়৷---এ উপমাটি আবিষ্কার করেছিলেন শেন্সপীরর । কিন্ত 
নিছে তিনি ছিলেন একমাত্র কবি বিনি কেবল অনুকরণ, ফটোথাফ বা ছায়ামাত্রকে দেখাবার 
আনে) নীচে লেলে আসতে ব্রাঞী৷ হন নাই । কলষ্টাফ, ম্যাকবেখ. লীয়র বা হ্যাসলেটের 
মৰো যে পাঠক দেখেন প্রকৃতির অনুকরণ, হয় তীর অন্তরারার দৃষ্টি নাই নতুব। তিনি একটা 
সুত্রবাক্যে ৰুণ্ধ হয়ে রয়েছেন | 
* * * 
স্থল প্রক্তিব নধ্যে কোথায় তুনি পাবে ফলষ্টাফ, ব্যাকবেখ কিন্ব। লীয়র ? তাদের 
ছাতা, তাদের ইদ্গিত সেখানে আছে, কিন্ত তাদের স্বরূপ প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে মাথ৷ তুলে লীড়িয়ে 
আছে। 
* ্ 
দুরকম মানুমেল আশা-ভলশী আছে---এক, সেই লানুঘ যে ভগবানের স্পর্শ অনুভব 
কৰেছে, সেদিকে আকু হয়েছে, আর না হয়, সংশরী অন্বেগু কিন্ত নান্ডিক। কিন্তু 
ধান্থিকতার হত পাপ্তকাৰ, আৰ্মপ্রত্যয়ী যত স্বাধীন-চিন্তক তার৷ হল ৰৃত-আীব, তারা মৃত্যুকে 
নিয়ে থাকে, তারই নান দেয় জীবন । 
« . ত 
বৈদ্ঞানিকের কাছে এল এক ব্যক্তি, সে চাইল শিক্ষা করতে-_শিক্ষক তাকে 
ছেখাল অনুবীক্ষণ পূর্বৰীক্ষণেন্ব যত আবিষ্কার ; লোকটি হেসে উঠল, বলল--"'এ সব 
দৃষ্-্রান্ি নিঃসন্দেহে, তুলি যে কাঁচখানিন্স ভিতর দিয়ে দেখ, তাই তোমান্ম চোখে 
এ সব চাপিয়ে দিয়েছে । আলা খোল) চোখের সালনে এ-সব যতদিন না দেখান 
বাপ, ততপিন আনি বিশ্বাস কক্সি না|” বৈজ্ঞানিক তখন বহু আনুছদিক তথ্য ও পরীক্ষণ 
দিয়ে প্রল্লাণ করলেন তীর জ্ঞানের বিশ্বাসযোগ্যত।-_-কিস্ত তবুও লোকটি হেসে উঠল, বলল, 
“তুলি যাকে প্রনাণ বল. আমি তাঁকে বলি কাকতালীর ন্যায়, কাকতালীয় ঘটনা যতবার হোক 
নী, তা কখন প্রনাণ হয়ে ওঠে না ; আর তোমার পরীক্ষা সব, তারা ত অস্বাভাবিক ব্যবস্থার 
আশ্রয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে, এ হুল প্রকৃতির একটা অন্িফ-বিকৃতি) যখন অন্ধশাস্তের 
সিদ্ধান্ত সব তার সন্মুখে এনে ধরা হল, সে ক্রোধে বলে উঠল,-_-“নিশচয় এ সব প্রবন্ধমা, 
প্রলাপ, কুসংস্কার ; তুনি কি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও বে এই যত উত্তট তঁকলোখের আছে 
সত্যকার শক্তি লা সদর্থ 1'’ বৈজ্ঞানিক তখন তাকে অকাটমূৰ্ষ বলে দিলেন তাড়িরে--কিন্ত 
দেখলেল না তীর নিজের নাম্তিক্-বারা, আর নেতিনুখী ন্যায়। ,বদি নিরপেক্ষভাবে 
খোলা-বনে অনুসন্ধান করতে নারাজ হাই, তবে সৰ্ব্বদাই হাতের কাছে পাব আমর৷ গুরুগন্তীর 


২ 


[ সংখ্যা__৪ চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি 
বাগাড়ম্বর আনাদের অবিশ্বাস ছেক্ষে রাখবার জনোয কিম্বা এখন লব পৰীক্ষা ও ব্যবস্থা চাপিয়ে 
দেবার জন্যে বাতে সব অনুপন্থানই বিকল হয়ে পড়ে ৷ 
. = = 
আমাদের মন যখন ছড়ের সব্যে জড়িত হয়ে পড়ে, তখন সে ধনে নেয় অড়ই একমাত্ৰ 
সঘৰস্ত । যদি একটু পিছনে সরে গিয়ে পৌ'ছি জ্ৰড়াতীত চেতনার নধো, তবে দেখি অড় হল 
হুখোন মাত্ৰ, অনুভব হয় যে কেবল চেতনার সপ্যে স্থিতি হলেই পাওয়া যায সংবস্ধর স্পৰ্শ । 
এ দুটির কোনটি তা হলে সত্য ? তা, ভগবানই জানেন ৷ কিন্ত দৃটিরই অভিন্ঞতা যার আছে 
সেই ত সহজে বলতে পারে কোন অবস্থাটি ভ্ঞানতুবিষ্ঠ, বেশি শক্তিনর, আনম্পনয় | 
. = ** 
আনি বিশ্বাস কবি দড়-চেতনাস্ব চেয়ে অন্রড়-চেতলা। সতাতিন ॥ কারণ অন্ছড় চেতনায় 
আমি এলন কিছু ছানতে পাই যা৷ জড়-চেতনায় আনার কাছে ও থাকে আর আড়ের আাশ্বরে 
মন বা জালে তাকে নিদেন্ব ইচ্ছানত চালাতে পানে । 


+ ৰ * 


স্বৰ্গ ও নরকের অস্তিত্ব হল অন্তঃপুক্ুদ্ের চেতনায় : ফলত:*পৃপিবী আৰ তার মল ও 
স্বল, তার বাঠ ও লক্ষ, তার গিনি ও নদী৷ সবই সেখানে আচ্ছে। সনস্ড সি হল সহ্থ:পূৰুমেন 
দৃষ্টি-বিন্যাল । 

* Ll ত 

আছে শুধু একই আয়৷, একই সন্ডা। তাই আনরা। চোখে দেখি একই বাহু্য-বিঘয় । 
কিন্তু মনের, অহংএর বহুগ্রস্থি সেই একমাত্ৰ আঙ্ক-সত্তায়, সেই দলোই আননা চোৰে দেখি 
সেই একমাত্র বিদয়-বস্তকে বিভিন্ন অ/লোছায়া-সম্পাতে। 

. শট « 
ভাববাদীর তুল ॥ লন জগ২লব সৃষ্টি করে নাই, বলকে বে সৃষ্টি করেছে তাই স্বষ্ট করেছে 
জঙ্গাৎসব। মন কেবল তুলই দেখে, কারণ স্থষ্ট্রিনিঘকে সে দেবে আংশিকভাবে, ক্ষ ক্ষুদ্ৰ 
খণ্ড করে। . 
স 

রাসক্ষ বলেছেন এই, বিবেক।নম্দ বলেছেন এই । তা বটে, কিস্ত আলি ছানতে চাই 
‘সেই সব সত্য য৷ অবতার তার বাক্যে ধরে দেখান লাই, তগবত্ৰিভূতি হ। তার শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত 
করেন নাই । নানুঘ তার চিন্তায় বা-কিছু কখন ধারণ৷ করেছে, সানুঘের জিহবা যা-কিছু কখন 
উচচারণ করেছে, তার চেয়ে বেশি-কিছু নিশ্চয় রয়ে বায় ভগবানের বখো। 

* ন্‌ বে 


বাবকৃষ্ণ কি.ছিলেন ? সানুধী আবারে প্রকট ভগবান ; কিন্তু তারও পিছনে রয়েছে 
ভগবান তীর অসীন নিৰ্ব্যক্রিত্ব আর বিশ্বভূত ব্যক্তিত্ব নিয়ে । আর বিবেকানন্দই ঝাকি 
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শীঅরবিন্দ মন্দির বন্তিকা বধ--১৯ ] 


ছিলেন ? নহাদেবের সয়ননি:স্থত দীগধ্ত কটাক্ষ এক ৷ কিন্ত তারও পিছনে হল সেই 
ভাগবত দৃষ্টি যা খেকে উদ্ভূত হয়েছে বিবেকানন্দ, মহাদেব নিজে এবং বগা, বিষ্ণু আর 
বিশ্বাতীত ওযু । 
= এ * 
কৃব্ণকে, বানুছের অস্তরে ভগবানকে বে চেনে না, সে ভগবানকে সম্পুৰ্ণজপে আনে ন) ॥ 
ৰে আবার কৃষ্ণকেই জানে শুধু- লে কৃষ্ণকে জানে না । বিপরীত সতাটিও কিন্তু সৰ্ব্বতোভাবে 
সত্য যে তুনি বদি বৰ্ণধীন শ্রীহীন গদ্ধস্বীন ক্ষুদ্র একটি কুলের মধ্যে সনন্ত ভগবানকে দেখতে 
পাও, তবে তুমি তার পরব সত্যকেই ধরতে পেরেছ। 
. ন + 
শূন্যগৰ্ভ তাবিকতার নিক্ষল প্রলোভন আর উর তৰ্কবুদ্ধির শুক ধূলি সব এড়িয়ে চলৰে ৷ 
একমাত্ৰ সেই ভ্রানই লাভযোগ্য যাকে ধরে গড়ে উঠতে পারে হ্বীবস্ত আনন্দ, যাকে রূপারিত 
করা যায়, চিন্তবৃন্তির নধ্যে, কৰ্শ্দের নধ্যে, স্সষ্টার যধ্যে, সত্তার মধ্যে । 
ৰণ বে 
যে জ্ঞান তোনাৰ আছে বাস্তবে তা হয়ে ওঠ, জীবনে তা যাপন কর--তবেই তোমার 
জ্ঞান হবে তোমার অস্তরস্থ আগ্রত ভগবান ।* 
(কনশ:] 


+ Thoughts snd APhoriums খেকে । অনুবাদক _ছবলিনীকান্ত শুণ্ড 


বাসবদভা 
[ম্বাদ ) 
আত্ময্বিন্দ 

দ্বিতীয় অঙ্ক 
দ্বিতীয় দুক্ত 

[ৰিঙ্ারপোের হবো খানিকটা পাকার বায়না 
বিকর্ণ ও জনৈক সেৰাপতি 
নৃগযার শোৰগোল যেন এখনো গৃঙ্গে; 


তবু সার। পথই দেখছি সৈন্যসাৰস্তে ভরা 1 
গোপালক কোখায়? 


'আলাদের রাজো সীনান্তক্ষীদের কাছে 
পৌছাবার আগে আনাদের কাজ বেশ একটু দূক্সহ 
হয়ে উঠতে পানে। 


আমি তে৷ তাই চাই। 
শা শী করে ছুটে বাওয়া তীরের বৃষ্টি, আ:। 
ও রণসংগীত এখনো শুনলাষ না ৷ 


বলের প্রাণীর৷ ছুটে পালাচেছ, 
কেউ আলছে বোধ হৃয়। 


{ উভয়ের অন্তরালে জান্থগোপন। শোপাজকের পৰেশ ] 
তুষি ছুটে চললে কোখার? 
গোপালক, নির্বাসিত তুমি 
সীমান্তের অতিরিক্ত কাছে যে এসে পড়েছ। 


পিতৃ! তোমার মতে৷ অপরিণাষদরশী বালককে 
এখানে পাঠিয়ে 


জ্ৰীসৱরবিন্দ মন্দির বৱিকা ব্ৰ-_১৯ ] 


সজাৰ দই পূত্ৰকেই কেন বিপন্ন কবলেন? 
একে তার বিজ্ঞতার্র পরিচয় বলৰ না। 


বিকর্ণ ৷ বিপদ আসবে তাহলে? 
শুনে আনন্দ হল ৷ 
কেউ আলাকে পাঠায় নি, 
কেউ আলাকে আসতেও বলে নি। 


গোপালক ৷  তুনিও কাউকে বলে আস নি? 


বিকর্ণ। তা ঠিক। 

গোপালক ॥ ক্রপালে সয়েছে চাবুক, 
নিশ্চিত ছেলো ৷ 
তৰে আপাতত এসেই পড়েছ যখন। 
প্রথ সব কোথার 


সেলাপতি। ওই ৰা দিকে 

গুপ্রস্থবদের আড়ালে-_ 

যে সুবঙ্গ অবস্তী পর্যন্ত দন্তাঘাতে পাহাড় কেটে করে দিয়েছে 
বরাহ অবতার । 

হস্তী ৪হ৷ যাকে বলে 

দৈতাদের কীতি সেই পার্বত্য কম্পরে 

শাল সব পুস্তত, 

শ্রেণীবদ্ধ অস্্রধারীর। সকলে। 

কিন্ত বনের প্রতত্যেকাটি রাস্তা 

শত্ররা। আগলে রয়েছে! 


গোপালক | কোনে না কোনে। রাস্তা অরক্ষিত থাকবেই-_ 
ওদের পর্যবেক্ষক সৈন্যদের চেয়ে 
এঅরণা আনি বেশি চিনি। 
যখন তোমার লাম ধরে কথা বলব 


[ সংখ্যা--৪ বাসবদত্ত। 


আর দু'হাতে ৰাজাৰ তালি 
তৰন সশস্ত হরে নিশেব্দে ঘিরে ফেলো আমাদের ) 


সেনাপতি ৷ তার লোকছন বাধ। দিলে? 
গোপালক । না, আমরা দু'দনেই কুৰু খাকব। 
বিকর্ণ। লে কি: লড়াই হবে না তাহলে? 


গোপালক । হতভাগা, দূর হা 


{ সকলের আত্মগোপন ৷ গোপালকেছ প্ৰস্থান; কিছু পরে অন্তদিক খোকে 
বসন্ত ও অলধেঃ৷ লক্ষে হংলের প্রবেশ । ) 


অলৰ্ক । আনর। প্ক্ষীদের কি হারিয়ে ফেললান | 
বসন্ত ) সনে হচেছ তারাই যেন স্বেচ্চায় আসাদের ‘হাৰিয়ে ফেলেছে। 
অলর্ক। কোন ভাগাবিধাতা কোন গু চক্ৰান্ত করে চলেছে? 


আমাদেৰ বৰ বিকল. 
অত্রণোর নধো আলরা। সঙ্গীশ্বীন, 
রাত্রিও ঘনিয়ে আসছে। 


বসন্ত । রুনু পাহারা দিচেছ সব ব্ৰান্তা। 
অলর্ক । রাত্রি আসনু । 


বত্স । বন্ধুগণ, এখানেই “বিগ্রাম করব আনি: 
এখানে সব সবুদ আর নি্তৰ্ধ ; 
আছে শুধু পাখীদের আর বাতাসের 
অস্ফুট কলভাঘ । 
অর্ক, যাও, শিকারের সাথীরা কোথায় দেখ 
এই সবুজ চক্রাতপ-আশ্র়তলে 
পথ দেখিয়ে নিতে এস 
তাদের ছিধাঘড়িত চরপকে । 
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ভীমরবিন্দ মন্দির বত্তিক বধ--১৯] 


অলর্ক ॥ মশ্পের ভাল 
এই ব্যবস্থাই তবে। 
অবীরোচিত বাহধুগলের উপর তোনাকে রক্ষা করবার 
ভার দিয়ে গেলাৰ ) 


বসম্ত। আনি যোদ্ধা নই, সবাই জালের 
শিগগির, ভুটে যাও। 
€ লর্ষের ভ্ৰূৱ মিক্ৰমণ ) 


গতিবেগ তোলার যতই ক্রত হোক না, 
তার আগে অবস্তীপুরে পিয়ে 
কেউ হয়ত লহাদেবের পূজা দেবে। 
কার যেন পদধ্বনি শুনছি। 


( গোপালত্যে প্ৰবেশ ) 
বসন্ত । গোপালক, এতক্ষণ ধরে কোথায় ছিলে? 


গোপালক । একা শ্বেত হরিণের জ্ূপে ৰুণ্ধ হয়ে 
তার অনুসরণে বলে ঘুরে ঘুরে 
গিয়ে পড়লা সবুজ এক লতাকুতে ॥ 


বসস্তু। কি সরল! 
তারপর, নিলল তোমার আকার্ক্ষিত ধন? 


গোণানক। না, হরিণ পেলাম না, 

পেলাম শিকারীদের-_ 

তাও বার) আবার আমাদের দলে নয়। 

এই বে কুটিল স্ুপিল পথখালি 

তোলার রাচরণদুটিকে পৌছে দেবে 
বননধ্যস্ব সবু্ধ প্রাঙ্গণে, 

এর কথাই তোষাকে বলেছি কতদিন। ll 
কোথাও বিলম্ব না করে ক্রতই চলে এসেছি আৰি। 


Ld 


[ সংখ্যা_৪ বালবদত্তা 
বলস্ভত। তেমনি তাড়া আছে কি যাবার ৷ 


বৎস; অলৰ্কের সঙ্গে যাও, 
আবার তার সঙ্গেই ফিরে এস্যে। 


বসন্ত ৷ কী, অরণ্যের কবলে নিজেকে সঁপে দিই, 
তারপর হেঁটে হেঁটে হৱরাণ হয়ে 
ক্ষুনিবৃত্তি করি নিশারাক্ষসীর ? 
এস তাহলে, 
বিদায়ের দীৰ্ঘ পালাট৷ শেঘ হোক । 
কিন্ত এখলো৷ তোবার চোখ খুলল লা? 
এসনস্তের পশ্চাতে চালকটি কি তুষি? 
বলো, আর কিছু না হলেও 

মুখ থেকে শুনতে চাই । 


বৎস। চোখ 
দে 


বসম্ভ। হাঁটছ। হুয়া, কিন্তু নিরাপদ তোলার রান্রধানী থেকে 
অনেক দূরে । 


বত্স। ক্ষতি কি? 


ৰসস্ত। আর এই যুবরাদ গোপালকের সঙ্গে? 


বসন্ত । তাই বুঝি? 


জীছ্রবিন্দ বন্দির বন্তিকা 


বংস। 


বৎ্স। 


বসন্ত । 


বৎস। 


বসন । 


বৎস । 


ঠিক তা বলি লা, 
কিন্তু যদি-ই বা হয়? 


ওঃ, যদি। 
আর ফাওয়ার চেয়ে আসা 
যদি তেমন সহজ না হয়ঃ 


সহম্ৰের কথা কে বলেছে? 
কঠিন পার হয়েই ফিরে আসব আনি। 


যাই তবে, বসরা । 


কিন্তু । যৌগন্ধরারণ আর অন্য বারা 
হলে মনে পোঘণ করছেন অন্ধ দৃশ্চি্তা 

তাদের বলো 

“নিয়তির কাছ থেকে আলাকে কেড়ে নিতে চায় যে__ 
দেবতা হ্বোক আর বানুঘ হোক --- 

সেই গৃধ, শক্তির আর আনার উপর 

সব ছেড়ে দাও। 

তোমাদের খাজকুবারের আদেশ ছাড়া 

বাজতে পাবে না রণতেরী । 

বল নিজে উদ্ধার করবে বসকে ৷” 


আনি অবশ্য বলব, 
তবে জানি না তিনি শুলবেন কি লা। 


তিনি জানেন তীর রাব। কে। 
বিদায়, কুশল হোক, রাজা । 


হা, কুশল হবে ত আমার ॥ বিদায়। 
(ফস অযশ্যের হো অন্ত হয়ে গেল) 
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[ সংখ্য।--* 


বাসবদত্তা 


আনর। দৃক্তলে কিন্ত আসাদের কথালতে। 
ঠিক এসে হিলেছি, গোপালক ৷ 


নাও এই ভুলিশব্যা । 

আর তোনাদের এখন দরকার নেই আমার । 

আঃ এই, এই দ্িনিসেরই তে স্বপ্ন দেখেছি 
দিনে রাতে : 

রাজলসভার আড়ম্বৰ থেকে দূরে 

একল৷ চলে যাঁওঘা। নর্ধের সাঁখীসঙ্গে, 

সেখানে ঘিরে থাকবে না ব্রক্ষীবহ 

আর উদ্বিগ্থ বন্ধুরা, 

জনতার একছন হয়ে শ্বেচছাধীন নিঃসঙ্গ ব্ৰণ 
অলীম আরণ্য নিস্তৰ্ূতায়, ' 
অলসগৰনন৷ ম্ৰোতস্বিনীর্ব তীরে, 

প্ততুৰ পরিবর্তনে পরিবতিতশ্বী গিরিশ্রেণী। 'পরে 
আন প্রতি সঙ্গোপন কোণে 

যেখানে ভীবধাত্রী ধরিত্রী 

তার লন্তানের সাথে স্নিতহাস্যে কানে কানে বলেন কখ৷। 
গোপালক, দাও তোলার অন্ত মাথা রাখি একটুক্ষণ, 
তারপর অবগাহন করব এই নরকত-সবুজের গহনে। 
লোকচক্ষুর অস্তরালে শ্যামল পল্লবছত্রের নীচে 
যেখানে দুর্বার প্রকৃতি রেখেছেন নিক্ষেকে চেকে 
সেখানে আলরা। ধিচরণ করব লা? 

বন্ধুত্ব করব না ওই আকাশচুত্বী শিখরদের সঙ্গে 
যার৷ তাদের নীরব আৰম্ভণ জানিয়েছে আমাদের? 
স্থান করব না পাৰ্বত্য হদে, ঝরণার নৃতোর সঙ্গে জাল বুনব না স্বপ্লের, 
চ্রহ্থীল হন্ধর নিশিওলি 
পর্ণকুটিরে আমর। যাপন করব ন৷ 

পরস্পরের বাহুসংলগ্র হয়ে 
'রাজপ্রাসাদের স্থুখের চেয়ে বেশি সুখে? 


১১ 
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কিম্ব৷ যখন আসবে সে-ননোভাব 

তখন হিং বাষের ওহার গিয়ে 

করব না তার সঙ্গে মম্বুদ্ধ ? 

কিম্ব৷ যাব লা বারুগাতি হরিণের পশ্চাদ্ধাবনে ? 

স্ন অরণ্যবাসীদের সঙ্গে বসে 

সনানে ভাগ করে নেব না 

বনস্থলীর ফলভার হতে সংগৃহীত তাদের প্রকৃতিদত্ত আহাৰ্ধ-_ 
মানুঘী জনপদে পৌ'ছাবার আগে? 

গোপালক, এসব কিছু করব লা আমরা? 


বৎস। কোনোদিন ? এখনই নর কেন? 


লাও এটাকে, বন্ধু, 
পরে একে ফেলে লাও ওই নদীতীরে। 


গোপালক ৷ দূরেই বটে। 

* আমি কিন্তু আমার অস্ত্ৰ সঙ্গে রাখি--- 
কি জানি, এই তৃপাত নির্জনে *" 
কখন উপস্থিত হয় বন্য প্রাণী। 


বৎস। রাখে) তোষার আন্ত 
আর রাখো আমাকেও ৷ 
‘আঃ: ৷ চারদিকে শুধু তরুত৷ কি চবৎকার, 
আমার রক্ষী শুৰ তুষি ছাড়া 
অন্য একটিও জনপ্রাণী এখানে সেই ৷ 


১২ 


বৎস। 


বৎস। 


বাসবদত্ত৷ 


তুনি লিক্ষেই তে নিজেকে 
আমান হাতে লি:শেষে সমর্পণ করে দিয়েছ। 


ঠিক, 
গ্রহণ কর তবে আৰাকে। 


এ বিশ্বাসের সুযোগ আমি নেব 
এবং তার উপুক্ত হয়ে উঠব । 


গোপালক, তোমাকে আৰি খুব ভালবাসি, 
তুনি আমাকে কী ব্রকম ভালবাস ৷ 


আগে ত। প্রকাশ কর৷ শক্ত ছিল, 

এখন বলতে পারি। 
বয়োজো্ এবং ঈর্খাতুর ভ্ৰাতার নতন, 

সুন্দৰ পুষ্পকাণ্ডি শিশুপুত্রের উপৰ 

নাতুশ্বেহ যেনন, 

যেলন পপিণত-তনু যুবকের আগ্রহ 

কোমল কিশোরীর উপর-- 

তাকে দেখে একাধারে তগনী, সখী, সন্ভানক্সপে,-- 
এসব আর অন্য অসংখ্ান্গপে, 

কিন্ত র্বল। ঈর্ঘাতুর চিত্তে। 


কেন? 


কারণ, বৎস, 

(তোনাকে চাই একান্ত আমার ক'রে, 

তোমার রাজেযে তোমার কিরপধারা। 

বেৰন আমার অপরিচিত সহস্র জনে পান করে 
সে রকম ভাগাভাগি করে লয়। 

আমার নিজের রাজো্যে--- 


পৃথিবীর এই যে অংশটি আমার কাছে প্রির ও পুরাতন-_ 
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বৎস। 


গোপালক । 


বংস। 


গোপালক । 
বৎস । 


গোপালক । 


সেখানে তুনি আর রা লও, 

তুবি শুধু বস. 

আসার খুসীনতে। ব্বাশীকৃত স্বেহসূত্ৰের বন্ধনে 
তোখাকে বাধতে পারি । 

বওস, এই আনি চেয়েছিলাস, 

এইজনাই বনের হব্যে এই উন্মুক্ত লিরালায় 
তোনাকে নিযে এসেছি । 


সেইজনাই আনিও একলা চলে এলান 
হোমাৰ কাহে। 


তোলাকে আরো এগিরে যেতে হবে। 
তাই বুষি€ চলো তাহলে তাড়াতাড়ি ॥ 


নিস্ুৰূ বনের গাছপালার মধ্যে 
অস্্রশঙ্থের ও কী বান্‌ বাবু শব্দ? 


(বলছ উদ্যানোক্ঠোগ এবং গোপালকের ধাৰা নান ) 
ওরা তোলার দেহরক্ষী । 
আমান ? 
আনার পিতা পাঠিয়েছেন 


তোনার ঘন্যে ।" 
বৎস, তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম, 


যেনন স্বর্গের বিহঙ্ষরাজ গরুড় তোষার মাকে একদিন 
তুলে নিয়েছিল তার অগষ্য তুঙ্গ গিরিচূড়ার । 
€ছতিসহ্যে সশস্ত্র সৈনিকদের প্ৰবেশ ) 
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সেনাপতি । 


গোপালক । 


যৌগস্ধরাঘণ । 


সেনাপতি, সৰস, স্বৰ : 
আনি ধরে রাখছি স্বাদ্পুত্ৰকে ৷ 
শীষ বরাহ-সুরঙ্গ-সুখে। 


এখনই, এই মুহূর্তে চল সকলে! 
চারদিকে কোলাহল বেড়ে উঠছে। 


সেদনা তেবো লা, 
আমাকে অনুসরণ করে এস 
আর সদর রাখ আশেপাশে । 


(গাছপালার দ্য দিয়ে ভাগের অন্তুখ 1স। কয়েক দুখত পরে ধসন্তেয প্রবেশ) 
বনের সর্বত্র কলরব ॥ 


বড় দেরী করে ফেলেছি আবৰা 
য৷ হবার হয়ে গেলা 


( যৌপঞ্চরাচন, এম, আগর্ক এবং অঞ্তাকদের চতুরদিক থেকে প্রবেশ ।) 


কোপা বংসরাছ ? 
কোপা? 
ওই ওখানে তার ধনুক ঝুলছে ! 


ওই তান তরোগ্নাল আর তীর সব নাটিতে পড়ে। 
( নিশ্পৃহঙাৰে ) আৰি তো জানি লা। 
জানে৷ ন। মানে ! তুলি তে। সঙ্গে ছিলে! 
লা, তিনি আবাকে স্বানাস্তরে পাঠিয়েছিলেন। 


বোধ করি এতক্ষণে তিনি চলে গিয়েছেন 
অবস্তীর শিবদেব অভিনুখে । 


আর তুমি হাসহু? 
স্বান-কান-বোধহীন বিদুঘক ৷ 
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শ্অনবিন্দ মন্দির সত্তিকা 


যৌগছন্রায়ণ । 


ক্স্ব্ণৃৎ। 


যৌগন্ধরায়ণ ॥ 


বিদ্যুংবেগে চল বেয়ে। 

অবস্তীতে পালিয়ে যাবার সব বনপথ আর গিরিবর্ 
দাও প্লাবিত করে! 

এখনে। ওদের বরা সম্ভব। 


তাহলে আগে শোন রাদ? বসের বাণী ও আদেশ : 
"নিয়তির কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নিতে চাছ যে-- 
দেবতা হোক আর মানুঘ হোক-_ 

সেই গৃধুশরক্ষি আর আবার উপর 

সব ছেড়ে দাও । 

তোলাদের ব্লাজকুমারের আদেশ ছাড়া 

বাছতে পাবে ন৷ রূপভেরী ) 

বৎস নিছে উদ্ধার করবে বসকে ৷” 


এখলো। পরিহাস করছ £ 
লা. নন্তিক-বিকৃতি ঘটেছে তোলার ? 
কিঙ্গ৷ এ তোনার লু চপলত৷ 1 


কলণুৎ, দেখ, যাকে আমরা 

কঠিন শাসনে ঘিরে প্রেখেছিলাল 

সেই পিংহশাবক কি করে আপনার পণ কৰে নেয়, 
তাৰপৰ নিলের যৌবন আর বীর্ধের প্রথর প্রদীপির 
পৰীক্ষা চালায় 

এই স্ববিস্তীর্ণ ভয়ঙ্কর জগতের সন্বুখীন হয়ে। 
একাকী, সর্বলহারবিনুখ বত্স = 

শত্রুর ওহার্ব নধ্যে গিয়ে পড়েছে একেবারে। 
তার উদ্দেশ্য আষি অনুমান করতে পারছি 
কিন্ত এ হঠকারিতা, হঠকারিত৷। 

কী হবে, বদি তার সলঙ্কাষ ব্যর্থ হয়? 
একদিকে এই বালক, 

অন্যদিকে লৌহপ্রতিম মহাসেন। 

তবু আদেশ তার মানতেই হবে আসাদের | 
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জ্ননণুতৎ। এখনও তিনি সীনান্ত পান হন নি। 
কিন্ত অন্থপছছিত আনল 
তাকে অবন্তী বেকেই গুদে বের কনে আনব) 
চল লকনে সীনাস্তের দিকে | 
লীনান। লঙ্ঘনের আগেই 
আসর! তাঁকে ধরাতে পারব । 





(সফলের দহ। হটগোল এব. খান চার দৰে| প্রস্থান উপস্থিত শুধু খৌগন্ত তন এক 


যৌগদ্ধৱারণ। নিরঘক এ প্রয়াস। 
তৰে দানার গুপ্তচর 
শত্রস গোপনতল অন্পদূনহ্ছলে বাবে, 
শত্তন কারাগানেও 
আমান মাহায়া গিষে পৌনাবে তাৰ কাছে। 


তৃতীয় দৃশ্য 


অবন্তী, ওঙলাকীৰ্ব পর্যতগাত, দেখা যায় নীয়ে দমতলভূছি-- 
রখে গোপাপকোর লঙ্গে ৰতল : তাৰেয ঘিরে সপ সৈগ্চ। 


গোপালক । থাৰাও বদ । 
ওসব আনাদের সৈনাদেরই আনে৷ 
শলতলভুষি পেকে ছোনাকীর তে 
আমাদেৰ কাছে উঠে আলছে। 


বৎস। ( দূৰ খেকে দেশে ) এই কি অবস্ধী ? 
গোপালক । তার সীনানার ভিতরে এসে পড়েছি। 
বৎস। তাই বুঝি প্রির বিশ্বাসঘাতক, 


প্রথহ থেকেই এই চক্রান্ত করে 
তুনি এসেছিলে? 
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শোপালক ৷ তাই 
এবং ভবিঘ্যতে আরো। ঘা ঘটবে 
তার জন্যে। 


ৰব্য। আমাকে তুমি নিয়ে চলেছ 
তোনার পিতৃগৃহে ৷ 


গোপালক। = যেখানে ৰূল্যবান বণির মতো 
তুমি থাকবে সুর্সক্ষিত, 
আসাদের শ্ৰিয়তম সব সম্পদের কাছে কাছে; 
যৌগছ্রায়ণের কোনে৷ চাতুরী 
আলাদের পাহারা থেকে 
তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে ন৷ ৷ 


বৎল। তাহলে বনে হচ্ছে 
আমাকে সোনার খাঁচায় বন্দী থাকতে হবে 
বাধা হয়ে, 
একপা কৌশাস্বীতে বেন ছিলান নমরবন্দী ॥ 
সকলেই তাদের ইচ্ছা আনার উপর চাপাতে চায়। 
কিন্ত এবার আমি তোমাদের সকলকে 
সাবধান করে দিচ্ছি_ 
আলার স্বাধীনতী। বজায় আনি রাগবই, 
তোখাদের শঠত৷ কিশ্ব। বাহুকলের চেয়ে 

৩ প্রবলতর শঠুত৷ ও বাহবলের দ্বার 
প্রয়োগ করব আমার নিজস্ব ইচছ। । 


গোপালক ৷ তুনি, কখনে৷ না৷ 


{ সখ্যে৷--৪ 


বত্স । 


বৎস। 


গোপালক ৷ 


বৎস। 
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সে আনি দেপব । 


তুমি নিজ্বেয্ন জনোই হলে আমার আকাঙ্শ্কিত, 
মহাসেনের তনয়। 


বত্স উদয়ন, 
আশা। ছিল রণাঙ্গনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, 


১৯ 


আনরবিন্দ মন্দির বন্তিক। 


সেখানে তোলার প্রশংস) আদার করব 
যুদ্ধে তোমার শৌর্ধের অর্ধাংশী হরে) 
কিন্ত এ আরো কাছে 

আরো ভালো । 


স্থদর্শন তুমি । 

তোষার পিতার দূই যোগ্য পত্র তোনরা। 
তোনাদের সনুচচ স্বমহাবৃ বংশে 

আর কেউ নেই? 


একমাত্র ভগ্নী। 
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আকাশপথে ! 
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বছস। 


ৰাসৰদত্ধা 


ওদের সঙ্গে নিলিত হৰাত্ম জন্য । 
ক্বন্বতের দলবল অনুসরণ করে নিশ্চর আসছে অদূরে ॥ 


তারা আলবে লা। 
আমার তাগ্য আমার সঙ্গে রথে চড়ে 


অবাবে বাবে উদ্ব্ছয়িনী। 


সেনাপতিগণ, চলুন। 

আমার পিতার নিকট 

অশ্বারোশ্বী দূতকে ক্রত গিয়ে ঘোঘপা করতে বলুন, 
সেই পুরস্কার নিয়ে আসছি আৰৰ | 

শিব সদয় হুয়েছেন আমাদের প্রতি । 


বিষ্ণু আলার প্রতি। ঢু 
বিকর্ণ, আলাপের পাশে উঠে এসে ৰস, 
আলাপ কর আমার সঙ্গে। 


( ক্ৰমশঃ ) 


ভারতের রাস্ত্রনৈতিক প্রতিভা 
আকৰ্মরবিন্দ 


ভারতীর বলের সমগ্র বনিয়াদই হল আধ্যাত্মিক ও অন্তরুখী প্রবণতা, তার শ্রবৃত্তিই 
হুল প্রখবত ও প্ৰধানত অধ্যাত্মচিহ্নিত বস্তু বা আন্তর সত্তার অনুসন্ধান করা__আর সব তার 
কাছে গৌণ, পরাশ্রস্ী ; গৌণ, পরাশ্ৰশ্নী স্থলব্বিনিসেন্ন প্রয়োগ ও নিয়ম্ৰণ হবে উত্্বতর 
জালের আলোক দ্বারা, সে সব একটা গতীর আব্যান্মিক লক্ষ্যের প্রকাশহেতু, ক্ষেত্র, সহায় 
অথবা উপপক্গ_যেষন কণ্ঠহারের কাছে লকেট ৷ বস্তুত এই প্রবণতার প্রকৃতি হল-- 
যা কিছু স্ব করতে হবে তা প্রথলে অন্তর্লোকে তারপরে বাহিরে স্বষ্ট করতে হবে। এই 
মনোভাব এবং ফলত ভিতর থেকে বাহিরে স্থা্টির এই ধার৷ ছিল বলেই যে-্রক্য ভারতবর্থে 
প্রথলে পড়ে উঠেছিল তা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ব্ৰক্য। রোন ব৷ প্ৰাচীন পারল্যে যে 
রকম জোর করে কেশ্রীভূত আরোপিত নিলিত হযেটিল এ তি) সে কম একা নয়, এ তো 
সে রকম বাহিরের শক্তি “ও শাসনের হাতে স্কট ব্রাদলীতিক ত্রকাসাধন নয়, একট) কর্মঠ 
শৃঙ্খলাপ্রিয় যোস্মৃদাতির প্রতিভ৷ কিন্বা বিজয়ী রাজের কীতিদ ফল নয়। এটা বে ভুল 
ৰা এর অর্ধ যে ভারতীয় নলের অবান্তবপ্রিয়তা একথা আনি সঙ্গত ননে করি না, বনে করি 
না প্রপবে প্রয়োজন তালতের একটা রাজনৈতিক দেহায়তন স্বষ্টি এনং তানপরেই ভারতের 
বিপুলকায রাভ্যশ্বীর বধো আত্মিক বকা নির্ভয়ে লিবিষে গড়ে উঠতে পারবে । সূচনা 
থেকেই পনস্যা্টি হল বিরাট এক ভূখণ্ডে শতাধিক রাজ, শ্ৰেণী, জাভি, বদ, গোটী-_যেন 
আর এক গ্রীস দেশ, তবে এ গ্রীস আয়তনে বহুগুণে বৃহৎ, আধুনিক কালের যুরোপের প্রায় 
স্নান ৷ = গলে যেমন হেলেলিক সাংস্কৃতিক উক্ষের প্রয়োল হয়েছিল একটা বাথ 
দূরাবগাশ্বী ব্ৰক্ষোর বোধন্ট্টির ভূনিকা। হিসাবে, তেননি এপানেও প্রথন অবশ্য অপরিহার্য 
শর্ত ছিল এই বিভিন্ন বৃহৎ ছলসনবার গুলি লিরে একটা আধায্মিক ও সাংস্কৃতিক এক্য প্রতিষ্ঠা । 
ভারতীর সনের. ভারতীয় ধ্বমিদের, তারতীয় সংস্কৃতিত্ত অনকদের অন্তর্বোধ এ বিষয়ে নির্ভুল 
পথে চলেছিল । বদি স্বীকার করেই লেওয়া হয় বে সাসরিক ও স্নাজনৈতিক উপায়ের সাহায্যে 
রোব সাযরাক্ষের মতে) প্রাচীন ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও একটা বাহিক সায়াছ্যিক একা 
গড়ে তোল৷ সম্ভবপর ছিল, তাহলে সেই সঙ্গে একথাঁও স্নরণ রাখ৷ ভাল যে ব্লোমক একা 
স্থায়ী হয়নি, রোনক বিজ্জয় এবং সংগঠনশক্তি দ্বার৷ নিণীত প্রাচীন ইতালির ব্রকাও টেকেনি, 
আর ভারতের বিস্তীর্ণ ভূতাগে আধ্যান্মিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি বাতীত অনুন্গপ চেষ্টার বে স্বাধী 
প্রকৃতির ফল হবে তাঁর সস্তাবন৷ খুবই ক্ৰম । আধ্যাত্মিক ও সাস্কেতিক ব্রকোর উপর ঝোঁক 
অতিাত্রায় ও একাস্ততাবে এবং রাজনৈতিক ও বহিরাজিক কের উপর ফেক নিতান্তই লঘু 
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যদিই ব৷ বিবেচিত হয়ে পাকে তবু একণ৷ বল৷ চলবে ন্য যে প্রবল দুটিতে প্রাপান্যের ফল নিছক 
ক্ষতিকর ও নিস্ফল হয়েছে । একটা সুসংবদ্ধ ভ্ৰভাঙ্জ্য স্লাজনৈতিক রাষ্ট না হয়ে উঠলেও 
ভারত ষে রয়েছে, ভারত যে আগ ও ভারত, তার কারণ তার এই নিভ্ৰত্থ বিশেদ ওপটি, এ 
অযোচনীর আধ্যান্মিকের ছাপটি, নানাত্বের ববে অনুসৃত তার এই গোপন একত্বটি ৷ যাই 
বলা হোক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক একাই স্থায়ী শ্রক্য। আর, একটা, দেশের অন্ত" 
পুরুষ তার স্থিতি জনা অটুট অনড় দেহায়তন এবং ৰাঘ্য শৃঙ্খলার চেয়ে অবিনশ্বর মন এবং 
আম্মার উপর অনেক বেশি নির্ভর করে। অ্ৰড়বাদী পাশ্চাত্যের নন এলতা বুঝতে বা ষানতে 
চায় না,__কিন্ত এর স্বপক্ষে প্রবাপ ইতিহাসের হুগবুগান্তব্যাপী পৃষ্ঠা ছুড়ে লেখা আছে। 
প্রাচীন দেশওলি-__তারতের সনসানগ়িক এবং তার চেৱে বয়ঃকনিষ্ঠ বার) তারাও--আছ ৰৃত, 
এখন তাঁদের স্ৰুতিশুদ্ধওলি নাত্র রয়েছে। গ্রীস ও নিশর রয়েছে লানচিত্রেন্স উপর, নাফ- 
মাত্র__কারণ আজ আপেল ও কায়রোতে যা দেখি ত) সেই 'হেলাল'-আথা কিন্ব। 'লেনকিস'- 
স্নট্তৈ গতীরতর দেশাস্থার প্রকাশ নয় ॥ কোন ভুরব্যলাগরতীরবতী। দেশগুলির উপর একট) 
রাদসৈতিক এবং একা দ্বূলাচাত্বী সাংস্কৃতিক গ্রক্য বলিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তানের জীবন্ত 
আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক একাটি সে ধরে দিতে পারে নি, তাই পূর্বের কাছ থেকে পৃথক হয়ে 
গেল পশ্চিন, আফিকি। স্বল্পস্বাধী রোনান প্রভুত্বের কোনো চিঙ্ক* ্বাখল ন৷ অঙ্গে, এবন কি 
আত্ম পর্যন্ত 'লাতিন' বিশেদণে ভুমিত দেশগুলি বৰ্বর আক্রনণকানীদের বিক্ষচ্ধে কোন সাক 
প্রতিরোধের বাবস্থা করতে পারুল না এবং তার৷ আধুনিক ইতালি, স্পেন ও ফরাসী দেশ 
হয়ে উঠতে পার্ল সেই বিদেশীরই সন্ত লিছেক্স ধসলীতে বহন করে। ভীবতবর্দ আছো 
সভীবিত, আলে! ননেল আত্মার চেতনাৰ গতীরে তাত সঙ্গে সেই প্রাচীন ভারতেৰ গ্রাস্থিটি 
বাধ) ৷ বহিরাক্রলণ এবং বিদেশী শাসন, প্ীক, পাৰিয়ান, হুণ, ইসলালের চণ্ড প্রতাপ, 
সবভুনিলাকারী বৃটিশ আপিপতা ও বৃটিশ ব্যবস্বার গরুতার স্টানরোলার, পাশ্চাতোপ্ব দারুণ 
খ্রতিক্রিয়া__এসবও খদিপ্রদত ভারতের দেহ থেকে তার সুপ্রাচীন আত্বাকে পিঘে নেরে 
ফেলতে পারেনি । প্রতি পদে যগনই এসেছে বিপদ, আক্রবণ. বিদেশী প্রতুষ--সে উঠে 
ক্লখে দাড়িয়েছে, সক্ৰিয় অথবা নিষ্গ্ৰিয় প্রতিশ্রোধের খারা আন্মরুক্ষা করেছে । সেই সুদিন 
এটি সে করতে পেরেছিল তান কাৰণ ভার ছিল আধ্যাক্মিক লানখা এবং আয়স্ব করার ও প্রতি 
ক্রিয়ার ক্ষমত৷ ; ঘা হারস্ৰ করা যায় ন৷ তা সে বৰ্জ্জন করেছে, হা বছন কর) ঘায় না তালে 
আত্মস্ব করে লিয়েছে। এনন কি, অধঃপতনের আদিকাণ্ডের দিকেও এই একই শক্তির 
মাহাক্মো সে আররক্ষ। করে এসেছে-__স্তিনিভতেক্গ হযে এলেও তাকে বৃত্যার কবনস্ব করা 
বায় নি, দাক্ষিণাত্যে পণ্চাদপসরণ করে এসে সামরিকতাবে সে ঝ1চিরেছে তার প্রাচীন রাম; 
নৈতিক বিধিবাবস্ব।, ইসলানের চাপের প্রত্যুত্তরে আর বিরুদ্ধে নিজের লত্ত৷ ও স্বকীয় ভাবধারা 
রক্ষার অনা তুলে ধরেছে রাত্রপত, শিখ ও নারাঠাকে, বেখানে লক্রিয় প্রতিরোধ সন্তব হয়নি 
সেখানে থেকেছে নশ্রন প্রতিরোধ অবলম্বন করে, বে সা্য়াঘ্্য তার রহস্যবয় প্রশ্নের উত্তর 
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শীঅরবিন্দ মন্দির বণিক; বধ-১৯] 


দিতে পারে নি তাকে বিলুশ্রিন চরলদণ্ড দিয়েছে, চিরকাল নিজের বুকে এই আশা পোষণ করে 
বে পুনরভ্যুবালের দিন তার আলবেই ৷ এই মুহুৰ্তে চোখের সুখে এবনই এক ব্যাপারের 
স্পষ্ট পুনপ্নাবৃন্তি হতে দেখছি ॥ যে সভ্যত৷ এই আশ্চর্য ব্যাপার ঘটাতে পেরেছিল তার অপরিষের 
প্রাপশন্তিল্র সম্বন্ধে কী) বলব. কী বলব তাদের দূরদশিত। সম্বন্ধে যায়া সেই সত্যকান্ন ভিত্তি 
গড়েছিলেন বাহ্য জিনিসের পরিবর্তে অন্তর সন ও আব্বার উপর, বাগ্ৰ। তার অন্তিত্বের ক্ষণত্থীবী 
ফুলশোভ। হিগাবে না নিয়ে সূল ও কাও হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এই আধ্যাত্মিক 
্রক্যকে, গ্রহণ করেছিলেন ভঙ্গর সৌবশিখরের পরিবর্তে একট শাশ্বত ভিত্তি তার জীবনের 
প্রধান উপাদান হিসাবে? 

কিন্তু আধ্যাত্মিক একা একটা সুবৃহৎ ও স্থুনস্য ছ্ষিনিস-_রা্দনৈতিক ও বহিরাদিক 
ব্রক্যের মতে তা কেশ্রীকরণ ও একাকারিত্বের উপর ভ্রোর দেয় না; ত। সর্বত্র অদুশাতাবে 
ছড়িয়ে থাকে, দীবনের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনত৷ ও বিচিত্র নানাত্বের কখনো। কণ্ঠরোধ করে 
বরে লা। প্রাচীন ভারতে উক্য-সাধন সমস্যার পথে বাধার সূল তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি। 
য৷ কিছু এনেছে অবাধ বৈচিত্র্য, স্বানীর স্থান্নততশাসন, গোর স্বাধিকার পঞ্থী, সেসবকে 
নিশ্পিষ্ট নিশ্চিহ করে দেয় এনন একটা কেক্রাশ্রন্থী নানাত্ববছ্িত আটপোনে সাত্রালিযক রাষ্ট্রের 
স্বায়৷ এ-ব্ৰক্াসাধন স্ব নয়'। যতবার এই চেণ্ট; হয়েছে ততবারই তা একট) আপাতাফন্যের 
পরে বাতা পরিণত হয়েছে । বোধ হয় বলা চলে, ভারতের ভাগ্যবিধাতাই স্বেচ্ছায় এর 
বিফলত৷ ঘর্টিয়েছেল যাতে তার অন্তঃপুরুঘের নৃত্যু লা ঘটে, যাতে আস্মাটি একটা। সানয়িক 
নিরাপভাঞ্জনক শাসনঘাষের বিলিলয়ে জীবনের অতলম্পশী চিন্রঙ্গা্রত উৎসকে ন৷ হারিরে 
বলে। প্রাচীন ভারতের নন জানত তার প্রয়োগন কী , না!মাছোৰ কল্পনা তার একাবদ্ধনের 
গ্ৰন্থি হয়েছিল তবে সেটি স্ানীপ্র এবং গো গ্রগত স্বাধীনতার বিরোধিতা করোনি, কোথা ও জীবস্তু 
স্বাঘভশাসন ব্যবদ্বাকে অনাবশাক ব্বংস করেনি, যান্ত্ৰিক একের পরিৰে তা হীবনে এনেছিল 
একট সননুয়। এই যে-অনস্থার মধ্যে সবস্যাটির সমাধান নিবিখে পূর্ণ গ্রপ নিতে পারত, 
পেত তার ক্ষেত্র অর্থ প্রতিটা, সেটি পত্রে অদৃশ্য হল-_পত্রিবর্তে দেখা দিল একটা অবিতাঙ্গত 
শাপঠনুলক সান্রাচ্প্রতিটার প্রয়াস । স্থূল প্রয়োজনের এবং অদূর ভবিদ্যতের প্ররোচনার 
উদ্দ্দ এই প্রয়াস আনুঘকিক চাকচিক্য এবং পর্ুদ্ধির ছটা সত্বেও পূর্ণ সাফল্য লাভ 
করতে পারে নি। কারণ এই বে পথের ধারা সে নিয়েছিল তা ভারত-আত্মার অস্্ান্ত 
প্রবৃতির অনুকূল নয়। এ পর্যন্ত দেখা গিরেছে যে ভারতীয় সমাদ রা্দনৈতিক ব্যবস্থার 
অন্তলিহিত শূল নীতি হল সননৃর-_গোষ্জিগত স্বশাপন, গ্রাম্য পৌর রাওধানিক স্বায়ত্তশাসন, 
বর্দ শ্রেণী কুল সম্প্রদায় ও দেশাকলের স্বারত্ুশালন, এ সকলের সননুয়। রা, রাজ্য বা 
সংযুক্ত প্র্াতগ্র ( রিপাবলিক) এখানে হন এই সব স্বায়স্তশালনকে একত্রে বাধবার, একটা 
স্বাধীন প্রাণবন্ত মৈব আধাবের সধ্যে এক সনন্বয়ে প্ৰখিত করে তুলবার উপায় হিসাবে । 
আর সায্াজেযর সসস্য। হল এক বৃহত্তর স্বাধীন জাগ্রত ভীবকল্প দেহের মধ্যে এই সব ঝা 
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[ সংখ্য৷---৪ ভারতের রাক্্রনৈতিক প্রতিভা 


দেশ দ্াতিকে আবার এক সলন্বয়ের্র সধ্যে ধস্ত৷--কিন্তু এই গ্রক্য-সাধনে কারে৷ স্বানীলঅ 
খর্ব না করে। বস্তুত প্রয়োজন হয়েছিল এসন এক ব্যবদ্থান্ত উদ্ভাবন হা তাৰ অংশীদারদেন 
মধ্যে শান্তি ও একতা বনায় রাখবে, বহিস্নাক্ৰমণের হাত খেকে তাদের বক্ষ করবে, এক্য 
ও বৈচিত্র্যের সধ্যে পূর্ণ সার্থক করে তুলবে সকল সহযোগী গোর্টি ও দেশাৰুলের অীবনে 
ভারতীয় সংস্কৃতির দেহ ও ব্বস্মার অবাধ স্ফুতি ও বিবর্তন, বিরাটতাবে ঘটাবে বর্ণের এক 
সংসিদ্ধি ।/* 


ক Foundations of [Indian Culture খেকে । অনুবাদক ইলদীৱকান্ধ গুপ্ত 
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যোগনমন্বর়-প্রলঙ্গ 
অনিৰ্বাণ 
[ দ্বিতীয় পাদ -- সম্যক্-ভ।লবোগ ] 
১ 
ব্ৰহ্ম-জিজ্ঞাস| 


কৰ্ম জ্ঞান ভক্তি আৰ এই তিনটির সলম্বয়ে জীবনের সন্যক্‌ সিন্ধি---পূৰ্ণবোগের এই 
চারটি পাদ। প্রত্যেক পাদে যোগের সাধন৷ একেকটি বিশেষ দিক হতে আলোচিত হলেও 
তারা পরস্পর ওতপ্রোত হছে আছে । সর্বত্রই লক্ষ্য হল জীবনের দিব্য ক্মপায়ণ। প্রথম 
পাদে কর্মের সাধনা আলোচিত হয়েছে ॥। এইবার আলোচনার বিঘয় হল জোলেব্র সাধনা । 

জ্ঞানের বিঘয় দুরকষ-লৌকিক আর লোকোন্তর । দর্শন বিড্তান ইত্যাদির ভান 
লৌকিক। আর আৰ৷ শক্তি ও বচ্ষের জ্ঞানকে বলতে পানি লোকোতনর। আরেকদিক 
দিয়ে বল৷ চলে, লৌকিক জ্ঞানে স্তানের বিছর বিঘরী বা জ্ঞাতার্ বাইরে বাকে, আর লোকোত্তর 
জ্ঞানে বিঘয় আর বিনয়ী এক হয়ে বায়। তাইতে আগেক্সটিতে জ্ঞানবুত্তির নুখ ফেরালো। 
থাকে বাইলেল দিকে, আর পপ্েরাটিতে ভিতরের দিকে ॥ একটি প্রচলিত অবে শুধু 'হ্গান।', 
আরেকটি 'হযে জানা ৷ জ্ঞানবোগ লোকোভপ ভালের সাধনা | তা যন ললাক (in॥০- 
ছা) হস্স, তখন তা লৌকিক ভ্তানকেও জারিত ক'রে তার দিবাক্সপাস্র ঘটায়, আর 
আনশের উচছুলনে এবং শক্তির বিচহুরপে জীবনে সহলক্ষপে ফুটে ওঠে । 

ভ্রানযোদ্খের লক্ষ্য হল বচ্চ। সন্ত চৈতন্য আনন্দ আর পক্তি__এইগুলি বন্ৰের 
লক্ষণ । এসবই চিদৃবৃন্তি বা বোধন্গপ । আমাদের নাঝেও এসব বোধ আছে, কিন্তু আছে 
অল্প এবং খণ্ডিত হয়ে। আসাদের সন্ত) অশাশ্বত চঞ্চল, চেতনা আচ্ছনু, শক্তি কৃষিত, 
আনন্দ ভ্িনিত । এই দীনতাত্র একট৷ পীড়া আছে যা আমাদের দ্বিত্ব থাকতে দেয় না। 
তাইতে অল্পে আলাদের সুখ নাই, আৰর৷ চাই জুষ্ন৷ হতে বৃহৎ হতে। এটা আমাদের মাঝে 
প্রাুধৰ্ষেস্ই তাগিদ। 

বৃহৎ হওয়ার একটা উপায় হল আনন্দ আর শক্তির সাধনা _গীতার ভাঘার ভোগ আর 
শ্বর্ষের সাধনা 1. এই সাধনা বহিধুখ হয়ে করলে পাই উপকরণসনৃছ্ প্রাকৃত জীবন। 
উপনিঘদ বলছেন, এতে বিস্তলাত হয়, কিন্তু ‘ন বিত্তেন তর্প ীয়ে৷ বনুঘ্যঃ’, ‘ন বিত্তেন অৰুতস্য 
আশা অভি ॥ জীবনে একটা সমর আসে, বখন সানুদের চেতনা বাইরে থেকে ভিতরের 
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[ সংখ।-৪ হোগসনন্বয়-প্রসঙ্গ 
দিকে লোড় নেয় । লে তখন বিছয়কেই স্ৰানতে ব) পেতে চায় না, চায় নিলেক্ৰেও ৷ চিত্তের 
ঝোক পড়ে বিশুদ্ত চিতসন্ডার দিকে । এইটাই জ্ঞানসাধনার কোক ৷ 

বচ্ছের চারটি বিতাবের কথা৷ বলেছিলাম- সত) চৈতন্য আনন্দ আর শক্তি। এর 
সবো সত্তা আর চৈতন্যাকে বল৷ চলে 'অতিষ্ঠার (629০৫8৫৩5০৫) বিভাব, আর আনন্দ ও 
শক্তি প্রতিষ্ঠার (271703776006)-__যেষন আসাদের চেতনায় আছে নিবৃত্তি (withdrawal) 
আর প্রবৃত্তি (০॥!P০Urin5) ৷ আনি আনাতেই আছি, পেকে আনাকেই জানছি ; এই 
ঘানার আনার চেতন) নন্দিত হচ্ছে এবং শক্তিতে টলৰল করছে। এই সহ অনুভবটি 
আমরা সবাই পেতে পারি । এরই বাবে দেখছি বন্তের শ্বক্ূপ সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হচ্ছে _ 
সত্তা আর চৈতন্য আনলে আল শক্তিতে বিচন্তুরিত হচেছ । 

স্বভাবের বশেই এটি হয় । কিন্ত তবুও এটিকে ভাল করে দ্রানতে হয় ; শুধু মন 
দিয়ে নয়, বেদ বলেন ননীঘা এবং হৃদয় দিয়েও | এইধন্বলের ছল্লাটাই যোগ । আদল্তন্ 
আর আতম্মসচেতন হয়ে বদি ভোগ আর ত্ৰশৰ্বকে ব্যবহার কলি, তাহলে হাব কোন ও ঝালেলা 
থাকে ন৷ ৷ ভোগ! হান ব্ৰখুৰ্যকে তখন খুঁজতে হয় লা, দেখি আনন্দ আর শত্িক্ষষ্পে আলারই 
চিন্ময় আয়সতাস্ব তারা সহদ প্রকাশ ॥ এইটি যোগেরও ফল আঙ্ষস্থ্িতি ভানযোগেশ, 
আনন্দ তক্তিযোগের, আর শক্তি কর্মযোগের । তিলটি যোগঁই ভ্ন্যোন্যসঙ্গত, কেননা 
তারা আনাদেৰ চেতনার ভাললা। বেদনা ([€৫li8) ও সন্ঘ্পন্ধপ স্থাভাবিক্ক বৃত্তির 
উৎকার্থ পার । 

ৰু ক ন 

বৃহৎকে বা বকে জানতে হবে অর্থাৎ আক্পচেতনাকে শান্ত প্রশাপ্থ এবং বিল্ফাৰিত 
করতে হবে। না কবলে পর আনম্পকে নিষ্কনুদ আর শভিনকে নিবন্ধুশ বাবতে পাবৰ লা। 

বচ্ের সত্তা এবং চৈতলাকে বলতে পারি পুক্ঘ, আার আনন্দ এবং শক্ৰিকে বলতে 
পারি তারই আত্মপ্রকৃতি ॥ পূর্ণ প্রকৃতির অধ্যক্ষ প্রশান্তা এবং পৰাযণ। যাদের 
জীবলেও আলরা যদি আম্মস্থ হতে পারি, তাহলেই আক্প্রকৃতি খএতেহুল্লা হয়। আলস্য 
হওয়ার অনাই ভ্রানেল পাপন _-চেতলার লোড় ফিরিয়ে দিয়ে । 

একাল ইক্রিঘ-নন-বৃদ্ধি দিয়ে জানার উবে । এ হন বোধি দিয়ে জাল বা বোধে 
পাওয়া । পাওয়া বৃহখকে অখবা আক্মচৈতন্যকেই বৃহৎ কৰে পাওয়া । স্ৰমূভব তখন 
নির্সেষ আকাশের সত প্রশান্ত প্রসব প্রভাশ্বত্ৰ। আকাশের দীপ্তিই আয্মন্থিতিন পরল” 
চেতন৷ ৷ ে-চেতনায় দূযলোক অন্তবিক্ষ ভুলোক ভাসছে । সবাইকে জড়িয়ে সবার সাঝে 
অনুস্যাত স্পন্দিত হচেছ সে-চেতনা ৷ এই আবারকে কেত্র করে সে-চেতনা রয়েছে হৃদয়ে 
ভ্ৰঞ্জধো শূর্বনা নহাশুন্যতার । সে-চেতন৷ সর্বত্র সর্বকালে-_দ্রাগ্রতে স্বপ্রে স্বমুপ্তিতে1 

এই বন্ৰচৈতনাকে পাবার দুটি উপায় আছে---একাচি মলের সুধি, আরেকটি বোধের 
জাগুতি। সাধারণত আমর) ধরি সুপ্তির পথ। ভাবি, বেখানে পরুন চৈতন্য, সেখানে 
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এ সরবিন্দ মন্দির বত্তিকা বধ--১৯ ] 


মন নাই । বন্ধ ননেৰ অগোচর ৷ সুতরাং বৃদ্ধকে পেতে হলে মনকে নিস্ৰুক্ধ করতে হবে। 
মন যদি না থাকে, তাহলে অগত্ও থাকবে না__যেন সুমুপ্ডিতে খাকে ন৷ ৷ মুমুখ্তিতে 
প্রপঞ্চের উপশম, তার অনুভব হল শুন্যত। । সুতরাং বচ্দচৈতন্যও হয় সন্নাত্র, নম্বতো 
শূন্য । এই সন্মাত্ৰে অথবা শূন্যে পৌছুবার উপার হল একান্ডিক (৩১:০15558৬) একাগ্র- 
তার সর্বনিত্রোধের পথ ধরা | ভ্রানযোগীর কাছে বাইরের গণ নুছে যাবে, তাঁর কোনও 
কর্ম থাকবে না। চিত্তশুদ্ধির অন্য প্রথবটায় কিছু কর্ম থাকলেও শেছ পর্যন্ত নৈকর্নেযর 
নিন্তরক্ষতার পৌ ছনই হল বোগীর লক্ষ্য । সাংসারিক কর্তব্য আবসেবা বা দেবার্চন__শেঘ 
পর্যন্ত সব কৰ্মই ছাড়তে হবে। কেনন৷ জ্ঞান কখনও কর্ণের ফল হতে পারে না। কর্ধে 
দ্বৈতবুদ্ধি থাকবেই, সুতরাং বিশুদ্ধ অস্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে তার সনুচচয় হওয়। কপনই স্তব নয়। 
কর্মম্পন্প বেলন বাইরে থাকবে না, তে্গনি ভিতরেও থাকবে না ৷ চিত্তম্পন্দও তো কৰ্ম ॥ 
স্থতরাং নিশ্চিন্ত সত্তা বা শুনাতায় লীন ন) হওয়। পর্যন্ত জ্ঞান সিদ্ধ হয়েছে একথ৷ বল৷ চলবে 
নাঃ 

এইখরনের ভ্যানযোগের সাধন হল বুদ্ধি, যার বৃত্তি হচ্ছে তাবনা (thought) | 
ভাবনা বেদন৷ আর শক্ষলপ__-চিন্ডের এই তিনটি বৃত্তির কথা আনৰা জানি। এও ছানি 
এই তিনটি বৃত্তিকে অন্তরু্খ করেই যথাক্রনে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ আর কমযোগ-_যোগের 
এই ত্ৰিপুটাকে আলরা। পেতে পারি। অবিনিশ জোনবোগের ধারা। গাধক, তাত৷ ভক্তি এবং 
কর্মের সাধনাকে এড়িয়ে চলেন। এই বর্জননীতি তার গ্রহণ করেন সাংখোর কাছ থেকে। 
সাংখ্য বলেন, আয়াতে সুদ ভোজু আর কর্তৃত্ব প্রাকৃতদশাঘ এই তিনটি বৃত্তিই আছে। 
কিন্ত তাদের লগ দর্টরেই হল আমার যথাৰ স্বক্কপ । ভোহ্ুত্ব আর কর্তৃত্বে আয় প্রকৃতির 
সঙ্গে জড়িয়ে যান, বিবিক্র হতে পারেন কেবল গ্রটুত্রেই । অতএব ডধুয়ই পূক্সঘের একমাত্র 
সাধ্য হওয়৷ উচিত । প্রচলিত জ্ঞানযোগে সাংখোর এই ভাবনাকেই সাধনার তিক্তি- 
জপে গ্রহণ কয়৷ হয়েছে ॥ ভোন্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব পূইই ছাড়তে হবে, শ্রবণ-ননন-লিদিধ্যা- 
সন দ্বার) অনুশালন করতে হবে বিশুদ্ধ ডটুত্বের । চরমে দ্ৰবতৃদ্বও থাকবে ন৷ : তত্র কঃ কেন 
কিংগ্রাশ্যেৎ1' থাকবে সন্নাত্র অখব। শুন্যতা ৷ তারও পরে জ্ঞানী বদি অগতে ফিরে আসেল, 
তিনি থাকেন শুধু সাক্ষী হরে, তাঁর ভোগও থাকে ন? কৰ্মও থাকে না। 

* চর . 

এই ভোনবাদের একটা বৈশিষ্ট্য হল শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা অথবা গৌণ করে দেখ৷ । 
এভাবনাও বে সাংখ্য হতে এসেছে তা স্পষ্টই ব্যেঝ৷ যায়। সাংখ্য পুরুঘ আর প্রকৃতির 
স্বিবেকের কথা বলেন, আর সেই অনুসারে বৃত্তির মাঝে একটা ভাগাভাগিও করেন। দ্রষ্টুত্ব 
পড়ে পুরুষের ভাগে, আর প্রকৃতির ভাগে ভোজুত্ব আর কৰ্তৃত্ব প্রাকৃতদশার ভোগ আর 
কর্মের শ্ররোচনাতেই আল জড়িরে পড়ি ; আর মুক্ত হই, যখন না জড়িয়ে তাদের শুধু দেখে 
ৰাই । এই দেখে-যাওয়ার সংক্ষার যখন একান্তভাবে দৃঢ়যুল ঘর, তখন প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হর, 


ৰ্‌ 
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পুরুষের ভোগও থাকে ন। কৰ্ব থাকে ন৷ ৷ প্রকৃতিনন খেলা বা শব্তির খেল৷ তখন পুরুঘেল্র 
বাইরে পড়ে থাকে । 

এঅবস্বা অনুভবসিক্ষ এবং তার প্রয়োজনও যে আছে তা বলাই বাচলা। তবুও 
একে সম্যকৃ-জ্ঞান বলতে পারি না দুই কারণে । প্রথনত, এ-জ্ান শব্তিদ্ঞান হতে বিযুক্ত 
অম্বা শক্তির অদিব্য এবং অবর (1০৮/৩7) দিকটার সম্পর্কেই সচেতন ৷ মস্বিতীয়ত, এ 
জ্ঞান বাষ্ট আব্বারই গান, পরনায়ান ভান নয়। সর্বলিরোধে একলা আনার কাছেই শক্তির 
লীলারন নিবৃত্ত হয়, তাতে আনারই চেতনায় ছগণ্ড থাকে না ; কিন্ত আবার বাইপ্রে শত্বিন্ম 
লীবারন তো সনানেই চলতে ধাকে ॥ সে চলে কার আশ্রয়ে ? ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যষ্ট জীব- 
চৈতনোযের আশ্বয়েই শুধু? শক্তির বিক্ষিপ্ত ক্রিয়াকে সনাহৃত করে 'আমবু। যেনন এক নহাশভ্তিনর 
কক্পনা। করি, তেমনি চৈতন্যের বিক্ষিপ্ত প্ৰকাশকে সনাহৃত করে এক নহাচৈতল্যের কম্পলাই- 
বা করতে পারব না কেন? 

বস্তুত উপনিঘদে এই নহাচৈতনাকেই বলা হয়েছে বন্ধ । তিনি সর্থভূতের আন্তর্ষানী, 
সর্বতুত তীন্স নি্ফুলিচ্গ, শক্তিল৷ সনস্ত লীলায়নই সেই দেবতাৰ আরশন্তিন ল্বাভাৰিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়া' । গাংখ্যযোগী ও এই বহাচৈতনোৰ সাক্ষাৎ পান, ঘপন নিকদ্ধ অবস্থা থেকে 
ফিরে এসে তিনি স্গগতেৰ সাক্ষী হন। ব্যাপ্রিচৈতনা ভাড়া ভবসাক্ষিদ অন্তর লয়) 
সাংখ্যোপলিঘদে এই চেতন্যাকে বল। হয়েছে 'লহাল্‌ আত্মা'_-ভ্ান নম্র (Individual 
5011) আৰ "শাশ ঘাঙ্জ'ৰ (01970507067) Self) লাঝে খা সেনুম্বৰূপ। 

মহান্‌ আস্মাকে যদি গুণ্‌ ডর্টানপেই দেখি, তাহলে পাই বেদান্ডের লাংগাপানা ৷ কিন্তু 
একেই তার স্বরূপেস পূৰ্ণ পরিচয় বলতে পারি ন৷ ৷ গীতার ভাছায়, যিনি প্রকৃতির উপ- 
ড্র), তিনিই আবার তার 'অনুমন্তা তৰ্তা ভোক্তা নহেশুর:', পরসপূক্ষদ পনলাস্তাকাপে তিনি এই 
দেহেই আছেন। স্তনাং গ্রহের অনুভবের পর্িপাকে স্বভাবতই তোক্র। নহেশ্বরের 
অনুভব এসে যায় ॥ বুদ্ধ যেনন জগতের দ্ৰষ্টা, তেননি তার তোক্ত। এবং কর্তাও। তাকে 
এইভাবে দেখাই হল বেদাণ্ডের তাঘ্িকধারা | এটি সাংখ্যবারাত্র পৰরিপ্ৰক । সাংখোর ভাবনা 
ব্যাষ্টিকে নিয়ে, আন তশ্েন ভাবনা সমষ্টিকে লিগ়ে। দুটি ভাবনার সমন্বয়ে ভননেৰ পৃ্ঠুতা | 

তাছাড়া জ্ঞান আৰ শক্তি অবিন্দতূত (19565121৩) ৷ প্রবৃন্তিতে ব৷ নিবৃত্তিতে 
যেষন জ্ঞানের উচ্ছেদ হয় না, তেননি শক্তিও উচ্ছেদ হয় ন৷ ৷ নিরোধেও শক্তির বেগ 
অনুভূত হয়--'অস্তরাবৃত্তির অভিমুখে ॥ প্রবৃত্তির শান্তি অপরা, নিৰ্ত্তিন শক্তি পরা । 
সে-শক্তি বেৰন আত্মশক্তি, তেলনি আবার অপরা-শত্তিল্র প্রশালিকা । আনি আব্ষস্ম হতেই 
অপরা-প্রকৃতিকে শাসনে আনতে পারি । এই প্রশাসনে প্রকৃতির উচ্ছেদ না হয়ে তার 
সুষঙ্গল ন্দপান্তরও হতে পারে এবং হয়ও। নিরোধে আপাতদৃষ্টিতে বলে হয় যেন শক্তির 
প্রণয় ঘটল ; কিন্ত বস্তুত নিরোধের বিশ্দুনত। হতেই আবার দেখা দেয় শক্তির ঘিরণ্যর _= 
বিচ্চুরণ। ' 
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আনামের লাঝে শব্তিল্ৰ ধনিষ্ঠ সপ প্রকাশ পায় সঙন্কৰ্পে। যেনন কানলক্ষলপ আছে, 
তেমনি সতাসম্জন্পও আছে। বযোপচেতনার ফোটে সত্যসত্ধৰ্প, সদূবস্বলাভের তীব্র 
অতীপ্সা । এই অতীপ্স) চৈতাপুরুঘের ধৰ্ম । চৈতাপুরুষ পরপুরুষের সঙ্গে যোগযুক্ত । 
আমার অভীপ্সাঘ জপ ধরে বিশ্বেশ্বরেরই বিশ্বমূল সত্যসদ্কল্প। শসে-সম্ধন্প চায় জড়ত্বের 
তৰিয়৷ হতে চেতনার আলে) ফুটিৱে তুলতে । ভাবনায় আবরা। তার বাতাস পাই, কিন্তু 
আভাসকে প্রভাসে রূপাস্তরিত করতে পারে অভীপ্সাই। অতএব অতীপ্সাই মৌল 
যোগশাজি। 

আভাস প্রভাস হয়, ভাব যখন হর বস্তগত। দেহ প্রাণ মন হৃদয়---এইওলিকে 
বলি বন্ত। জীবলের গোড়া হতেই এদের সঙ্গে আমার নিবিড়তন বোগ। অনুভবকে 
ভাবনার দ্বার) এদের উজানে ঠেলে নেওয়া যার এবং এদের পতিশুদ্ধির জন্য তার প্রয়োজনও 
ছর। কিন্ত অনুভব তখনই সবাক হতে পারে, ধখল তা দেত-প্রাণ-মল-হৃদয়কে 
আবি জার্রিত ও কপাপ্তরিত করে। শাত্রেও আছে দশ্ষিণানূতি গুরুত্র কথা, সচিচদ৷- 
নম্দঘনবিগুহ্ছ ভগনানেন কথা । তাকে পাওয়াতেই অনুভবের পরন পর্যবসান । পেতে 
হবে শুধু বগ্ঘলিলপোক্ষ ভাবনা দিয়ে নয়, এই দেহ-প্ৰাণ-নন-হৃদয় দিয়ে | 

তবে একখাও মনে সীঁবতে হবে, বস্তলিন্রপেক্ষ তাবন। অসাঁক নয়, বরং এ হল বস্তু- 
সিদ্ির বনিয়াদ । এপন বস্তুর লালে ছড়িয়ে আছি, সে-দাল কাটতেই হবে। লাংখোর 
বিবেক ব। ভ্োনীর লেতিবাদেস্গ দরকার এইখানে ৷ শুদ্ধ তাবনাই হল সপাস্বয়ের তিত্ি। 
স্ৃতুত্থাং সাংখোপ ধাৰায় উজিয়ে গিয়ে আবার তস্বের ধারায় ভাটিয়ে আসতে হবে। তবেই 
যোগের লাধনা। পূর্ণ হবে। 

* * =” 

জ্ঞান খুঁজছে বিশ্বের মূল তব্বকে। বুল কি, তা নিয়ে নতভেদ আছে। নতভেদের 
কারণ দৃষ্টির সু্ত্রতাব তভাৰতনা ॥ 

আপাতদৃষ্টিতে সনে হতে পারে, জড়ই বিশ্বের বুল। ছড়ই প্রাক্তন, প্রাণ-নন তার 
উপস্দৃষ্ট (by-product) লাত্র। কিন্ত চরব প্রয়োজনের বিচারে প্রাক্তনতার দাবিটাই 
বড় নয়। শুদ্ধ জড় নিয়ে আমাদের কোনও প্রয়োজ্জনই সিদ্ধ হতে পানে না, বদি সে-জ্ড় 
শক্তির বাহন ন) হয় । কয়লাকে পুড়িয়ে তাপ পাই, আর তাইতে করলান্র সার্থকতা ৷ আবার 
সে-সাৰ্থকত৷ আমাস্বই কাছে, বেন্সামি মনোময় জীব | মনোনয়। জীবক্তপে আনি অড়কে 
ব্যবহার করি, তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করি। এতেই জীবনের সা্থকত৷। 
আর সাৰ্থকতাই হল তৰনিস্রপণের একটা বড় ৰাপকাঠি। ভু 

বিশ্বে জড় আছে শক্তি আছে চেতনা আছে। তিনটি তবই মৌলিক। আনার 
_ যাৰো তিনটি তবের সবাহার দেখতে পাচ্ছি : আম্যর দেহ আছে প্রাণ আছে সন আছে। 
= তিনটি তব ওতপ্রোত হয়ে আছে । আর তাদের সাঝে সনের দাৰটাই আনার কাছে সবচাইতে 
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বেশী । আমার নন আসার প্রাণ আর দেহের নিয়স্ত৷---এমন একট) অভিনানে আনি 'আরান 
পাই, আশ্বস্ত হই । 

এখন সার্থকতার দিক থেকে যদি বনকেই আমার ছীবনের নূল বলে ধরি, তাহলে ভুল 
হয় কি? অবশ্য মূল বলার অর্থ প্রাপকে ব। দেহকে অস্বীকার কলা) নয়। দেহ-প্রাণকে 
আশ্রয় করেই মনের বিকাশ হয়েছে একখ! নানতে আপান্তি ব৷ নছ্‌ভ্জার্ব বিছুই লাই । কিন্তু 
সার্থকতার বিচারে সনের দানই বে তাপের দাসকে ছাপিয়ে উঠেছে, এও তো অস্বীকার করতে 
পারি না।। দেহ এবং প্রাণ অপরিহার্য হলেও তাদের ল্যাবে মনোধৰ্ৰের প্রকাশ বত সুষ্ঠ 
এবং অব্যাহত হবে, ততই জীবলেত্র সার্থকত।-- একথাও তে৷ সত্য। 

কিন্ত ননোধর্ষের বতটুক্‌ প্রকাশ আসাদের সৰষ্টিগত জীবনে আছ পৰ্যন্ত হয়েছে, তা-ই 
কি পৰ্থাপ্ত ? সভাতার বর্তবান চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না। 

যনোধর্ষের নিযাবক হল আসাদের প্রাকৃত বুদ্ধি । তার দৃষ্টি বাইরের দিকে ফেনানে৷ ৷ 
এই দৃষ্টির একটা ন্ুনতা আছে । চেতনার একই ভূমিতে থেকে এপৃষ্টি বহদ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে 
পড়তে পানে, তাতে অনেক-কিছু জানা ঘায়, কিন্তু সব-কিছু হওযা যায় লা। অপচচ্হ ওয়াটাও 
দরকার । নইলে জীবনের সকল সবপ্যার সনাধাল হয় লা। 

হওয়ার জন্য চাই অস্ববাৰৃত্তি--নিজেশ্ব নাঝে ডোবা ৷ * ডুবতে পালে বিক্ষিপ্ত 
চেতন৷ একাগ্র হয়, একাপ্র চেতলাষ স্বোৱতত্বপ (১61 4০০০৭।1।) ঘটে। চেতনার 
উত্তরণে বৃদ্ধি দীপ শ্বচ্ এবং উদার হয়। কি বাষ্টগত কি সৰষ্টিগত ভাবে জীবানেন সমস্যাৰ 
সৰাধান তখন সুষ্ঠুতর হয় । 

ষহিয়াৰুক্তিতে ভোগ, অস্তরাবৃত্তিতে যোগ । যোগ যদি ভোগের পরশাল্ড৷ হয়, তবেই 
কল্যাণ । 

বুদ্ধিকে ছাপিয়ে আছে বোধি, যার স্বরূপ প্রকাশ পায় অন্তর্মাবৃত্তিতে। বোধিতে 
চেতনার ফেউন্তরণ ও বিস্ফারণ ঘটে, তা-ই বৃচ্সাক্ষাৎকার ৷ মালুঘের মন সোজ্৷-ৰীকা 
নানা পথ দিয়ে এই বলেন দিকে চেতনার সৌরকরোদূমল বিস্ফারণের দিকেই চলেছে 
জি জীবনের পাণক দিক নিই কেই) বনতে সারি বিনা, 

* 

নিন অ নন তাত হিরা 
তাকে সে ছাপিয়ে গিয়ে তাতে অনুস্যত হয়ে থাকে । বজ্ছচৈতন্যও তেননি বিশ্বাতীত 
চৈতন্য, আবার বিশ্বচৈতন্যও ৷ 

এই চৈতনোর অপরোক্ষ অনুভব হয় আক্মচৈভন্যে। ‘অয়মাক্। বুল অনুভবের 
এই চরহ কোটি । বে-হাসি বিশুঘল, সেই আসিই বিশৃব্যাণ্ড, আবার বিশ্বাতীতও ৷ চেতনার 
পর্াবুত্ধিতে (:৫87৩55০7)) তিনাট অনুভব পরু-পর সিদ্ধ হতে পারে । গুটিয়ে যাওয়ার 
পর ছড়িরে পড়াটা স্বভাবেই ঘটে, যদি প্রলরের স্কোর তার প্রতিবন্ধী না হয়। প্রলয় 


৬১ 


শ্ীমরবিন্দ মন্দির এক: বর্ষ__১৯ ] 


আসে তার পর্লে--নিবৰ্হনেৰ (৬41৮0079৮21) তীব্সংবেগ থেকে ৷ চেতনা তখন 
বিশ্বোভীগ । লেবানে কিছুই লাই, ন৷ আনি না জগত্। 

অথচ এই শৃন্যতাই জগতপ্রসৃতি, অব্যক্তই ব্যক্রের উত্স । অব্যক্তে আর বাজে 
বিরোধ দেখে নন। ব্াজকে নিয়ে সনের কারবার, অব্যক্তে গেলে নিজেকে সে হারিরে 
কেলে__েলল নিদ্রায় । অথচ অবাক্তেরও বোধ আছে । নলের কাছে সে-বোধ অব্যাকৃত 
(ঘ1051৩7710001৩)- যেলন লিডার বোধ । তবুও বল৷ চলে, সেখানেও একটা-কিছু 
আছে। কি আছে তা বোশ্না যায়, হুবের মধ্যেও যদি জেগে ওঠা যায়। সুঘুধির বোধ 
তখন একদিকে নেতিবাচক, আন্রেকদিকে ইতিবাচক । ঘা ইতিবাচক, তা হল বিশুদ্ধ 
শক্তির বোধ । সে-শক্তি 'প্রক্তানধন আনম্পনয় পর্ষেশুর সর্বযোনি'। বোধ আর শক্তি সেখানে 
অবিলাভূত । এ বোধেরই শক্তি আর এই বোধ অতিলানস-_বার মাঝে প্রপঞ্জোপশয 
আর প্রপন্ধোন্নাসের, নেতি আর ইতির কোনও হন্য নাই। 

অতিনানস চেতনায় বিশ্ব এবং ব্যক্তি বিশ্বোক্বী্ধের প্রতিক্ূপ ॥ আভাস দয়, প্রাতিক্ঞপ-+ 
এই কথার্টিলনে লাগতে হবে ! = আভাসদর্শনে হনঃকল্পিত স্বৈতের সংক্ষার থাকে ॥ তাতে 
মনে হয়; এই সত্য, আর এ যায়৷ । কিন্ত প্রতিক্ষপদর্শনে সবই সত্য, সবই বাচ । 

জ্ঞান থেকে শক্তিকে*্যদি বিচিহুন্ু ন৷ করি. তাহলেই এই বোধ হয়। এই বোধ 
জীবদ্নুত্তেল__যিনি সর্ববিৎ এবং সৰ্বকৃত। তীর দান৷ আর করার অর্থই হল হুওয়৷ ৷ 
অথচ লসে-হওয়৷ শানোর এহন হতে আলোর বিচনুরপ। 


৯ 


্রাহ্মী স্থিতি 


বাকে জানত হবে । বন্ধই জীব আর জগৎ হরেছেল ॥ সুতস্লাং ব্রন্ছকে আনতে 

ছুলে ষ্টানতে হলে মীৰ ভাৰ ভগততের তত্ব কি । জ্ঞান্রে সাধনা তখন দূতাগ হয়ে পড়বে 

একটি হবে আশ্গত্রোনের সাধনা, আবেকর্টি বিশ্বজ্ঞানের ।  আম্মস্ৰানেন্স সেলায় দৃষ্টিকে অন্তু 

করতে হবে, আর বিশুদ্ভানেপ্স বেলায় জ থাকবে বহিষুথ। সার্থক জীবনায়নের পক্ষে দুটি 
জ্ঞানই প্রয়োজনীয় । 

আবার সাবলহিসাবে জ্ঞানের আর্েকরকৰ বিতাগ কয়৷ চলে। ভ্তানের সাধন হতে 

পারে ইশ্রিয় নন বুদ্ধি এবং বোধি । চেতনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সাধনগুলির সাঝে 

এফটা ক্ৰমিক উৎকর্থ আছে, বার ফলে জ্ঞানেস্ব তারতনায ঘটে। ইন্রিয়-প্রত্যক্ষের জোর 

=_ আছে, কিন্ত তার ব্যাপ্তি কম, কেননা তার কারবার শুধু বিশেষকে নিরে। বিশেষের কতকগুলি 


৩২ 


[ সংখা!--৪ যোগসসহ্য-প্রস্ 


ছাপ নিয়ে লন লানান্যেন একা আদর্শ গড়ে, আল তাকে স্পষ্ট করে তোলে বুদ্ধি । 
বুদ্ধির সানান্যভাবলা ইত্রিয়লিভব এবং বহিকাশৃরী হতে পাৰে, তাৰ ফলে আনপ্র৷ পাই সিজ্ঞান 
ও দর্শন, উপনিমদ যাকে বলেছেন অপন। বিদ্যা | আবার এই বুদ্ধিই অস্তনুথ হলে ভাগে 
বোধি, য৷ দিয়ে আনন্ম৷ পাই আত্মতুগাল বা বঙ্ষক্ঞান । উপলিঘদ তাকে বলেছেন প্রা বিদ্যা | 
বাপের মুখ্য সাধন হুল বোশ্বি। বুদ্ধি তারই আশ্রিত 

বুদ্ধি আর বোধিতে একট৷”নৌলিক তফাত আছে । বুদ্ধির গ্থার)। সানান্যতোন সম্ভব 
হলেও জ্ঞানের্স বিদয় সেখানে ক্োতার বাইরে পড়ে থাকে ॥ আৰু বোনিতে স্তাত৷ নার জ্ঞেয় 
এক হয়ে যায়, বাতে বোষির জানাকে ৰন৷ চলে 'হয়ে জালা" | বেনল, বৃদ্ধি বুচ্চকে নিয়ে 
দর্শনের এক বিরাট ইলারত গড়ে তুলতে পানে, কিন্তু তাতেই সে বৃন্চকে জেনেছে একথা বলা 
চলে ন৷। গ্রাগি বলেন, 'বায় বেদ বাক্য এস তবতি'- ব্রজ্মকে বে জানে সে বুন্ছই হয়। এই 
হওয়াটী অত্যন্ত সহল এবং অপারোক্ষ একটা অনুভব-__চোখ দিয়ে দেখা ৰা প্রাণ সিয়ে অনুভব 
করার হত । বুদ্িত্র গ্শুৰ্য সে-দনুতবেন্ন কাছে নিস্তেদ নিশ্খাণ। 

"+ 


অথচ জ্ঞানের্স লাধনা বৃদ্ধির যে কোনও স্থানই নাই তা নুৱ। অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই 
আমাদের সাধনা শুক্দ করতে হয় ননবুদ্ধিক্ষে লিষেই | বিচাৰ ‘আৰ নিবেক ভানযোগেল 
প্রথম ধাপ। তাৰ৷ বূদ্ধিবই পৃর্থি। 

নিবেকেৰও মূলে আছে বৈবাগা। বস্তত আধ্যাত্বসাধন্যৰ শুল্ক হয় বৈবাগ্য থেকেই । 
ভয্ন৷ সংসারের মাস্রে পেকেও নল একদিন কেঁদে ওঠে, বলে, এ চাই না. চাট =) । কি চাই 
তাও স্পষ্ট করে বোঝাতে পাৰে না, জুধ গনবে-ওমবে কাদে॥। এ যেন বনসন্ধিৰ বেদনা । 
শৈশব গেছে, যৌবন আসছে | শুধু লিনেকে নিরে আর ভাল লাগে না, এবার আককিছু 
চাই, আর-কাউকে চাই ৷ 

যাকে চাই, গে বাইৰে নয. অন্তবে ॥ আর যদি রূপও থাকে, সে-স্মপ বস্তৰ নয. ভাবেৰ | 
ভাৰ দিয়ে ভাবক্ষে হোন, সোধ দিনে বোধকে পাওয়া__এই হল অগ্যাস্বভাবনাঙ্গ 
স্বীতি। এ = 

কিন্ত আনার তাৰ শুদ্ধ না হলে “তা নহাভাৰকে ধরতে পারব না ৷ ভাবঙগংশুস্ধি তাই 
সাধনার অপরিঘার্য অঙ্গ । তারই জনা দৃষ্টিকে অস্ত্র দিকে ফেলো, বাইরে খেকে ভিতরে 
ঢোকা । 

অন্তরে চুকে দেখি, সেখানে লিখ তির (০1803) তাণ্ডব চলহে। ভাবলা বেদলা 
সঙ্ষল্প-_সব-কিছু সেখানে বানচাল । এই নিঙ্বতির সাঝে ধ্তচ্ছল্প আনতে হবে । কে 
আসিবে ? আনবে বুদ্ধি-__বিচার দিয়ে, বিবেক দিয়ে । শ্রদ্ধার যেটুকু আলে৷ হৃদয়ে ফুটেছে. 
তা-ই দিয়ে সবাইকে সে পরশ করবে যাচাই করবে । প্রসম্ম আকাশ আৰু নেষের হারার 
সাৰে সে তফাত করবে । নৌনন্যের য। বিরোধী, নিৰ্মষ হরে তাঁকে উৎধাত করবে । এমনি 





ডি গণ 


জ্রীঅরবিন্দ মন্দির বাতকা ব্ধ_১৯ ] 


করে ভিতরটা সদাশুচি সবনস্কতায় ওুহিয়ে এলে য৷ চাই তার ছবিটি বারণার ক্ষেত্রে স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে। 

এই পর্যন্ত বুদ্ধির কাছ । 

« . = 

সুস্পষ্ট ধারণায় নন নিঃসংশয় হয়। কিন্তু ানযোগের পক্ষে এইটুকুই বথেষ্ট নয়। 
ধারণাকে ক্সপাস্তরিত করতে হবে উপলব্ধিতে। অর্থাং বা ভাবনানাত্ৰ, তাকে বেদনায় 
(০108) স্বসঘন এবং সন্ধক্পে সকুরস্ত (9%721706) কপ্রে তুলতে হবে। ‘কেউ 
দুধ দেখেছে, কেউ-ব৷ দুধ খেয়েছে. খেয়ে গায়ে জোর করেছে।' আলোর আভাসেই শুধু 
তৃণ্ড হলে চলবে না. দেহ-প্রাণ-ননে সেই আলোকে নানিয়ে এনে বসন্তের নালক করতে হবে 
আধারকে । 

এই উপলব্ধির তিনটি ধাপ : আন্তর দর্শন, আস্তর অনুভব এবং সর্বশেষে সাঘুজ্য । 

আত্তরদর্শন বা দৃষ্টিতে একটা নতুন চোখ কফোটে-_বোধির চোখ । যোগার) বলেন 
তৃতীয় নয়ন । বাইবে চোখ দিয়ে বাইরের বস্তু দেখে যেনন আনর৷ নিঃসংশর হই, এই চোখ 
দিয়েও তেলনি সত্যকে হিঃসংশযন্দপে দর্শন কপ্সি। তপন আৰ পৰেৰ কাছে শুনে আশ্বস্ত 
হৃওয়৷ লয়, লিগের চোখে দেখে ওয়াকিফহাল হওয) | প্রুপন দর্শ নাগা হম ভাবের । এখন 
বেলন বাষইস্বেন আলোতে ভগংটাকে ভাগতে দেবি, তখন তেলনি ভাবদু্টিতে এক লোকোত্তর 
জোযাতি:সভায এই জগতের নর্ধরহস্যকে উদ্ভাসিত দেখি । কার্ষেস পিছনে দেখি কারণকে, 
বহর পিছনে একাকে-_এক অবিচল আক্সন্ততির (5০171১৫০০17) প্রতায়রূপে। 
বারবার দেখান ফলে ভাৰ ঘনীভূত হয়ে চিদ্‌বস্তন ক্মপ ধনে । এই চোখে দেখাৰ নত করেই 
চিত্সূৰ্ধের জ্যোতি:গ্লাবনে বহাকাশকে উদ্তাসিত দেৰি। 

কিন্তু দেপ।ই উপলব্ধির সবটুকু নয়। দেখা অনুভবের একটা দিক। অনুভবকে 
সৰ্বাঙ্গীন না কৰতে পারলে উপলব্ধি পূৰ্ণ হয় ন৷ শুধু আলোর দ্‌ নই নয়, চাই তার আবেশ । 
বে-আবেশ মনকে প্লাণকে দেহকে পৰ্যস্ত দারিত করবে ॥ মলের তাৰনা প্রাণের বেদনা রসের 
আহ্চৃতি ইস্রিয়েন্র আকাঙক্ষা_লিব তখন এক দ্যোতির্ধন তৰ্গণে তৃপ্ত হবে। 

এমনি করে ক্যোতিরাবেশেন শাশ্বত নিয়ে আঁপবে সাঘুজোর পরন উপলন্ধি। তখন 
জ্ঞানীর অনুভব : 'অয়মাঝা। বয্ধ'---এই আত্মাই বান্ধ । অনুভব আবেশে এবং উদ্দীপনায় । 
এই নিত্যাগ্রত উপনব্ধিই আবাদের পরন পুরুঘার্থ । এরই নান বাজী স্থিতি) 
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৩ 
শুদ্ধ-বুদ্ধি 

ৰাজসী স্থিতি সম্ভব হয় অতিনানস উপলব্ধির ফলে। সন-বৃদ্ধিকে নিয়েই অতিনানসের 
দিকে আনাদেত্র যাত্রা শুরু। সেখানে পৌ ছে তুরীর়ের জেযাতিতে যদি দেহ-প্রাণৰনকে 
আবিষ্ট দারিত এবং ন্মপান্তত্থিত করিতে পারি, তাহলেই অতিনানসী বানী স্থিতি সিদ্ধ হল 
বল! চলে । এই সিন্ধি একটা দলসাস্বর । দেবজন্ৰের সাধনাতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা । 

সাধন৷ একটা দীৰ্ঘ নন্বর কুচ্ছ, প্রস্তুতির পর্ব । ক্চ্ছুত৷ যখন সহজ হয়, সন্ভাবিত হয় 
সুনিশ্চিত বাস্তব, তখনই সিন্ধি । তবে সাধনা আর সিদ্ধি ওতপ্রোত, দুয়ের নাঝে পোৌৰ্বা- 
পর্ষের নিয়বট৷ একেবারে অনড় লয় | সাধন! বেলন সিদ্ধিকে এলিয়ে আনে, আংশিক লিন্ধিও 
তেললি সাপনার লাখে বেগ সবণার করে । সব ছাপিয়ে থাকে লহজেব আবেশ | অতকিত 
বিদ্যুত্বালকের মত ৰাববাৰ তা পাখেন আদি-ভস্থ উত্তালিত কারে। চেতনাকে ফ্লাশ্বস্ত এবং 
সবল করে । 

সাধনার গোড়াৰ কণা হল আধানের সর্বাঙ্গীণ শুক্চি। দেহপপ্ৰাণ নন হৃদয় লব শুদ্ধ হওয়া 
চাই । আলোর প্রকাশ তাদেৰ লাঝে অব্যাহত হবে, কোবাও সুতা চাঞ্চল্য বৈঘন্য বা সক্ষোচ 
থাকবে না---এই হল শুঙ্গি স্বকপ। ভ্ঞানের সাধনার বৃদ্ধির শুদ্ধি চাই সবান আগে, কিন্তু 
তার ঘন্য আপালের 'অন্যানা সৃস্টি ও শুদ্ধ হওয়া দরকার-_-বিশেদ কলে হৃদ ভাবের শুদ্ধি 
আর বৃদ্ধির শুদ্ধি পরস্পরের অপেক্ষা রাখে । হৃদয় যৰন প্রশাস্থ প্ৰসন্ন এবং উলাৰ, স্বভাবতই 
বুদ্ধি তখন হয় উদ্‌ বল এবং স্বচ্ছ. তার দৃষ্টিতে তখন কোনও কুহেলিক। থাকে না । আবার 
স্বচ্ছ দৃষ্টিই পারে ভাবাবেখের সাস টেনে পাতে । ভাবের শক্তি অলাধানণ, কস্ট সে-শক্তিকে 
ঠিক পথে চালিয়ে লতি পালে বুদ্ধিই | প্রাকৃত ভুনিতে দুটি বৃত্তির নাঝে আপাতত খানিকটা 
বিরোধ দেখা দেয় সত কিছ্ তান উত্রে সভার নিস্তরক্ষতায় অবগাহন করলে পন এবিরোধ 
আর থাকে না । তখন দেখি, বৃদ্ধি এবং ভাব আলো আস্র তাপের নত ওতপ্বোত, বৃদ্ধির চি 
স্বভাব জার ভাবেৰ আনন্দক্প একই, সভাৰ বৃত্তে জোড়াফুলের নত ফুটে আছে। * 


ৰ * * 


বৃদ্ধি জ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন । প্রাপমিক সাধন হল ইন্রিয় আর নন। বিঘয়ের সঙ্গে ইন্দ্ৰিয়ের 
সংযোগে বাইরের উ্ঞান হয়, বন তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। তার বিশেছ কাজ হল গ্রানকে বাছাই করা, 
স্পষ্ট করা, স্নৃতির ভাওারে সঞ্চয় করা, আবার প্ররোজজনৰত সেখান থেকে বার করে দেও) | 
এসবের মাঝেই চৈতনোর ক্রিয়ার একটা ছক আছে। এই হুকটাকে বল৷ যেতে পারে 
বুদ্ধিকল্পিত। অলক্ষ্যে থেকে হন আর ইশ্রিয়কে সে শাসন করে। = 

যেমন বাইরের ইত্রিরসাপেক্ষ ভ্তান, তেষনি আবার ভিতরের ইত্রিয়নিরপেক্ষ জ্ঞান। 


bef 
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এই জান হল কতকগুলি আগ্তর প্রত্যক্ষ ভাবনা বেদনা স্নৃতি কল্পনা সম্বনপ প্রভৃতির সনষ্টি । 
অন তাদেন্র কাৰবানী । কিন্তু সে গুছিয়ে কারবার করতে পাৰে না । ফলে চেতনার ক্ষেত্রে 
একটা আতান (60500) আর সংঘর্থ সবসনত লেগেই থাকে | আনরা তাকে বলি সনের * 
চাঞ্চল্য, সাবলার পক্ষে যা সবচাইতে বড় বাধা ৷ 

কিস্ক এই নিশু তির লাঝেও ধ্যতচ্ছন্দ আনবার একট) প্রচেষ্ট। চলছেই ৷ এইটি বুদ্ধির 
কাজ ৷ ইলিয় কাল কনে বনের বত অবশ হবে, নন স্ববশ হতে চায় কিন্ত পারে না| বুদ্ধি 
স্ববশ, লক্ষ্যের সুস্পষ্ট চেতনায় উদ্ৃমল। জ্ঞানকে গুছিয়ে নিয়ে অভীট্টর প্রতি 
স্থুদিরধিতভাবে প্রয়োগ করবার নৈপুণ্য তার আছে। 

কিন্ত প্রাকৃত চেতনায় এই বুছ্ছিন ক্রিয়া সবসনয় বিশুদ্ধ হয় না, প্রায়শই তার মাঝে 
ইত্রিন প্রাণবাষনা ও সনেৰ নানা অবাঞ্ছিত সংস্কারের তেঘাল থাকে । দেখা যায়, বুদ্ধি তাদের 
প্রভু নয়, তারাই বৃদ্ধিৰ প্রভু । 

সংস্কাবনুক্ত নিৰ্মোহ বুন্ধি হতে পারে দার্শনিকের অপবা। বৈভ্ঞানিকের । এ-বুদ্ধি 
দীর্ঘ অনুলীললেন ফল । এর মাঝে ব্যাপ্তি ছন্দ এবং সটত্যঘণা আছে। ভুদনযোগের 
প্রাণনিক যে-মনন, এসূন্ধি তাৰই অনুকূল । 

কিন্ত তবুও একে ফীয়র৷ শুক্কৰুদ্ধি বলতে পারি লা । তাৰ কাৰণ, দর্শনের ক্ষেত্ৰেই 
হাক বা লিত্তানের ক্ষেত্ৰেই হ’ক, ফেসানানাভাবন) নিয়ে এবছ্ির্ কাবাব, তার সঙ্গে 
আক্ষপ্রতায়েক কোনও শাক্ষা২ যোগ নাই ॥ দার্শনিক বুদ্ধি বচ্চের ধাপণা করতে পারে, কিন্ত 
বা হতে পাবে ন) । তেৰনি বৈপ্রানিক বৃদ্ধি বন্ষাণ্ডের বা শক্তিন ধাৰণা৷ করতে পানে, কিন্ত 
তা হতে পানে না । আচ আবৰা জানি, স্তানের চৰম সার্দকতী হওয়াতে । এরই লাঝে 
রয়েছে তাৰ রূপক্ৎ বীৰ্য । দাৰ্শনিক বা বৈপ্তানিক বুদ্ধির এনবীর্শ নাই বলে আচ্ষও তারা 
ভীবনেন ক্লপান্তৰ ঘটাতে পাসল না । 

জানা হওয়ায় লপান্ররিত হয় বোধিতে। ইন্ৰিয়-প্ৃত্যক্ষের যে অপরোক্ষত৷ আছে, 
বোধিস 9 তা-ই আছে, অপচ বোধি বিঘয় অতীশ্রিয় এবং বৃদ্ধিগ্রাহা । বোধির প্রত্যক্ষ 
যোগুছ সম্িকর্থের (০০70961) ফল, তার নননও যোগন্দ প্র্তানের (spiritual 
apprehension) ফল ৷  ধোগ চেতনার অন্তরারর্তন। তাতে বেরন অনিশুদ্ধ ক্রি 
বৃত্তির নিবোধ হয়, তেললি গুদ্ধসস্ব অক্ৰিউৰুত্তিরও উদ্মেঘ ঘটে । এট ৪লিই বোধির বৃত্তি। 

ৰু * =" 


শুক্ধবুদ্ধি বনতে আমরা লক্ষ্য করছি এই বোধিকে। ননের উজানে যেমন বুদ্ধি, 
তেমনি বৃদ্ধির উজানে ব্ররেছে বোধি । অথচ বোধি চেতনার লনস্ত ব্যাপারের নাঝে অনুসূযুত 
হয়ে আছে। খুব নীচের স্তরে সে ধরে সহজ সংস্কারের রূপ, আবার বন-বুদ্ধির মাঝে দেখা 
দের প্রাভিভসংবিভের ঝলক হরে। কিন্ত তার বিশুদ্ধ স্পপচি কোথাও পাওয়। যায় সা। 
বুদ্িকে শুদ্ধ করতে হলে প্রথনত সঙ্কল্পকে শুদ্ধ করা দরকার । সাপ দু’র্লকৰেয-- 


তক 
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এক কানসঙ্ধন্প, আরেক শত্যসঙ্কল্প । কামসক্ষক্প বস্বনিৰ্তর, তরে নুলে সন্ষেছে অভাবের 
বেদন৷ ৷ আর সতাসক্করপ আক্সনির্ভর, তার নুলে আছে শুদ্ধলতের উল্লাস । বাস্তবিক 
যানুঘ বস্তুকে চায় না, তালে উপলক্ষা করে চার তাবকেই ৷ জ্ঞান প্রেন আদম্প__এওলিই 
তার প্রাণের আকাঙক্ষিত। এদের যেমন বন্তনিরপেক্ষ চিন্নয় স্থপ আছে, তেলনি আবার 
বন্ধনির্তর স্থূল স্মপও আছে। স্বভাবতই পে-্ধপ অন্তস্ধ। অভুদ্ধির দুটি হেতু-_একটি 
অহং-চেতনার সক্ষীৰ্ণত৷, আনেকটি তারই দক্ষন ক্ষুদ্ৰ বাসনার আবিলতা । আনি ছোট হলে 
আছি বলেই ছোট জিনিসকে চাই, আর বা চাই তাকে বাইরে শুদ্দি। এতে বুদ্ধিও আবিন 
হয়ে ওঠে। তার দেশন৷ (60.103) হয় এক অন্ধকে নিয়ে আনেক অন্টের দেশনা । 
বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করতে হলে চেতনাকে অঙ্তনুখ করতে হবে। অস্তধুখ চেতন! শ্বতাবতই 
উদার হয়, প্রশান্ত হয । বাইনের বস্তু বা ঘটনাৰ প্রতি তখন আলে ললন্বের ভাব । লমন্ব 
হতেই প্রাতিভসংবিতেশ (spiritual intui৬i০n) স্ফুক্রণ হয়। তারই সহযোগী 
হরে সক্ষলপ তবল হয় লিন্যপক্ষল্পের সঙ্গে যুক্ত চিৎশক্তির বিচঢুসণ। শুঙ্কবৃক্ধি তখন 
সতাগক্ষক্পের লাহন। by 

বুদ্ধির অন্তস্ধিল দ্বিতীয় কারণ হুল ইল্লিয়যানসের উপর নির্ভন্তা ! ইঞ্ডিয় বহিষুৰ, 
তার জ্ঞান অপূর্ণ বিক্ষিপ্ত এৰং গদ্ধল। নন সে-জ্ঞানকে ভিতৰে টেনে নিযে পানিকট। দুল 
আনবার চেষ্ট। কৰে, প্রি পাৰে ন৷ ৷ প্রচেষ্টার ফালে তাৰ নাঝে দেখা দেশ চিন্তাৰ পৌন:- 
পুনিকত৷---যাদেৰ অধিকাংশই বৃপ৷ চিন্তা ৷ আনলক) প্রায়ই বলি, ভেবে আন কুল পাচিছ 
লা। একছায়গাতে্ নোওল করে যদি নৌকা বাইত থাকি, কুল না পাণডমাৰট কথা । 
ব্যর্থচিস্তার পৌন:পুনিকত হতে বাচতে হলে চিন্তান পিছলে চলে গিয়ে সাক্ষীৰ আসন নিতে 
ছবে। দেহচেতনাল কোন 3-একটা কোস্রে ( যাব যেনল স্মুসিস। ) চিভাকে অন্তধাবণাণ স্বাস) 
নিবদ্ধ করে সেখান পেকে বনেৰ বিক্ষোভকে দেখে যেতে হবে । বহিশ্চেতনার পিছনে 
অন্তশ্চেতনাকে আবিকাৰ কানে যতই তাকে স্পষ্ট করে তুলতে পারব. বাইপ্রেতর দাপাদাপিটাঃ 
ততই নিস্তে হয়ে আসবে , এসন-কি কখন ও-কখনও রক্ষমঞ্চটী একেবারে শূন্য হয়েও যাবে । 
বুদ্ধিকে শুদ্ধ কস্ববাৰ জন্য [নিরোধযোগের এই কৌশলটুকু,ছেনে রাখা এবং তার অনুস্ধীলন 
করা খুবই ভাল। ৰ 

বুদ্ধির অত্তদ্ধির তৃতীয় কারণ রয়েছে তাত্র নিজের নধ্যেই । অখও লতোর একদেশকে 
আশ্রয় করে বুদ্ধি একাগ্র হতে পারে এবং সেই একদেশী সত্যকেই সতোস পূর্ণক্কপ বলে ধরে 
নিতে পানে । বিজ্ঞান দর্শন বা অধ্যারভাবনার খুব উঁচু স্তরে উঠেও যে মানুঘের নাঝে 
সাল্খ্রদায়িকতা বা রেঘারেছি থেকে যায়, তার কারণ বুদ্ধির এই মতুয়ারি (dogmatism) | 
এ হন বুদ্ধির নাঝে সুন্ষ্ম মানসিক সংস্কার এবং পক্ষপাতের ভেজাল । শুদ্ধবুদ্ধি অদ্বৈতদশী, 
বর সে-দৰ্শন আক্লাশেরই মত উদার সৰ্বাশ্ৰর এবং সর্বাবগাহী । 

* = 


৩৭ 


আ্ীঅনৱবিন্দ মন্দির বৱ্তিক। ব্ৰ-_-১৯] 


শুদ্ধবুদ্ধিই তোনের সাধন । কিন্তু জ্ঞান বলতে যদি পরবাখ-বিস্ৰানফ্কে বুঝি, তাহলে 
বলব, সে-বিস্ঞান বুদ্ধির ও ওপারে । বৃদ্ধিস্ন ওপারে আছে বোধি । এই বোধি হল পরিব্যাপ্ত 
আন্মসত্তার অপরোক্ষ অনুভব-__নিম্তরদ আকাশের আদিগস্ত ভুড়ে আলোর পলস্বার মত। 
লেআলোতে সবই ভাসছে. সবই হচ্ছে । এই সন্তৃতির বিজ্ঞান বোধিন স্বাভাবিক বর্ম এবং 
তাই শ্ন্ধবৃদ্ধির ল্ররো্বক ৷ বোধি বৃদ্ধিকে ব্যাপারিত কস্ববে, কিন্তু তাবলে সে নিজে 
বুদ্ধিন্না্া নয়---এই বিবেকটুকু কিন্ত জাগিতে রাখতে হবে । 

অর্থাৎ বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য বুদ্ধিরও নির্বাণ প্রয়োছন । গীতার আছে 
'আরসংস্বং মন: কৃত্ব৷ ন কিৰ্চিদপি চিন্তয়েৎ'__্লকে “আনায় সংস্থিত করে কিছুই চিন্তা করবে 
ন৷। এই নিশ্চিন্তত৷ সহভ কথা নয়। অথচ এটি না হলে বোধ জাগতে পারে না। 
বোধে চিন্তা লাই, নন:স্পল্দ নাই, অথচ সেই নৈঃস্পশ্যই চিন্তার উংস ৷ এ যেন কালে আকাশে 
আলোর খেল৷ । আলো) সে-কালোকে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তার দ্বারাই প্রকাশিত 
হয়। 

আলোর উৎস ই পঙ্গ:কৃষমকে কি করে পাব £ পাওঘার কণা এখানে ওঠেই লা__ 
সে কথা উঠতে পাবে আলোর বেলায় কালো আলোন সঙ্গেই ছড়িয়ে আছে । ভোণনাকির 
আলোকে লাঝে-নাঝে লিবিকে দিয়ে অন্ধকার যেবন নিলেকে জানান দেখ, তেননি বৃদ্ধিৰ নির্বাণে 
শুদ্ধবোষও নিজেকে চালিয়ে দেয়--আপনল। হতে ॥ তখন আর করবার কিছুই থাকে না 
এদিক হতে ওদিকে যাবার শর অবশ হয়ে চলে পড়ে নহেশ্বরের বুকে । বাউল 'বলেল, 
“আমার ডুবল নয়ন রুলের তিলিনে ।' আর সে-তিলিরে তখন সহশ্ব নক্ষত্রের স্ফুলিদ-__ 
ডুবছে ভাসছে আবার ডুবছে। 


৪ 
একাগ্রতা 


জ্ঞানের আরেকটি লাধন হল একাগ্রতা । শুদ্ধি আন্র একাগ্রতা পরশ্পৰ ওতপ্রোত॥ 
চিত্ত শুদ্ধ না হলে একাণ্ হয় না, আবার একাগ্রতা ছাড় স্তদ্ধিন বীর্য ও প্রকাশ পায় ন)। 
শুদ্ধির উপৰ৷ দিরেছি নির্মল নিস্তরঙ্গ উদার আকাশের সঙ্গে । একাগ্ৰতা যেন সেই আকাশে 
সূর্যের যত__পরিব্যাপ্ত প্রশান্ত চেতনার শক্তি তাত্র সাঝে ঘনীভূত হয়েছে । একাগ্রতীকে 
বলতে পারি শুদ্ধিরই শব্তিন্প। 

প্রবর্তসাধকের এক নালিশ, মন কিছুতেই স্থির হয় ন৷ ৷ না হওয়াটা বিচিত্ৰ নয় 
প্রাকৃত চিত্তের অভিযান চলেছে তন হতে লব্ের দিকে--'মদ্ধকার হতে আলোর দিকে । 


তা 


[ সংখ্য।--৪ যেগসমস্বয়-প্রসঙ্গ 
বাঝধানে আলো-আধারির একটা স্বিদ্বসদ্কুন অবস্থা তো থাকবেই ৷ আঁধারের সঙ্গে 
ৰন্ধাবন্ত্ৰি করে আলোন দিকে এগিয়ে যেতে চাই যদি, স্বস্থ বাড়বে। কিন্তু আলোর প্রলাদ 
অন্ধকারের উপর নি:শৰ্দে নেনে আসছে এই বোধে বদি তন্ত্র আর উন্বুখ পাকি, তাহলে 
যাঝখানকার এ অস্বন্তির পথটা আর এত দুঃখ দেয় না, একাগ্রতা সহছ হয়। তখন তৰ 
থেকে লঙ্ষে যাওয়ার অন্য ঢট্‌ফট্‌ করি না, সব্বকেই ধারাসারে লানিয়ে আনি তনেস্্ নাঝে। 

আলোর পরিব্যাণ্তির নত একাম্রভাবনারও বে একটা পরিব্যাপ্ত স্ষপ আছে, এটা 
সাধারণত আনর! খেয়ালে আনি ন) । বোগের পরিতাঘার বলতে গেলে 'বৃদ্ডিত্' একাগ্রতঅকেই 
আমর। একাগ্রত। বলে বলে করি, ‘ভূনির’ একাপ্রতাকে হিসাব থেকে বাদ দিই । একটা- 
কিছু নিবিষ্ট চিত্তে তাবহি__এটা হল বৃত্তির একাগ্রতা ৷ আর কিছুই ভাবছি না, সন্ত প্রবতু 
শিথিল করে চেতনাকে জনপ্তে ছড়িয়ে দিযে নিশ্চুপ হয়ে আছি, এটা হল একাগ্রভূষিক 
চিত্তের স্প। একটি যেন বিন্দুতে সংহত হওয়া, আরেকটি সিদ্ধুতে ছড়িয়ে পড়ী। ৷ ধুতি 
ষ৷ একাগ্রতার প্রাণ__দুয়ের নাঝেই আছে ॥ একাগ্রভুবিক চিতেই বৃদ্ধি একাগ্রতা সম্বন্ধ 
হয়__এটি মেনে রাখ৷ তাল । আর একাগ্রভুনিকত৷ বিশেদ করে শুদ্ধিনই সগোক্ৰ। কেনলা 
নিস্তরঙ্গ ব্যাণ্ডি দুয়েরই স্বধর্ন । 

একাগ্রতা একটা শক্তি । তার তিনটি প্রয়োগ সম্ভব ।* প্রথমত একাগ্বতন্গ ফলে 
বস্তু তর এবং শক্তিন জ্ঞান হতে পারে। স্বিভীঘত অন্তর চিত্তের একাগুতায বিভৃতিলাত 
হয়, যোগে যাকে বলে গযাধিজ্ শিক্গি। তৃতীয়ত আত্চৈতনোর একাগুতায্য চেতনার 
উত্তরাপণ ও ক্ষপাপ্তর ঘটতে পানে ॥ বলা বাহুল্য, একাণুতাৰ এই প্রনোগই কানা । 

এ * কম 

বৃত্তির একাগ্রতা হতে বৃত্তির নিরোধ এবং তার কলে পুকঘের কৈবলা--- এই হল রাজ- 
যোগের লক্ষ্য । রাযোগের আবার অত্তরক্ষ-বহিরন্দ তেদ আছে । বহিরঙ্গ সাধন৷ হল ব্যবহার 
এবং চিত্তের বিশোধন, আর সেই সঙ্গে-লঙ্গে দেহ-প্রাপ সনের শক্তিকে অন্তগুখ এবং একাগ্র 
করা ৷ অন্তরঙ্গ সাধন। হল চিন্তকে কোনও-এক-জারগায় বেঁধে রাখা. তারপর তার নাথে 
ভাবনার একটানা একট স্রোত বইয়ে দেওয়। এবং অবশেছে তার ফলে আত্মহারা হয়ে যাওয়া । 
এই শেঘের অবদ্বাকে বলে পলাধি । “তবে রামযোগে সবার ফে-অর্থ, তাছাড়। অনা ব্যাপক 
অর্থও সম্ভব__যেলন দেখি গীতাতে ৷ ললাপন্তির (a$০rpLion) বিভিন্ন স্তরের ভিতর 
দিয়ে চেতনাকে অমনীতাবের নিস্তরক্ষতায় উত্তীর্ণ কর৷---এই হল রাজযোগ লক্ষ্য । উপনিঘদে 
এই ভুষিকে বল৷ হয়েছে প্রণবের তুরীয় পাদ, ব৷ 'প্রপব্জোপশনং শাস্তং শিবনশ্বৈতবৃ । এই 
বিশ্বোতীর্দ (['7an5cendent) তুরীরে পৌ"ছনই হন সব জ্ানযোগের সাধ্যাবধি । 

পূর্ণ ষোগও এই তুরীরকে চান, কিন্ত তার মাঝে হারিরে যেতে চাল না প্রপঞ্ষোপশন 
বিশ্বোতীর্ হতেই বিশ্বের উল্লাস, বিনি সবকিছুকে ছাপিয়ে রয়েছেন তিনিই আবার সব-কিছুস. » 
হয়েছেন, শিব আর শক্তি অবিনাভত__এই ভাবনার পূৰ্ণবোগ স৬চিৎ্-আনম্পকে শুধু 


৩৪ 


এ এববিন্দ মন্দির বন্টিক। বষ--১৯১] 


বিশ্বেৰ ওপাবেই নয, বিশ্বের লান্েও অনুভব করতে চায় | পূর্ণ যোখের নাঝে তাই সমাধি 
আব ব্যুথানে কোনও বিরোধ নাই, সনাধির শাস্ত প্রজ্ঞা আনম্প আর বীৰ্বকে সে ব্যু্ানেও 
পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখতে চার! সুতরাং তার সবাধি জাগ্রতেরও সাবি, গীতোজ 
হ্থিতপ্রন্ডেত সাধ । পাতরলোক্র' সলাধির পরিপাকে বরবীরাদেরও শেখপর্যস্ত এই সনাবিই 
আসে । ততীব্রা বলেন, 'আঁখ ন নুদু কান ন রুধু, সহজ্ব সনাধি ভাল৷’ : বলেন‘ যত্ৰ বতৰ 
মনে৷ যাতি তত্র তত্র সমাধয়:’ | ইঙ্িব্লের পথেই তখন অতীতিয়ের বিলাল, সব ছাপিরে 
থেকেও বিনি সব হয়েছেন তাকে সবরকৰে পাওয়া । 

সমাধি তখন আনাদের বাজে তাঁরই জ্ঞাননয় তপঃশব্তির আবেশ ৷ উপনঘিদ বলেন, 
স্বষ্ট তাঁর তপঃশক্তিরই বিচহ্ুব্বপ ॥ বেলন সূর্যের আলো আর তাপ। একই সময়ে তার সাঝে 
দেখতে পাচ্ছি ধনাভাব আর বিচচুরণ । একই তপ:পক্তিতে বন্ধ আক্লারান হয়ে নিজের সখ্য 
নিজেকে গুটিয়ে সাখছেন, আবার কবিক্রতুতে (%00৮/1608৩-৮01) বা প্রজাবীর্ষে 
বিশ্বক্ষপে নিজেকে বিকীর্ণ কপুছেন । এই তাঁর অ্রশ্বর-যোগের রহসা । আনাদেরও বোগের 
লক্ষ্য তার*্সেই রহস্যে অবগাহন করে তীর সঙ্গে ভাবে এবং শক্তিতে এক হওয়া। । 

বব * * 

চিনে একাগ্রতা ভ্রীনযোগের বুখ্য সাধন ॥ সাধনা করতে হয় ভাবনাকে (169) 
অবলম্বন করে। কিন্তু আগেই বলেছি, এ-সাধনায় বৃত্তিনিরোধ উপেক্ষিত না হলেও জোর 
দিতে হবে ভূলির একাগ্রতার উপর । চিত্তের ভূৰি হল চেতনার সনগ্র ক্ষেত্র । একাগ্রতার 
দ্বার৷ এই সনগ্ন ক্ষেত্ৰটিকেই উপন্পানে তুলে ধরতে হবে েলনটি নাকি হয় আবেশে বা 
উদ্দীপনাম । ভাবনা বলত সাধারণত আনক বুঝ্ধি ননেল পিশেম কোনও একটি চিন্তা।॥ 
চিন্তাকে অবলম্বন কৰে একাগ্রভ্যবন) প্রবন্তিত হতে পারে, কিন্ত তাকে পলিবাগ্ বোধে 
ক্ষপান্্ররিত কলাই হল সাধনাৰ লক্ষ্য । বেৰন 'শিবোহনৃ' একটি ভাবনা । বস্তুত এটি স্বজ্সপের 
ভাবনা ৷ কিন্তু স্বক্পপ ক্লপকে বাদ দিয়ে নয় | অন্থপ আর ক্ষপ ছুয়ে নিলে তবে স্বরূপ । 
স্কৃতরাং অন্দপের ভাবনী এখানে ন্বপকেও প্রারিত করবে । জগৎ স্বপ্ন সুঘুপ্তি--চেতনার 
এই চিনি ভূলিকেই শিবয়েপ্ন তাবনার দ্বার৷ পরিছিজ করতে হবে । শিবসুত্রকার তাই 
বলেন, 'ত্ৰিমু চতুথং তৈলবদাসেচ্যৰ'--“অনের উপর €তল বেলন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি করে 
তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়েই চতুর্থ অবস্বাটি ছড়িয়ে পড়বে । ভাবনার ব্যাপ্তি এবং গাঢ়তায় 
এটি সম্ভব হয়। ইশ্রির দিয়ে জগৎ দেখছি_এটি হল চেতনার জাগ্রৎ ভূমি । কিন্তু শুধু 
স্ূপই দেখছি না, দিবাতাবলার আবিষ্ট হবে ক্ূপের গতীরে দেখছি তাবকে । উপনিঘদের 
ভাঘার এইটি হল স্বপ্রস্থান। আবার তারও গভীরে অনুভব করছি বহাশত্তিন্দ প্ৰ‘্ঞানঘস 
উল্লাসকে, যা এ তাবের প্রবর্তক । এইটি সুুপ্িস্বান। আবার সবাইকে ধরে সবাইকে 


= =>ছাপিয়ে অনুভব করছি এক অবর্ণ শূন্যত৷৷ এইটি তুরীয়। চারটি দর্শন যে-নুভবে 


সমাহৃত হর তা-ই তুর্যাতীত, অ-ই সষ্যকূ-জ্ঞান। 


[ শখ্যা_-৪ যোগসমহয়-প্রসঙ্গ 
এইটি হল অতিলানশী স্থিতি। এখানে ভাবল) অন্ধ অথচ সর্নাবগান্থী । সৰ্ননিৎ 
সর্যকৃৎ পরিব্যাণড বোপই হল তা স্বক্পপ। অথণ্ডত্ব তার স্বতাব। অথচ খণ্ড এখানে লোপ 
পায় না, অনস্ত আকাশের বুকে তারার বত ঝিকিরে ওঠে। একেকটি তারার কনীনিকান্ত 
ভিতর দিয়ে দেখ। যাচেছ সেই আকাশকেই । সিদ্ধুর প্ৰতিটি বিশু সিদ্ধুবই প্রতিক্ষপ । সবার 
ভিতর দিয়ে পূর্ণেরই প্রকাশ__শক্তির অখও অবাধ উল্লসলে । 
* . * 
এই অনুভবই হল বারী স্বিতি। আর এখানে পৌ'ছবার উপায় হল একাপুতা ৷ 
একাগ্রতা প্রকারভেদ আহ ॥ প্রাকৃত চেতনাতেও একধরলের একাগ্রতা আছে, 
যা৷ অনিচ্ছাকৃত । বেনন ধূকে-যুরে একটা কথাই বলে পড়া ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি হল 
চিন্তার বাপ্রিক আবর্তন, যার কণা হাগেও বলেছি । যোগের পথে এটাকে পূৰাপূৰি বর্জন 
ক্রে চলতে হবে । সননস্ক ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হলেই একাগ্রত। সাক হয়। স্থতরাং 
একাগ্রতার স্ম্পট একট৷ লক্ষ্য থাকা চাই। 
যোগে এই লক্ষা হল চেতনার আন্ত পরিণাম | সুতরাং প্রথম পেকেই চেতনাত 
বোড় ফিরিয়ে দিতে হবে বস্ত্র থেকে তাবের দিকে ৷ বেলন ধর। যাক ইটের ভাবনা । প্রপনটায় 
ভাবন। রূপকে আশ্রয় কৰেই প্রবতিত হবে ৷ কিস্য বন্তলে ক্মপ একটা ভাবেনই দ্োতক । 
ন্মরপের ভিতর দিশে আবি একা শাশ্বত ভাবকেই চাইছি। শুধু ন্ষপস্নৃতিকে জাগিয়ে ৰাখাৰ 
মধো একটা আমাল আছে। কিন্ত কপ যখন ভাবের সঙ্গে যুক্ত হন. তপন অন্যান সহন 
হয়, কেলন। বন্্রকে ভাবে পাওয়ার অর্থ ই হল তাকে আক্মবোধের গঙ্গে সডিযে পাওনা । 
চেতনার অস্তরানৃন্তিন হারা স্মূপ থেকে ভাবে ঘাওয়। হল একা তান প্রপন পাপ । তার 
পরের ধাপ ভাবকে বিশুদ্ধ ভাবনায় নিয়ে যাওয়া ॥ ইষ্টভাবনাৰ অর্থ ধন সন্মাত্ৰেন বোধ । 
ভাব সেই পহানই বিভুতি। ইটের অস্তিই তীর ভাতি প্রীতি এসং শক্তি । তাল আন্িহেই 
আমার অস্তিত্ব এবং সব-কিছু সেই অস্ডিত্বেরই বিচ্ছুঞ্প। এই হল একাএুতান স্বিতায় ধাপ। 
এই সন্তান বোৰে চিত্ত প্রশান্ত হয়ে যায় । স্বভাবতই প্ৰশাযস্তি আাক্যশের মত বিবিক্ত 
এবং ব্যাধিধর্ন।। বিবিক্ত চেতনা বিশ্বকে ছাপিয়ে থাকে-_-নহাশ্নো | গে-স্লাতা 
দির্বর্ণ, কিন্তু নাস্তি নয় নিংশভিক নয়। বরং সে-ই অস্তিত্বের শক্তিগর্ত পরন চেতন৷ । 
একাগ্রতার এই হল পরসভুনি ॥ 
একে যদি বলি বৃচ্চেরই একাগ্রতা বা তাঁর নোকোনর তপঃসনাধি এবং আবার মাঝে 
তাকে আবিষ্ট বলে অনুভব করি, তাহলে স্বাতয্ব্যের (7৩৩৭০111) আকারে একাগ্রতার শিল্প 
আমাদের মাঝে ফুটে ওঠে । তখন দেখি, বিনি লোকোত্তর তিনিই সহযের ছন্দে লোক- 
নীলায় উল্লসিত, আসার মনে প্রাণে দেহে চেতনার সর্বস্তরে তাঁর চিন্ময় আনন্দের হিল্লোল। 
সবই তিনি-_এই হল সমাহিত চেতনার পরম অনুভব । 


[কাশ] 


৪১ 


শ্রীমা প্ৰসঙ্গ* 
ভক্টর কে. আর. উ্রনিবাস আরেঙ্গার 


পজিচেরীতে পৌ ছানর কয়েকদিন পরেই শ্রী ১৯১৪ সালের ৩০শে মার্চ লিখলেল-_ 
“শত শত জীব যদিও বা গাঢ়তন অজ্ঞানতার মাঝে নিমজ্‌জিত হ'য়ে থাকে, তাতেও 
যায় আসে ন। কিছুই । কাল বাকে আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতেই বৰ্ত্তমান; তীর 
উপকস্থিতিই যখেষ্ট প্রমাণ যে এলন একদিন আসবেই বেদিন আঁধার আলোকে পর্যচবলিত 
হবে, যেদিন তাক্সই দিব্যছজগৎ সতাসতাই স্থাপিত হবে এই নর্তে॥ 
হে প্রভূ. ভুমিই এই অভুতপূৰ্ব্বতার দিব্য স্রষ্টা, আমার হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার 
পরিপ্রুত হ্ুয়ে যায় যখনই চিন্তা করি এ কথা, আর আমার আশ৷ হয়ে উঠে সীলাহীন।”'১ 
এই থে ‘অভূতপূৰ্ব্ব ''_' ব্বাকে আমরা গতকাল দেখেছি' তিনি শ্রীঅরবিল্দ | প্রার 
পুরো দুইটি বছবের অসাধারণ নিরবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দীবলের পর-_হাবার দ্বার মাঝে 
পূরে৷ একটি বছর আলিপুর জেলে অতিবাহিত হয়েছিল__শ্রীঅরবিষ্প ১৯১০ সালের ৪ঠা 
এপ্রিল পাণ্ডিচেন্নীভে এসে পৌছলেন এবং ফোগসাধনার পূৰ্ণ আরলিয়োগ করলেন। 
এই চারটি বছরের নধ্যেই তিনি আবিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন অধ্যাঞ্চ সাধনার এক 
নূতনতর পথ-_ পূর্ণ যোগের পণ । এ যোগ জড় ও আরমান দুটি বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে ও অতীতের 
জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সুবর্ণ-পখকে বিলিয়ে সমন্বয়ের বধ্যে আলা এবং তাদের স্বসংবদ্ধ ও 
অতিক্রম করে হাওয়া । শ্রীলার মত বঁশিয় সিশারও এই লবলানবের "অভূতপূর্ব ত“ কে 
এই প্োতি্র প্রহৃর্ত সত্যকে দেখে বিহ্বল হয়েছিলেন এবং পারে এক জাপানী ছলল গুলীর 
সামনে ঘোষণা করেছিলেন--*' এক বৃহৎ (থিনিঘ, এক নহ্বৎ ঘটনা, বহাপুক্রঘদের - এশিয়ার 
-_আবিতাবকাল আগতপ্ৰায় ৷ চির্জীবন আমি এদের অনুসন্ধানেই সার। পৃথিবী 
ঘুরে বেড়িয়েছি, কারণ আনার জঁবনে এই কথাটি আছি (চিরকাল অনুভব করে এসেছি বে এ 
পৃথিবীর কোন এক দ্বানে এর) আছেনই এবং এও অনুভব করেছি আনি যে. এঁরা কোথাও 
না থাকলে এ পৃথিবী সুতক হয়ে দীড়াতে। ৷ কারণ এরাই হলেন এ বিশ্বের আলো, 
উত্তাপ ও প্রাপ। এই এশিছার বুকে দেখেছি আমি পুরুষোত্তমকে-_বিলি হলেন দিশারী, 
আগাবীকালের নেঅ, তিনি ভার্মতীয়, তার নান অরবিন্দ যোঘ। ' 
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শ্রীহরবিদ্প ও শ্রীনান্গ এই যে সাক্ষাৎ তা হ'ল উভয়েরই এক নব নত উদ্যাপন ; আর, 
অন্য এক অর্থে একে বল৷ যাগ পূর্বনির্ধারিত আধ্যাত্মিক 'ওডেসি''র নব পর্দ্যা । আৰু 
লিদ্ধির প্র শ্রীঅরবিল্দ হৃদক্সক্গন করেছিলেন-_ বে কথা৷ তিনি তার শিষ] দিলীপকুলাস ব্রায়ের 
কাছে পরে প্রকাশ করেন__যে একক বাক্তিগত ক্ূপান্তরই সব লয়, সবগ্র নালবদ্বাতিকে 
আক্র-উপবন্ধির পথে পূর্ণতা লাভ করতেই হবে । কোন আধুনিক বিশ্বানিত্রও তার পহ্ধতাপূর্ণ 
যৌগিক বাদ্দণ্ডের সংযোগে প্রচেষ্টা করবেন না সম্পূর্ণ নূতন জগং স্থঠি করতে । বাস্তবিক 
শ্রীআরবিশ্পের অয়ান আদর্শ ছিল বিপুল বোগপ্রয়াসের স্বারা এখানে এখনই এক নান্স-সলাহিত 
ও শক্তিশালী নূতন অগৎ, নৃতন স্বর্গ, নৃতন মৰ্ত্ত্য সবষ্ট করা । কিন্ত এক্ূপ জগৎ এক মুহূর্তে 
কারও ভ্রকুৰে স্ষ্টি কর৷ বায় ন৷ ৷ এর পথ দীৰ্ঘ, প্রক্তিয়াও দুঃসাধ্য ; কিন্ত পণেস্ব শেমে আছে 
সেই নিদ্দিষ্ট লক্ষ্য; এবং অপ্যান্ত-ছীবন-প্রত্যাশীর কাছে এই যথেষ্ট । শ্রীলাও তার নবপ্বাধ 
শান্তি ও অপার আনশ্পের যস্য দিয়ে অনুভব করেছিলেন হৃদয়ের অস্বতল প্রদেশে "আমার 
অন্তরের গড়াক্মপ নিধা। স্বপ্রের বত বিলীন হয়ে গেছে - এক নূতন পর্ধ চাষের হয়েছে শক ।''২ 
শ্রীন। দু'দিন পঙ্গেই লিখলেন আবার যে ‘আসাৰ বনে হয় কোন সময়ে যা ছিল আনার কাছে 
এক পন্গিপাল, এখন তা হয়েছে এক প্ৰস্থতিৰাত্ৰ "৩ দিন চলে যায়, পিন আবার 
আসে। আবার আনপ্তেই আমাৰ শেঘ : আনার এই শেছেঠ আমাৰ আালন্র। অতীত 
তে মৃত নয়, বরং নূতনেৰ সাক পনেছে লে । তাই শ্রীলা বলেছেন" যে নূতন বাৰ৷ আনাদেৰ 
পালনে জেগে উঠেছে তা হাল লম্খ্রসারপেন, কিন্তু লংযলনের নখ ৪ কাণৰ প্রণালী 
পরিবান্তিত হয়, উপাম হয়৷ কখনও বিচিত্র ধরণের, কিন্ত লক্ষ্য পূৰ্্ববং স্িল। নালবের 
দদেবস্ব, প্রকৃতির স্রপাস্তবই হ'ল বৌলিক উদ্দেশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই । ফি'ওু বহির্জ গতের 
পালে দৃষ্টি ফেরাবার পূৰ্ব্বে তাকে প্রন পূর্ণ-নিটোল করে তুলতে হবে আন্তব শফ্রিটি। সেই 
পরষেশ্বরের কাছে অস ও ও পূৰ্ণ সমৰ্পণই হবে উপায়, যা প্রবেগ ও কর্মে, এপ্ু:সান ও 
অবরোহণের সাণে সংযোগ এনে দেবে । এভাবেই শেষে পূৰ্ণ আক্মলপণেন মধো ডুবে যাওয়া 
সব বাধা তেঙ্গে নিলিয়ে যাওয়া, অস্টিন প্রতিবন্ধক বিদীৰ্ণ করে ভাঙিয়ে দেওয়া ৷ তারপর, 
শুধু এক অপার, শিনবচিভনু পরমানন্দ 

"লে হয় আবার নেই কোন সীমা, শরীরের বোধ পর্স্ত দার নেই . নেই কোন সংবেদন, 
নেই কোন অনুভূতি কোন চিন্ত৷...আছে শুধু নিৰ্ম্বল বিশুদ্ধ প্রশান্ত বিশালতা, আলোকে ও 
প্ৰেমে অনুস্যুত, অনিৰ্ব্ব চনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ _ এ ছাড়৷ আনি যেন আৰু কিছুই নই,..।''0 

এ যেন সিয়েনার' সেন্ট ক্যাথরিন-এর এক ব্রক্যবন্ধ রাষ্ট্রের কল্পনার প্রতিচ্ছবি : 
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ন্ীঘরবিন্দ মন্দির বহিকা বব--১৯] 


“দেহ ফোলে হারিয়ে তার লব অনুভূতি, পশান্তি চক্ষু দেসে ও দেখে লা, শূণুম্ভি কর্ণ 
শুলেও শোনে ন. জিহবা উচচারণ কক্রে লা বাক্‌ ।'' যেমন মোৰ অগিতে, বরফ স্রোতের 
মাঝে, সুগন্ধ সনীরণের লাঝে বিলীন হয়ে যায়, তেননি ভেদভাবও নাস্তি হয়ে যায় এবং কেবল 
খেকে যায় সেখানে অপর্িসীন আনন্দ | জপাস্তর্ব তখন পূর্ণ চরম : 

" "ভগবান, তুনি আনার জীবন গ্রহণ করেছ, তোবার নিক্ষের করে নিরেছ ; তুমি 
আনার ইচছাকে গ্রহণ করেছ. তোমার ইচহার সাথে বিলিয়ে ধরেছ ; তুনি আমার প্রেলকে 
গ্রহণ করেছ, তোনার প্রেমের সাথে এক করে নিয়েছ ; তুলি আনার চিন্তাকে গ্রহণ 
করেছ, তান পরিবনূর্ত স্থাপন করেছ পূর্ণ চেতনা 1৬ 

এই প্ণ নিংসন্ষি্তার শক্তির নাঝে এই প্রশান্ত নিৰ্শ্বলতার সৌশৰ্বের মাঝে শ্রীষ। 
নূতনভাবে মিছেকে উৎসর্গ কৰলেন পৃথিবীর বিপুল বস্ত্ৰপাকে উপশন করার বত গ্রহণে ও 
তাকে তার পল দেখছে তুলে ধরতে : তাই শ্রীৰ৷ প্রার্থলা জানালেন : “হে প্রভু, তোবার 
উপর আনাস আস্ছা রয়েছে, তুলিই ছান তোমার বস্তুকে কিন্ছপে পরিচালিত করতে হয়, 
পরিপুষ্ট করিতে হদয। ৭ 

= . ৰ 
ওই ওয়েক, ৩র। সেপ্টেম্বৰ, ১৯১৯ 

সেদিনাটি হল ভাগয-নিৰ্দ্দশেন দিন। শরীর লিপিবদ্ধ করলেন যে. ''এত অনুরাগ 
দিয়ে, এত যয লিনে যে ভোলা আনি তৈনী করলাল, নানুদ তা চাইল লা, তাই ভগবানকে 
ভাকলান গ্ৰহণ কৰতে 71৮ কিছুন্ষণ বেকেই শীলা আবাৰ লিখলেন এই প্রঙ্গে, "ভগবান 
তুলি ত গ্রহণ কালে আনাৰ আমাঘণ, আমান পাত আসনে এসে বললে আর আনার এই 
তুচ্ছ অকিদ্মিংকৰ নৈবেদোৰ পরিবর্তে আনায় দান করলে শেষ মুক্তি...ধাপে ধাপে আনি 
উঠে গ্রিনেছি শে চুডান মেখালে রয়েছে নবছল্ন | সমস্ত অতীতের যতাকু অবশিষ্ট তা 
হল বিপুল এক শ্রেলাবেশ, তা আলার দিয়েছে শিশুর নিৰ্শ্বল হৃদয় আর দেবতার তারহারা। 
মুক্ত চিন্তা ৷ '৯ 

মুক এর পত্রের “ব্যান ও প্ৰাধন৷” হুল পণ্ডিচেরৌ খেকে ২২শে ভূন ১৯২০ লালে ) 
শ্রীষ৷ শ্রীঅন্্বিদ্প আশুনে অবস্থান করতে এলেন, তাতে তীর “সন্তানেরা” খুবই খুসী এবং 
গুরুদেব আশ্বাস দিলেন বে তীরই কৰ্ম্বেযণাস্ত উদ্দেশ্য শ্ৰদনাকে আকৰ্ষণ করে এসেছে । ঠিক 
এই দিবাবৰ্ম্মের জন্যই তাকে বিভিন্ন অবস্থার হবা দিয়ে নিয়ে আলা, ক্রনে গড়ে তোলা 
ও দীর্ঘ বৎসর ধরে আন্ম-কর্তৃত্ষ ও আক্স-শুদ্ধির ক্রমোন্রতির জনো শিক্ষা প্রদান । মলে হয় 
৬ Preyere and Meditations 5795 
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বেন শ্রীল। ঠিক এই উদদ্দেশ্যশিন্ধিৰ জন্যই জগতে আনির্ভৃতি। এবং ধীৰে দীনে ভান দেবকে 
সংযত করে বিবর্তনের ধারার পাপে নানভুলিকায় প্রধানার্ব কাছ কনে যাবেন . একর প্রলাপ 
রবে গেছে শ্রীমার ২২শে ছুন ১৯২০ লালের লেখাতে-_-''কোন ভাঘার প্রকাশ কতা বাস না, 
করুণা করে তুনি আনায় দিয়েছিলে এবন আনন্দ, হে আমার দয়িত ভগবান : এখন তুষি 
দিরেছ আবার পরীক্ষা, বুদ্ধ, কিন্ত একেও আহি হাপিমুশে গহণ করেছি, তোৰার নহান ঝার্ভা- 
ষহরূপে। একদিন ছিল যশন সংঘর্ষকে আমি তত্ব করতান-শান্ডির উপন্ সম্মেলনের 
উপর আহার যে আন্তরিক অনুরাগ তা ব্যাহত হয় বলে। কিন্তু এখন, ভগবান, আনি ওকে 
সানন্দে বরণ করে নিয়েছি-..। ০ 

কৰ্ম্মবহুন জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রথন দিকে শ্ৰীশশৰস্ববিশ্লর সঙ্গী ছিলেন 
মাত্র চার পাঁচজন, যায়৷ আজীবন আনুগত্যের রেশনী সৃত্যার বন্ধনে বাধা চ্িলেন, যে সম্পর্কের 
তুলনা অতি বিরল । একে একে অনেকেই পণ্ডিচেরী মুখে ছাকদিত হলেন এবং তান 
সকলেই শ্রীঅববিদ্দেন অধ্যান্ড পথ অনুসরণ করতে লাগলেন ॥ "'আর্ধ7' পত্রিকার বাণী 
ও তার অন্তরালে যে বাক্ৰিত্ব ছিল তা অনেক অধ্যান্ব-অনুলন্ধিৎসুক্ে পর্ডিচেনীল দিকেন্প্রলোতিত 
করল। ক্ৰনশ; শ্ীঅবধিপকে ধিরে গড়ে উঠল একাট কেশ । আর ১৯২০ সালে এই 
কেন্দ্রে যোগ দিলেন শ্রীলা। তিনিও দেখতে পেলেন তার ওগৰদ্দত্ত ভৰিম্যৎ কৰম্মৰারা 
এবং এই ৰয় পেকেই শ্াহবপিন্দের আদেশে আশ্বল সংঘঠলেন দামিত ও কণুহ গুহ কৰলেন 
স্বছন্তে। ধাপে নীলে নৰ আগস্বকেৰ সংগ্যা ৰদ্ধিত হতে লাগল, নূতন নূন বাষস্বানওড 
সংগ্র্ হতে লাগল। আছাবের ভুৰাবস্থার জন্য, সু্পনতাবে, স্বাপ্া্তৰভাবে সাপ কথার 
জন্য আশ্রলের সকলেৰ ভৌতিক, আধিভৌতিক উন্নয়নেৰ জন্য বল্পোবুন্ত কৰাৰ প্রয়োললী- 
তাও ঘটল ॥ এ সন কাজে দামি গ্রীনার হস্তে অপিত হল ও ক্ৰমশ: কর্দ্রবলভার আয়তন 
ও জটিলতাও বান্ধত হয়ে চললে৷ | ‘যখন চিম্বা করি কিক্পে তিনি এ তাৰ বহন কলে 
চলেছেন, কিকুপে তিনি কতক গুলি সূক্ষ্ম অদৃশ্য চক্রকে বিনা সংঘর্ষে ও একত্রে চালিয়ে 
নিয়ে যাচেদ্রন, ক্ৰিক্ষপে তিনি তাৰ অলৌকিক বহুবিধ একসুখিতী ও শতমুথা কণ্দুধাবাকে 
প্রতিনিয়তই পুনসাশুস্তি তখন মনে হয় এ সবই আসাদের সাধারণ খারণাশন্ডিন অতীত । 

যখন পাধকম গুলার লংস্যা কল ছিল তখন তারা ধ্রীনার সাথে নানাবিধ মুল্যবান 
আলোচনায় যোগ দিত , এর উপর তার) গক্ুর লাখেও লিয়নিত পত্রালাপ বজায় স্বাগত । এই 
“আলোচলা” ও ‘আলাপ’ গুৰস্থাকারে সংকলন করে স্বন্নংপূর্ণ "'লায়ের আলাপ” নানে 
অভিহিত হয়েছে__এটি শ্রীঅরবিষ্ ও শ্বীমার পূর্ণবোগের এক সহজ ও প্রতায়দনক 
অবত্তরাপিকা । কোন কোন গূঢ় বলাত্মক ““নাতৃবাণী'" জলন্ত চিত্রের নত পরিবেশিত হয়েছে বার 
মৰো তাদের যোগলাবনান বুল সূত্রটি উদ্ভাসিত, যেষল : 
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ভচঅৱবিশ্দ নিত বর্তিকা বধ--১৯] 


"স্থাখই জীবনের লক্ষ্য নয়। 
সাধারণ অীবলের লক্ষ্য হল আপন কর্তবাসাধন ; 
আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য হল ভগবৎউপলব্ধি ।''১১ 


ভিগব চেতনায় লুপ্ত হয়ে ঘহাওয়। আমাদের লক্ষ্য নয়। 

আমাদের লক্ষ্য হল দিব্য চেতনাকে জড়ের মৰো অনুপ্রবেশ ও রূপান্তরিত করতে 
দেওয়া ।''১২ 

এই "নায়ের আলাগ--এর বিঘৱ় ক্ষেত্ৰ বিস্তৃত, তার নানাবিধ বক্তব্যের কতকগুলি 
হল : যোগেন প্রস্থতি, অলৌকিক দৰ্শন ও আধ্যার্মিকতা ; জোয়ান অব আর্কের অলৌকিক 
দৰ্শন ; ধ্যান ও সসর্পণ ; মুক্তি ও অদুষ্টযাদ ; আন্তরিক শক্তি ; বুজি ও বিশ্বাল ; রম্তশোদ্বক 
ষাদুড় ; চিন্তার শক্তি , আত্মিক জগতের সর্তাঝলি : মানবীয় ও তগবৎ-প্রেস ; ধৰ্শ্বের প্রকৃত 
কপ: যৌগিক চেতনা শিল্পকলা ও যোগ ; সমৰ্পণ ও যজ্ঞ, ইত্যাদি । সুপরিচিত, 
বন্ধুবৎ, কতখাপকপনাচলে এই যে সব শ্রীৰারের কথা৷ তা আনাদেরে অস্ত্ররে ধীরে ধীরে ও 
ভ্বকাট্যতাবে আলাপের অর্থটি চিরতরে পৌছে দেয়। প্রমাণ শ্বন্ষপ বাখ্যাপুর্ণ দুই একটি 
বাকোর উল্লেখ করা ঘাক্স এবীনে,-_"'প্রেস লে এক পরলাশক্তি, অনন্ত (চেতন৷ যাকে পৃথিবীর 
তলসাচছনু ও নিবিড় অঙ্ঞানতার লাঝে লানিয়ে দিয়েছেন যাতে সে আবার পৃথিবী ও তার সব 
জীবদের ভখাবানেন দিকে পুনক্সৰিত করতে পারে | জড়ভগৎ তার অন্ধকার ও অজ্ঞানতার 
মাঝে ভগবানকে বিস্মৃত কৰে ফেলেছে । প্রেম স্পর্শ ফরল তিনিনকে, জাগিয়ে 
তুলল তাদেৰ সক্ষলদক্ট মাল ছিল ঘুলিস্, ক্ষন্ধ কালের আববণ দিল পুলে, আপ বলল তাঁদের 
কালে কানে---' এনন একটা কিছু আছে যার দরনা সজাগ থাকা, নেচে পাকার বৃল্য আছে, 
লে হল প্রেম ।' স্রাব সেই প্রেলের জাগরণে ভগবামেত্ব কাছে প্রত্যানৰ্ত্তন করাত সহ্বাবলাও 
অনুপ্রবিষ্ট হল ॥ কটৰ এই মে উৰ্ধ গতি সে তে হল ভগবানের উপৰ তালবাসার ৰাধাৰেই। 
তারই প্রত্যা্তনে ভগৰংপ্রেন ও কঙ্কণ৷ পৃথিবীর উপর প্রাবিত হল স্ব্টির সাথে মিলন- 

॥"১৩ 

“শিল্পকলার সুশৃ্খলার যাবো যে মৌলিক আদর্শ আছে, ত৷ বোগেন নুপৃষ্ধলারই 
সবপর্য্যারভুক্ত। এ দুয়েরই লক্ষ্য হল আরও বেশী করে সচেতন হওয়া । এ দুয়েরই 
মাধ্যমে সাধারণ পৃষ্টি ও অনুভূতির অতীতে ষ৷ আছে তাকে দৃষ্টি ও অনুভবের মধ্যে 
আন) , আর এ সবেরই অন্তরে প্রবেশ করে তার ভিতর থেকে গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে 
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[সংখ্যাও শ্ৰীম৷ শসঙ্গ 


হাবে...তা যদি হয় ভবে এই যৌগিক চেতন৷ শিল্পীর স্বষ্টিকে সাহাবা কলবে লা 
কেন ?''১৪ 
গুরুদেবের পত্রাবলীর স্যার ( ''যোগসাধনার ভিত্তি", “‘ষোগের পথে আলে৷”, 


শশ্রীঘরবিন্পের। পত্রাবলী'' নাহে যে সৰ পত্র পুম্তকাকারে লংকলিত হয়েছে) 
“যাতৃবাশী”ও দিবাছীবদ সাৰনাকে শতচছন্পে ছন্দাত্তি করবার ব্ৰামদ্বপ জানায়। 


১৯ Words of tbe Moher p.-191 


ভৰ 


ছ্‌ঃথ 
ইহার কারণ ও নিৰ্বত্ত 
[ বিঅযবিন্দেয় “দিবা জীবন” অফলম্বনে ] 
প্রশ্ট।ম।চরণ চট্টোপাধ্যায় 


মানবজীৰন সুখে দুঃখে বিশ্রিত। কেহ বলিবেন জীবনে দূ:খই বেশী । কিন্তু 
মোটের উপৰ সুধই বেশী বলিয়া মলে হয় কেনন। তাহা না হইলে সকলেই বাচিয়া থাকিতে 
চাহিবে কেন ? যাহা হউক লানুঘ যে একাস্ততাবে স্থখই চাহে, দু:খ মোটেই চাহে লা তাহ) 
স্বীকার কৰিতেই হইবে । প্রশ্ন উঠে--ছ্দীবনে দুঃখ কেন এবং কিসে ইহার নিবৃত্তি। 
স্থূলদশীর৷ রলিবেন, দু:খ আছে কিন্তু সুখও ত আছে, দুঃখের অস্তিত্বের জনা, দুঃখ করিয়া 
সুথ নষ্ট কলাম লাভ নাই, যে সুখ পাওয়া যার তাহাই ডোগ কব ৷ তুলে খোসা কাছে ধলিরা 
কি তুল ফেলিয়া দিন? হেলে নাও, দূদিন বই ত নয়'' "খাও, লাও, সফ্ণ্তি কর, 
শপ্ষণং কৃন্ধা বৃতং পিবেং' ৷ কিন্তু দেখা যায় যে আপাতস্তপের সন্ধানে দুলে পশ্চাতে 
কাঁদিতে হয়। স্শেন প্রত্যাশায় পতঙ্গের বত আনে প্রবেশের পরিণাৰ ধ্বংস । 
যাহাকে এখন সুখ বলিয়া ননে হয়, শেষে তাহাই বিষ হইয়া। দাড়ায় । ''পরাচ: কানাননুয়স্তি 
বালাস্ডে নৃত্য স্তি িততপদ পাৰৰ” { কঠোপানিদং,২।১৷১)---সত এৰ দেরিতে টবে কিসে 
যথার্থ স্থথ। এই সমস্যা সলাপানেই নীতি ও ধনের অনুশাসন ৰা দশনের বিচাৰ আলিয়া পড়ে ॥ 
মানব-দীবনের কি মূলা বা কিসে ইহার সাণকতা--ওতাহাও বিচাদা । সড়বাদীর দর্শনে 
ইহার সতুঢস্থ লাই । 

কোন কোন আস্টিকাৰাদীর) বলিবেন যে নানুমেৰ ননক্ষে ভগবানের দিকে লইবার 
জন্যই ভগবান প:খেন বিধান কনিয়াছেন। বানুঘ যাহাতে পাপপুণোর বিচার করিরা 
পুণোয দিকে যাইতে পানে তছ্চ্ছনাই তাহাকে পাপ হা পুণ্য কাছ করিবার স্বাধীন ইচ্ছার 
অধিকারী কলা হইয়াছে, নতুবা পে ধছের মত পাসে পরিণত হইত। কিন্ত ভগবান কেন 
মানুঘকে কুকর্শ্বের প্রবৃত্তি দিলেন তাহার সস্তোদত্রনক উত্তর নিলে ন৷ ভগবান যদি ইচ্ছা 
করিয়াই মানুঘকে কষ্ট দিলেন তবে তাহাকে ককুপ্যবর বলা যায় কিক্ূপে আবার অনেকক্ষেত্রে 
দেখ) যায় যে সাধূলোকও কণ্ঠ পাইতেছে। সেক্ষেত্রে কৰ্ম্মবাদেন্স যুক্তি দেওয়া হর, বলা 
হয় পূৰ্বাছন্বে সাধু নিশ্চয়ই কুকৰ্ম্ম করিরাছিল । কিন্ত পূর্ধদন্ন সম্বন্ধে যথন সাধারণতঃ 
কিছু জানা বায় না তখন তাহাকে সুযুক্তি হিসাবে গ্রহণ কর৷ কষ্টসাধ্য । দ্বিতীয়তঃ অমোঘ 
পকার্মচক্ত মানিলে ভগবানের অস্তিত্ব নিজ্দয়োদন হইয়। পড়ে। 


Ld 


[ সংখ্যা-_৪ দ্বখ-__ইহার কারণ ও নিরৃত্তি 


সেইজন্য কেহ কেহ ভগবানকে বাদ দিয়া শুনু কর্স্বচক্রের স্বারাই দুখলমল্যার সমাধান 
করিতে চাহিয়াছেন। কামনা বালন1ই কৰ্শ্বের্ব কারণ এবং তচ্চলাই দুঃখ ॥ অতএব 
* কাননাবাসলার নিবৃন্ডিতেই দুঃখের নিৰুত্তি। কিন্তু লানুদের অস্টিষ কানলা বাসলা হইতে 
এই যুক্তি নন স্বীকাপ্থ করিতে চাহে ন৷ ৷ বানুঘকে ''অমৃতের পূত্র" না বলিয়া কাননার 
সৃষ্ট বলিলে শুধু যে আত্মনৰ্য্যাদায় আঘাত লাগে তাহা নহে, দুঃখে নিৰৃত্তিও অবস্থাব হুইয়া 
দীৰড়ায়; কারণ নানুঘ নূলত্য: যাহা, তাহাই থাকিবে, অন্য কিছু হওয়া সম্ভব হুইবে না । কালা 
কারণ ব) উপাদান হইলে, কাননা-উদ্ভূত বানবের নিয়তি অন্যক্ূপ হইবে কি করিয়া ? কামনা 
সদৃৰস্ব হইলে তাহার বিনাশ অপন্তব, “নাভাবে) বিদ্যতে সতঃ” ॥ বলা হয় যে শীল, সৰাৰি 
ও প্রজ্ঞার স্বার৷ কালার পন্রিসষাপ্তি ঘটান ঘায়। কিন্ত তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে 
বে মানুঘ কানলার পুত্র নন্ন, সে প্রত্তার অধিকারী অর্থাৎ স্বন্পপত; প্রজ্ঞা । তাহ। হইলে 
প্রজ্ঞাই সদৃৰম্ত, কালনা অসং কেননা তাহা না হইলে প্রক্তা, কাননার বিনাশ লম্পাদনে শুসনৰ 
হইবে। তথ্্যতীত, বাষ্টির কামলা) হইতে দ্ৰগত্স্ৃট্টি কিক্সপে হইল তাহা বুঝা যায় ন৷। 
যদি বল৷ যাঘ যে বিশবন্দটির কাৰণ বিশ্বশত কাৰনা, তাহা হইলেও কোন অর্থ হেয় না । 
কাৰন) অভাব সুচন৷ ক্ষৰে : বাষ্টন অভাব বোধগনা কিন্তু বিশবসনহীর "অভাব" বা “‘কানন৷"” 
আছে একথার তাংপর্যয বোধগনা নহে। এই সৰ কারণে এই দৰ্শন শেষ পৰ্বস্ত শূন্যবাদ বা 
ক্ষনিকবাদে পরিণত হয়। দু:পের নিবৃত্তি নিৰ্বাণ অব) শূন্যত৷ ৷ এ দৰ্শনেও জীবনের 
মূল্য বা সার্থকতা মম্বন্ধে সদুত্তৰ মিলে না । 

খাহান্া। বলেন মে নিণ নিস্মিয় বই একৰাত্ৰ সত্য, জগৎ লিপা. তাহাদের নিকট 
দুঃখ একটি প্রহেলিক) ৰাত্ৰ, কাৰণ তাহাদের সতে লায়ানয় এই জগতে সুখদু:ৰ সবই মৰীচিকা, 
নিথ্যা।। ছীবের পৃণক লা) ৰা তাহাৰ বুজি, এসবই নিরব প্রশ্ব কাৰণ একমাত্ৰ সত্য 
হইল নিওপ নিক্ৰিয় ব্লি। এ সনাধানকে বাঙলার প্রচলিত "ঢাকা শুদ্ধ বিপর্তন' 
প্রবাদবাকোর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। দুঃখভোগকে অস্বীকার কলা "বৃথা প্রয়াস 
মাত্ৰ 0 হইতে পানে থে দুঃখই চলল সত্য নহে কিন্ত দুখ যে আলনা মৰ্শ্বে মৰ্শ্বে উপলব্ধি 
করি তাহা। কিন্দুপে অস্বীকার কৰি ॥ বলা হয় লালবঙ্সীবন স্ৰাস্ত্ৰি মাত্ৰ, তাহা হইলে ইহার 
সার্থকতা কোখার ? ন চু 

উপনিঘদে বল৷ হইয়াছে যে বানুঘ অবৃতের পুত্র, আনন্দ হইতেই সব্্বভূতের স্থষ্টি, 
আনশেই তাহার অবস্থান এবং আননশ্েই তাহার পরিণতি। ‘আনশ্দো বদ্ৰেতি 
ব্যজজানাৎ। আনন্দাস্ধোব খন্বিসানি ভূতানি দ্ৰাঘ়স্তে) আনশ্দেন দ্রাতানি আীবন্তি। আনন্দং 
প্রবন্ত্যভিলংবিশস্তীতি'’ ( তৈত্তিরীর_৫)। আনস্দ না থাকিলে ভ্ৰীবনধারণ সন্বপর 
হইত লা। “কোহোবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ বদেঘ আকাশ আনশে। ন স্যাং' ( তৈহিয়ায়--৬) । 
কিন্ত মানব জীবন যে দ:খ-ভারাক্রান্ত তাহাও অস্বীকার করা যায় না) গীতার এ জীবনকে 
“অনিত্যহ্‌”, ''অশুখন্‌” বল৷ হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় 1 
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শ্রীঅরবিশ্ বলেন, সচিচদানশদই আদি ও পর্ন সতা | সচিচদানন্দই আমসক্মোচনের 
হ্থার। জড়ে পরিণত হইযাচ্ছেন, সেখানে তিনি শুধু সন্জ্ূপে প্রকাশিত, [চত ও আনন্দ তাহার নৰো 
সুপ্ত । আবার বিবর্তলের ধাৰাৱ তিনি ধীরে বীরে আরবিকাশ করিতেছেন। এপর্যন্ত 
প্রাণ ও বনের বিকাশ হইয়াছে ও উচচতর শক্তিপ্রকাশের প্রয়াস চলিতেছে! যে চিৎ 
ও আনশ জড়ের হবো স্প্ত তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক প্রকাশক্ষন্তাবলে ধীরে ধীরে সুপ্তিয় 
ঘোর কাটাইয়া বিকাশলাত করিতে থাকে ॥ মানব মূলত: সেই সচিচঙগালশ্দেরই অংশ কিন্ত 
এখনও সাধারণ নালবে চিদ্লানন্পের পূর্ণ বিকাশ হর নাই | সাধারণ নানুঘ শরীর প্রাণ ও মনের 
স্তরে আবচ্চ। বল তেপবুদ্ষির আকর | সেখানে সমগ্র জ্ঞানের ও উকাবোধের বিকাশ 
হয় নাই ৷ তাহার অস্তর্বসত্ত৷---চিন্নর ও আনন্দনয় সতা এখনও পূর্ণ বিকশিত হয় নাই ॥ 
এখনও সে বহি:সন্তার পশ্চাতে গপ্র রহিয়াছে। সাধারণ নানবে্র বহি:সতাই প্রবল। 
কিন্ত বলের ও উচচতর শক্তির আবির্তাবে যখন তাহার পূর্ণ ভ্ঞান ও ব্রকাবোধ হইবে তখনই 
দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। 
নানুমের বহিংশেতা। সুখ, দূখে বা উদালীলতার দ্বারা আক্রান্ত হইলেও সেইটাই তাহার 
চরলসত্য নাহে । = তাহাৰ আত্তবলভায় আনন্দময় পুরুদ বিরাজনান এবং সেইছজন্যই সে সকল 
দুঃখ, সকল যধণ৷ সহ্য কক্গিয৷ আনন্দের অভিসারে বাহির হয়। মানসের সাৎকত৷ সেইদিন 
যেদিন তাহার 
"সকল কাটা ধলা করে ফুটবে গে৷ ফুল ফুটবে, 
সক্ষল বাপা সঠীর্‌ হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠবে ৷” 
বহিবেতার সুখদ:প ভোগেন সারাংশ লইয়া অপ্তর-সন্ডা কনে ক্ৰনে শনুদ্ধ হইয়া উঠে। 
উপনিছদে আাত্থাকে একই বৃক্ষে দুইটি পাখীর ন্যায় তুলন। কলা হুইয়াছে। একটি পাখী 
অগখকে ভোগ কৰে, অনাটি শুধু সাক্ষী হইয়া দর্শ্ন করে। 
শ্বা হুপৰ্ণা সমু সবায়া 
সলানং বৃক্ষং পরিঘস্বজাতে | 
তয়োরন্য: পিপ্পলং স্বাম্বতা 
কী নশুনুন্যো অভিচাকশীতি ৷৷” ( যুগুকোপনিঘৎ---৩৷১।১) 
আমাদের বহিঃসতা সুখদূঃখ ভোগ করে, অন্তরসত্তা নিলিপ্ডভাবে তাহ। দর্শন করে মাত্ৰ । 
যলোনয় পুরুষের পশ্চাতে যে আনম্পনর পুরুষ আছেন তাহাই আনাদের প্রকৃত সত্তা ও সত্য । 
মনোনর পুরুষ আনন্দ পুরুণের প্রতিচ্ছবি মাত্ৰ । অস্তরসন্তাই আবাদের প্রকৃত সন্ত), 
ছিঃলতা নহে । অন্তরসত্তার উপলব্ধি ও বিকাশই আবাদের লক্ষ্য ও দূঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট 
উপায় । 
আমরা বহির্জগৎকে সুখনূঃখের কারণ মনে করিরা সুখের অন্য বহির্গতের উপকরণ 
“সংগ্ৰহ করিতে ব দুখে এডাইবার অন্য কোনও কোনও বাহ্য বিছ় ত্যাগ করিতে চাই ।. 
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কিন্তু বিচাত্র করিলে দেখ৷ মাম যে আনন্দ ব। সুপ বহিবিণয়ের উপর নির্ডব কৰে না ৷ একই 
বিঘয় হইতে দু:খ আলে, আবার স্বখণ্ড আসে। যে ছিনিঘ একবার স্তখ উৎপাদন করিল, 
তাছাই আবার দুঃখের আকন হয়। একছনের কাছে যাহা সুখের কারণ, অন্যের কাছে তাহা। 
বিরক্তির উৎপাদক, অন্য একজন আবার ইহাকে উদ্াসীনতাবে গ্রহণ করে ৷ স্মতরাং সুষখ- 
দুঃখ বছির্্গতের উপর নির্ভর করে না ৷ কিসে সুখ বা কিসে দু:খ আসিবে তাহা, অনেকটা, 
অভ্যাসের উপর নির্ভর কনে । আসর) যতই দেখ, প্রাণ ও মলের অভ্যাসের অধীনত হইতে 
মুক্ত হইতে পারিব ততই আনন্দের্ব অধিকারী হুইব । 
ক্ৰমবিবৰ্ত্তনের ধারায় জড় হইতে প্রাণ ও পরে সন উদ্ধৃত হইয়াছে । জড় ও প্রাণের 
স্তরে “আনিত্ব'" বোধ ছিল না ৷ নলের অধিকারী মানবই “আমি” জানের অধিকারী কিন্তু 
এই আবিত্বকে বাচাইয়া ব্াখিবার ছনা তাহাকে বহিরাগত অসংখ্য শত্রুর সহিত নিয়ত যুদ্ধ 
করিতে হইতেছে । যাহ! তাহার আলিবের সহারক, যাহাতে তাহার আলিঙের প্রসার হয় 
তাহাকেই লে সুখ বলিয়া গ্রহণ কনে | আর যাহাতে তাহার আহিন্কের খৰ্ব'ত৷ বা বিনাশ 
সাধন কল্পে তাহাকে সে এডাইতে চান্স__তাহাতেই তাহার স্বাভাবিক সদ্কোচ বা "দু ওপ্স। 
আলে। তাহাকেই লে দু:পের কারণ বলিয়। নলে করে । কিন্তু যেদিন মানৰ তাঁহার এই 
ক্ষুদ্ৰ আনিত্ববোধকে অতিক্রম করিয়া সবর্বভূতে নিজেকে উপলদ্ধি কনিবে সেইদিন তাহার 
সঙ্কোচ করিবার থা ভয় কৰিবাৰ কিছু থাকিবে না-_তাঁহার পত্র বলিযা, কেহ সহিবে লা । 
“যস্ব সন্দাণি ভূতান্যায়ন্যবানুপশ্যতি ॥ 
সৰ্্বভূতেদু চাদ্মানং ততে৷ ন বিভৃগুপ্লতে” ॥ 

( ৯শোপনিঘহ_-৬) 
তখন সে সকল বিঘমবস্ততেই রসাস্বাদন কৰিয়া আনন্দলাভ কলিবে । কৰি যেমন দুঃখেৰ 
কবিত৷ হইতেও রশাস্থাদনেন আনন্দ পাৱ, শিল্পী যেনন ধ্বংসেন্র চিত্র হইত ও আনন্দ পাদ, 
সেইক্সপ ক্ষুদ্র আনিযবাজত নানবও স্থঠিত্ব লকল বিঘয়বস্ততেই আনন্দ লাভ করিবে । 

বিহায় কালাব্‌ যঃ সৰ্ব্বাণ্‌ পুনাংস্চরতি নিশ্পৃহঃ। 
নিৰ্ষ্ঠমে। নিৰহস্কার: প শাস্তিনবিগচছুতি |)" ( গীতা--২।৭১) 
মানবের বর্তনান জীবনে দুঃখ প্লাকিলেও দূৰ চিরন্তন নহে। পূর্ণ জ্ঞানের “সাথে 
দুঃখেরও পরিসমাপ্তি ঘটিবে। যতদিন মানব তেদবুদ্ধির স্থার৷ পরিচালিত হইবে ততদিন 
তাহায় দূ:খের অধ্যায় চলিবে ৷ দু:খের় প্ৰকৃত নৱ সেইদিনই হইবে যেদিন মানব সকলের 
সহিত একারত। বোধ করিবে, কাহারও সহিত অনৈক্য থাকিবে ন৷ এট) শুধু ধৰ্ম্বের ব৷ নীতির 
অনুশাসন হিসাবে গণা করিলে হইবে না| ইহা মর্শ্মে বৰ্শ্মে, সৃত্তায় সততায় অনুধাবন ও 
উপলব্ধি করিতে হইবে । এবং তখনই এই উপলব্ধি আসিবে যখন নালব নিজেকে সচিচদা- 
নন্দেরই অংশ বলিয়া জ্বানিবে এবং সৰ্ব্বত্ৰ সচিচনানশ্দের দর্শন পাইবে । 5 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মানব সচিচদানশের অংশ ও সূনত: আনন্দময় হইলেও 
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বর্তমান অসম্পূৰ্ণত৷ ও সনগ্র্রানের অভাবের জন্যই দুখকষ্টেন অধীন। দুংখশিবৃত্তির প্রথম 
উপায় হইতেছে নিজের অস্তরপত্তা বা আস সম্বন্ধে জ্ঞান৷ মানুদের প্রকৃতসভ্ত৷ বে তাহার 
খহি:সত্তায় ক্ষুদ্র আনিবে আবদ্ধ সয়, পরস্ত মানব যে তগবানের সনাতন অংশ তাহা উপনন্ধি 
করিতে হইবে | দ্বিতীয়ত: সানবকে উপলব্ধি করিতে হইবে বে তাহার আৰ৷ ও অন্য 
সকলের আম্ম৷ একই, অন্যে ও তাহাতে কোন ভেদ নাই । তৃতীয়ত: তাহাকে উপলব্ধি 
করিতে হইবে যে সচিচদালম্পই পরম সত্য, তিনিই সকলের মূল, এবং তিনিই অগত্তরষ্টা এঘং 
তিনিই আবার ক্রমবিকাশের ধারার নিজেকে বিকাশ করিতেছেন ও আমাদের অন্তরে সদ৷ 
বিরাঙ্গমান | বর্তমান ভবনের স্তরে আমর! দুঃখের অধীন বটে কিন্ত দুঃখ চিরন্তন, শাশ্বত 
নহে । দুঃখের অন্তি বরং আসাদের নবজ্জন্ৰের সূচন৷ করে । কখন কখন দুঃখ পূৰ্ণজ্ঞান 
লাতেন্ন সহায়কও হয় এবং অজ্ঞান ও অভ্তানপ্রসূত কাষন৷ ইত্যাদি দূর করিয়া অস্তরসত্তার 
বিকাশ সাধনের সাহায্য কলে ॥ লানব মহত্তর শত্ভিধারণের উপযোগী হইলে এই শার্তি- 
প্রতাবে তাহার গেহেপ্রাণযলেরও পরিবর্তন বা ক্মপাস্তর হইবে । মানবের নধ্যে যে দেব 
নিহিত রহিয়াছে তাহার বিকাশ-সাধনাই মানবের সার্থকতা ৷৷ অতিনানস শক্তিবলে দেবত্ব 
লাতই পুঃখলিবৃন্তিন একমাত্ৰ উপায় । দৈব জ্ঞানেৰ অধিকাৰী হইয়। নানব দৈবকর্টের 
সহায়ক হইয়া নিত্য, বৃক্ত” ও আলয় হইয়া বিরাজ করিবে। 

"পৃথিবীর মন হবে জোযাতির আলয়, 

পৃথিৰীর প্রাণ রবে ম্বরগের পানে 

উৰ্দ্ধ পাথ তরু ঘেন, পৃিবীন্স দেহ 

ভাগবত অধিষানে করিবে ধারণ : 

জাগিবে মানব--দূরে ফেলি নরতের 

উৰ্স্থায়ন সনুছমল আনার সূর্যোর ; 

ৰ বহি লোর শ্ৰেমনধু হৃদর-অন্তরে, 

কর্শ্মে বহি দীথতেজ আসার শক্তির 

তাদের দিনের আলো পূর্ণঅর্থ নভে 

আমার ইচ্ছার মাৰো, জীবন তাদের 

যোর তরে, শোর সনে, মোরি নাঝে সদা) ৷" 

(সাবিত্ৰী) 


৪২ 


মায়ের সঙ্গে কথা 


(প্রস্থোত্তর ) 


প্রশ্নঃ পরিপতির চুড়ান্ত অবস্বা-- 

উত্তর ; সাধারণত মনে করা হয় যে কোনো স্থষ্টিকাৰ্ব বখন তার সকল সম্ভাবনার শেঘ 
সীমাতে গিয়ে পৌঁছবে, তখন সেই হবে তার অন্তিম পরিণতি ! এই ভুল ধারণার বিরুদ্ধেই 
আমি তোনাদের বলতে চাই। পরিণতি নানে কোনে৷ একট শেঘ ধাপে গিয়ে ওঠা লয়, উৎ- 
কর্ষের কোনো। লাইনে শেষ দাড়ি টেনে দেওয়া নর । ওর শেষ কোথাও নেই : বে কাজই তুনি 
করে৷, সে কাজকে তার চেয়ে আরো বেশী ভালে করবার সন্তাবনাট। বরাবর থেকেই যাবে, 
আর সেই আরো-ভালো-হ্ছবাস সন্তাবনাটুক বাক৷ নানেই উত্কৰ্ম । 

প্রকৃতি যখন ত্যর কোনে। কিছুর ব্যাপারে চূড়ান্ত অবস্থাতে গিয়ে পড়ায়, তখন যেললি 
দেখে যে ওর চেয়ে আন্ন বেশী এগোলো বাচেছলা অমনি সোর্টকে ভে ফেলে আবার নতুন 
কারে গড়তে স্তরু কপ্রে । এমন হলে তাকে চূড়ান্ত পরিণতি বলতে পাবোনা , কাৰণ পরিণতি 
বাস্তবিক চূড়াস্থে উপনীত হলে আস তাকে তেওে ফেলা যাবেন) | প্রকৃতি যখন তাৰ গড়া 
কাজকে আর নুছে ফেলতে পারানেন।, তখন তাই হবে তার প্রকৃত পৰিণতরিন পর্বাকা্টা । 
কিন্তু আপাতত আচ পর্যস্ত এবন কিছুই দেখা যায়নি যা স্থায়ী হয়ে ৰয়ে গেছে, এতেও ঠিক 
মনের নতো হচেছন৷ দেখে সে পালটে দিতে পারেনি / তাহ'লে এনন কণা বলাই চলেলা 
ষে স্থির বিছয়ে প্রকৃতি তার শেঘ পরিণতিতে পৌ ছেচে। 

আর লানুঘের বেলাতেও সেই কষা । বর্তঝানে বে অবস্থার নধ্যে পে থেলে রয়েছে, 
এর খেকে বদি সে কখলো বেরিয়ে পড়তে না পারে, যদি এই ভাবেই সে বন্লাধর দেকে বায়, 
তাহ'লে আর তার গতি রইলনা, আরে। অধিকতর পরিণতির দিকে লে যোতেই পারবেনা । 
হয় তাকে এর চেয়ে কোনে) এক উচচতর প্রজাতির পর্ধায়ে উন্নীত হতে হবে, কিংবা এ 
পর্যায় ছেড়ে দিয়ে তাকে নতুন রকন প্রজাতির সৃষ্ট করতে হবে | বর্তনান বানুঘ এক'অন্থারী 
অবস্থার অন্তৰ্গত । তোনবা এননিতে কথায় কখার বলো অনুক লোক৷ পুরোপুরি নিষুঁত, 
কিন্তু ত কেবল একট) কথার কথা ৷ যে যেষন অবস্থাতেই কোনে৷ নিখুত পন্ষিপতি লাভ 
করুক, সোট হবে তার দীড়ি-টেলে দেবে যাবার অবস্থা ; সেই স্থিতিশীল অবস্থাকে অতঃপর 
'ভাঙ্ততেই হবে, কারণ তার আর অগ্রগতি নেই ॥ 

উৎকর্থ কখলে। স্বিতিশাল হয়না, নিতাই তার গতিশীলত৷ থাকবে। 

এক উৎকর্থ থেকে তুষি আরে) বেশী রকবের উতৎকর্থে চলে যেতে পারে৷ ৷ আজকের 
দিনে প্রকৃতি বেষন নিত্যই এগিয়ে চলেছে, ভাই থেকে তুৰিও এবন অবস্থাকে কল্পনা ক'রে 


গত 
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নিতে পারে৷ যাতে তুমিও এ্রভাবে কেবলই এগোতে পারবে, তার অন্য তোলাকে নীচের বাপে 
ফিরে যেতে হবেন । এই নতুন অবস্থাতে তুনি একবারও কোথাও না খেনে ক্ৰমণ এগিয়েই 
চলবে, নতুন যাত্রা শুরু করতে আর তোনাকে পিছু হটতে হবেনা । 

ব্যাটার ও সনির দিক দিয়ে, পৃথিবীর ও সমগ্র বিশ্বের দিক দিয়ে তখনই চরমোৎকর্থ 
হতে পারবে, বখন দেখা বাবে বে তার প্রতিটি নুহূর্তে উচচশক্তির উত্তরোত্তর অভিব্যক্তি- 
প্রয়াসকে গ্রহণ করবার তো বোগ্যত৷ সর্বপ্রকারে ও সৰ্বপন্ৰিমাণে সমান রয়েছে। 

লীচেতে ঘা ছড়ালো রয়েছে. আর উপর থেকে যা নেমে আসছে, দুই বিলিয়ে লিয়ে 
নিরবচিহুনু অগ্রগাতির বে উপলব্ধি, তাকেই বলবে৷ পরিপাতির চূড়ান্ড অবস্থা । 

+ . 

প্রশ্নঃ. ফাল খাওয়ার সম্বদ্ধে--- 

উত্তর : পীচ ফল গাছে খেকে পাকতে দেওয়াই ভালে) ; গাছে লংলগু হয়ে থেকে 
রোদে পেকে যপন টক্টকে হয়ে উঠেছে তখনই এ-ফল পাড়তে হয়। রোদে পাক৷ পীচ 
ফলটি গাছক্ধকে পেড়ে সদ্য সদা কানড় দিয়ে দেখ, বুঝবে সে কি এক চনংকার স্বপীয় জিনিস । 

এমনি দুই ৰূকন ফল আছে, পীচ আর কুল, সবুজ পাকতে পাবে আর সোনালি রং- 
ধরাও হতে পানে । এ দুরকঁৰ ফলের সঙ্বদ্ধেই বলচি. রৌছপকু গৰম অবস্থাতেই তাকে পেড়ে 
নিয়ে খেয়ে দেখো, অপূর্ব আস্বাদ ও নম্পলের সৌরতে তুলি নাত হয়ে যাবে ৷ 

প্রতোক বিভিন্ন বকলের ফলকে তার নিদি্ট-প্রকৃতি বুঝে সেই উপায়ে খেতে হর । 

পৃথিবীতে যে স্বৰ্গলোকের কথা ও তার জ্রানবৃক্ষের কপা শোন৷ গেছে, তা আসলে 
এরই প্রতীক ড্রাননৃক্ষের ফলটি যখন খেতে যাও, তখন তার যা স্বাভাবিক স্বত:-ক্রিয় সেটি 
তুনি ভুলে যাও, তাকে একটা বিঘয়ীভূত করতে চাও, চিনতে চাও, বৃন্মতে চাও, তর্কবিচার 
দিয়ে ওজন করতে চাও তার ফলেই অলন হয়, “'যেমলি তার) ভগনবৃক্ষেপ্র ফলটি খেলে অমনি 
তাদের নধ্যে পাপ এসে প্রবেশ করল ।”' 

তাই বলছি প্রত্যেক রকম ফলকেই তার নিছের লিয়ন অনুসারে খেতে হবে । তেমনি 
প্রতোকু প্রাণীর মধ্যেই তার নিদদের প্রকৃতি আর নিদের সত্য রয়েছে, এই কথাটি বুঝে 
প্রতোককেই সেই অনুযারী আপন আপন স্মত্কূর্ত খ্যবহারপদ্থ৷ আবিষ্কার করতে হবে। 
নিজের সত্তার অধ যে সত্যটি ররেছে তারই পথ বদি ধরে, তাহ'লে তোনার আর শিক্ষা 
নেবার প্রয়োজন হবে না, আপন আভ্যন্তরীণ বিধানে আপনা হতেই ঠিক কাছগুলি করবে ৷ 
স্বচ্ছন্দ ও আন্তরিকভাবে যখন আপন প্রকৃতির পন্থ৷ অনুসরণ করছ তখন তুনি সহজেই দিব্য । 
কিন্তু যেৰনি তুনি তাবতে শুরু করবে, নিজের কাছের দিকে চাইতে শুরু করবে, তর্কবিচায় 
স্তরু করবে, অনলি পাপের তারে ভরে উঠবে! 
ৰ আনুঘের মনের তরকের চেতনাই সমগ্র প্রকৃতিকে পাপের ধারণাতে ছেরে দিয়েছে, 
আর তার থেকেই আসছে যত কিছু দুঃখ দুর্ভোগের বিড়ম্বন৷! পত্তর৷ আমাদের মতে৷ এমন" 


[ সংখ্য।--৪ মায়ের সঙ্গে কৰা 


ভাবে অন্ুশ্ী হয়না, তাদের মধ্যে এ জিনিস একেবারেই নেই,---কেবল তাৰা ভাড়া যাদের 
সম্বন্ধে শ্রণীঅরবিশ বলেছেন, ঘাত নানুমের সঙ্গে বিশে সঙ্গদোমে দুখিত হয়েছে ৷ কুকুরদের 
* মধ্যে চকে গেছে পাপবোধ আর অপরাধবোধ তার কারণ তারা নানুঘদের নতো হতে 
চেয়েছে, সেটাই তাদের সনগ্র আম্পৃহা, নানুঘই তাদের দেবত) ; বানুছের দেখাদেখি ভাই 
থেকেই তাদের নৰো এসে গেছে. কপটতা, নিখ্যাচরণ ; কুকুরয়া নিথ্যাচন্রণও ক'রে থাকে । 
মানুদ আবার তাই দেখে খুব তারিক করে, বলে : “ঝ):, কতখানি সেয়ান৷ হয়েছে দেখ ৷” 
কিন্ত ওদের নূল পিবাতাবর্টি গেছে হারিরে। 
‘আমাদেৰ এই লানুঘ জাতি উন্মৃতির সপিল পথ দিয়ে উঠতে উঠতে এখন প্রকৃতপক্ষে 
এমন জায়গাতে এসে দীড়িয়েছে বাকে খুব শ্রাঘ্য অবস্থা বলা যায় না। 
্ 
প্রশ্ন : কিন্ত কুক্র বাঘের চেয়ে বেশী চেতলাসম্পনু লয়, বিবর্তনের সপিল সিঁড়িতে 
তাদের অগ্রগতি কি ওদের চেয়ে বেশী লক্ব.-_তার নানে তগবানের কাছাকাছি পৌ হবাত্র 
পক্ষে তারা কি 'ওপের চেয়ে আনেকটা এগিয়ে যায়নি ? . 
উত্তন্ন : এখানে চেতনাসম্পন্র হওয়াই সব চেয়ে বড়ো কথা নয়। যানুঘ যে বিবর্তনের 
দিক দিয়ে বাঘের চেয়ে অনেক উঁচুতে তাতে কোনো সন্দেহ নই, (কথ্য দিব্যভাব বজায় 
রাখার দিক দিয়ে দেপলে বাঘট বৰং লানুঘের সেয়ে বেশী দিনা লায়েছে ॥ এপানে ঠিকে ভুল 
করলে চলবেন) , চেতন৷ সার দিব্যভাব সম্পূর্ণ আলাদ) কথা । 
ভগবান যে সর্বত্র সবের নধোই আছেন, সে তে। ছানা কণাই । কিন্তু এ মানা কথাটি 
একবারও একটি নুহূর্তের সময়ও ভুলে গেলে চলবেনা ; সর্বত্রই তিনি, গৰ্বদ্বটেই তিনি; 
তাই অস্তাতে ও নিবিচাৰে আপনা হতেই এ কথা একান্তভাবে সত্য যে, নন ফ্রিলিসটি 
ফে-ন্রে আভিবাক্তি পেয়েচ্ে তার নীচেকার সব কিছুতে আদিল দিব্যত্ের নণ্যে কোলে নিশ্বণ 
নেই, আপন প্রকৃতিগত ভাবেই ত৷ ব্ৰহ্মপ অবস্থায় রয়েছে । কেবল নলসম্পন্ু লানুঘরাই 
এখানে এনে হাজির কৰেছে যত পাপের ধারণা ॥ অবশ্য বানুঘের চেতনাৰ নাত্রাটী খুব বেশী 
বলেই এটি হয়েছে! এ যে খুব খাটি কথা তাতে কোনে সশেহই নেই, কারণ যাকে সৰা 
চেতন। বলি ( ''আনরা”' মানে সকলেই যা বলে থাকে ) সে'জিনিস হলো সব-কিছু ব্যাপারকে 
ৰিঘয়ীভূত ও মলোগত ক'রে দেখার একটা শক্তি। সাধারণে একে চেতনা বললেও এ কিন্ত 
প্রকৃত চেতন৷ নয় । সেই নানুঘের নলের বিচারেই বলা হয় বে চেতনার দিক দিয়ে পশুদের 
চেয়ে মানুঘ অনেক উঁচুতে, কিন্ত তার সেই তখাকথিত চেতনার লক্ষে জড়িয়ে আছে তান্ত 
পাপধোষ ও বিকার ; সেই তথাকখিত চেতনার রাজ্যের বাইরে ও-সকল দ্রিসিসের অস্তিত্ব 
নেই ; এখানে এই চেতনা কথাটির যানে আর কিছুই নর, কেবল সব ছ্বিনিনকেই বিঘকীভূত 
ও ষনোগত ক'রে লিয়ে দেখা । ৰ 
উপরে ওঠাই একে বলব, কিন্ত ওঠার যুখে পথটা এমন বেঁকে গেছে যে ভগবানের 


ও 


এমরকিন্দ মন্দির বন্ডিকা ব্ৰ_১৯ ] 


দিক থেকে ত) অন্যদিকে অনেকখানি সরে গেছে, এখন এক চেয়ে আবার অলেক্ বেশী এনিছে 
সেলে তবে সেই উচচতর দিব্যচেতনার হদিস নিলবে | কিন্ত অন্যান্য প্রাণীদের বেলাতে 
এমন মানবীয় চেতনা দ্বিনিসটি না৷ এলেও তারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে আপনা হতেই 
একটা সহদ্দ দিব্যতাবে রয়েছে৷ এদিকে আমাদের বে লব ভালে এবং নন্পেত নৈতিকবোৰ, 
সেগুলিকে আমরা নিছ্েরাই আমদানি করেছি আমাদের এ বৈগপ্যযুক্ত বিকল্প চেতনা 
দিরে। এগুলি শুধু আনাদেরাই আবিষ্কার । 

দেবতাদের স্থদিব্য শুচিতা আর পক্তদের সহজ্নাত শুচিতা, এই দুইএর নাঝখানে দীড়িয়ে 
আৰরাই কেবল বিকৃতিকারক অস্তরালবর্তী অস্তচি। 

= ৰু * 

প্রশ্ন: এই যে আলাদের দেশের পুরাণে আর গ্রীক ও নিশরীয় কিংবদন্তীতে 
নানান্্প দেবতাদের উল্লেখ করা হয়, তার কি কোনে বাস্তব অস্তিত্ব আছে? 

উত্তর : পুরাণের আতর এ সব কিংবদন্্ীর দেবতার। ছাড়াও আবে অনেক এরক্ষাতীর 
দেবতাদেক সম্বন্ধে আমরা অবগত হতে পারি ; একেও একটা রীতিমত কৌতুহলোন্দীপক 
গবেঘণার বিঘয় ক'রে নেওয়া। যায়| এখনকার পাণ্চযত্য জগতে এদের বলা হয় ''Pagan"' 
দেবতা --যা ৰানুঘেৰ কল্পনার হাঁচে চালাই করা, বিশৃব্ব্াতওন নধেযে বাস্তবিক কিন্তু অমন 
কিছু নেই। কিন্তু ত৷ একেবারেই ভুল কথা ৷ 

পুতুতপক্ষে বিশ্বদ্দীবন সম্বন্ধে, এনন কি এই পাখিব জীবনৰচনা সম্বন্ধে সঠিক খবর 
পেতে হলে এদের সদ্বন্ধে বিশেখভাবে আমাদের জানতে হবে। এৰাও যপাখ প্রাণবন্ত সত্তা, 
প্রত্যেকেই আপন আপন এলাক। দিয়ে অধিষ্ঠানকারী এক এক স্বাধীন বান্তবলতা | বান্যদের 
অস্তিত্ব বখন হয়নি তখনও এদের অধিকাংশই ছিল । যানুঘ না থাকলেও অধিকাংশই থাকবে । 

বৈদিক যুগ এবং কালদীর (13192) ঘূগ, এই দুটি শাখারও অনেক আগেকার 
প্রাচীন কিংবদস্কাতে সৃষ্টির প্ৰথন সূচনার সম্বন্ধে বে ইতিহাস বণিত হয়েছিল, তা কোনো 
দার্শনিক ব৷ মনস্তাত্বিক দৃহিভঙ্গী থেকে করা হয়নি,_-তখন বাস্তবেরই একটা দৃষ্টিভঙ্গী 
ছিল, _ব৷ আনাপের এবনকার যুগের ইতিহাস বলার নতোই বাস্তব ধরনের সত্যাশ্ররী ও 
সত্যানুগানী ॥ অবশ্য খাটিভাবে'কেবল এই একরকম প্ৰৃষ্টটাই তার নধ্যে নেই, কিন্তু তবু তার 
সো অন্যায্য কথা কিছু নেই ; তাতে দেবতাদের বাস্তব অস্তিত্বের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। 

বিশ্বস্থষ্টির ক্রবস্ফুরপণের সঙ্গে এই সব দেবতার জড়িত। অতি সূক্ষ্ম থেকে অতি 
স্থূল বাবতীয় স্থটবস্তর স্থষ্টকার্ধে তারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছে; বস্তুত স্বয়ং 
ভঙগবানের স্থাষ্টশক্তি নিয়েই তারা এই সকল কাজে লেলেছে। ক্রমে সুক্ষ্ম বান্তব থেকে অধিকতর 
ক্ল যান্তবের ভিতর দিয়ে তারা৷ নিন্দেরাও অবতরণ করেছে-_-বললান নিরেট বাস্তব অথচ 
নিরেট তাকে বল৷ যায়না, আর দড়ও তাকে বল৷ বাঘনা, কারণ আনরা আনি ওখানকার স্তরে 


তেষন-কিছু প্লেবাস্তব নেই-ই॥ 


বি 


{ সংখ্যা মায়ের সঙ্গে কথা 


প্রাচীন কিংবদস্তীতে ও গুপ্তবিদ্যান্র বহলে সেই সব বিভিন্ন প্ৃকাস্স লাস্লের স্তরের 
*বিভিন্ন রকমেন্র নান আছে : স্বতন্ত্ৰ দেশে স্বতস্ত্ৰ নিয়মে তার বিভাগ করা হয়েছে, কিন্তু তার 
যবে একটা যুলগত এক্য দেশ৷ বাসন | বদি গভীরভাবে তার বধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখ তে 
দেখতে পাবে বে, এক এক স্বতস্থ দেশ ও তাঘ) অনুসারে কেবল তার নানগুলিরই অদলবদল 
স্বরেছে। এবন কি এখনকার কালের প্রাচা ও পাশ্চাত্য ওপ্তবিপ্যা সম্পর্কেও সেই কথা, 
পরস্পরের মধ্যে অনেক দ্রিনিসই হুবহু মিলে যার । এই সব অদৃশ্য জগতের ছিনিসওলি 
যারাই আবিষ্কার করতে গেছে তারাই সে-সব কথা জ্বানতে পেনে তার হা বর্ণনা দিয়েছে তা 
বরাবরই অভিন্র রকলের, তারা৷ এখানকার লোকই হোক ব) অনা কোখাকার লোকই হোক ; 
বিভিন্ন রকৰের শব্দনান তালা প্রয়োগ করেছে বটে, কিন্ত তাদের পরম্পরেন্র অনুভূতিগুলি 
একেবারে এক, একইভাবে গুহাশক্রির ধারাকে তারা প্রয়োগ করে। 

অদৃশ্য জগত সম্বন্ধে সেই ভ্তালের তিত্তি অতিসূক্ক্া সতাদের ও তাদের সম্পৃক্ত অতিসৃক্ষা 
অগতের অধর উপর প্রতিষ্ঠিত : লনজ্তত্বের দিক দিয়ে তাকে হরতে) বলা হবে 'চেতনার 
“অবস্তান্তর্র”, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তেলন অবস্থান্তরিত চেতন৷ আলে এ সব আগ থেকেই । এই 
সব ওহ ব্যাপার নিক্ষপণের নিয়ন হলে৷ আপন আতান্তরীণ সম্ভার নধো বিভিন্ন অবস্থাভেদ 
বা বিভিন্ন ুপসুসত্বাগুলিন সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাদের সম্পূর্ণ আমহ্ৰেৰ নধ্যে আনা, যাতে 
একের পর অনাকে ক্ৰমে সারিয়ে লেওয়া যার 1 এর ৰধোও ক্ৰনিক পর্ায বযেছে, যেখানে 
বেসন দিক ধরে তুনি নি যেতে লক্ষ হও তেমন দিক ধরেই যেতে পাৰে৷ গুচা উপায়ে 
তুনি নিরেট সন্তাতে কিংবা লৃন্ত্ৃতর সভাতেও গিয়ে পৌছতে পাৰে, মাবাৰ তাৰ পেকে অতি 
সুক্ষ্মতম ঈখরের ৰাজলোও চলে যেতে পারে৷ । উত্তব্মোহ্ত্ব ক্পাদ্ৰণেৰ দ্বার) তুনি সূক্ষ্ম থেকে 
সূন্মতর স্তরে কিংবা লেখানকার সন্তাদেৰ কাছেও গিয়ে পৌছতে পাবো ॥ ঠিক দেন দফায় 
দফায় একব্রকন লাব্রার এলাকা পেকে প্রন্যরকন নাত্রার এলাকাতে চলে গেলে । পদার্থ বিজ্ঞানে 
বে চতুর্ঘ ন্ত্রার (০9711) demcnsion) কথা বল৷ হয তা অন্য কিছুই লয়, এই গুহা 
বোধেরই একট বৈজ্ঞানিক ভাঘাগ্রর । আরও একরকনের উপনাচিত্র দিয়ে বলা যায়, স্থূল" 
দেহাটি রয়েছে কে'দন্দলে --সব চেয়ে জড় এবং নিরেট আর সব চেয়ে ক্ুড বস্তু ---আৰমূন্ন্তর 
অভ্যন্তরীণ সততা উত্তরোত্তর প্রাচুর্ধের সঙ্গে বৃহৎ হয়ে তার থেকে চাপিয়ে উঠছে। লেই 
সৃক্ষ্ম সত্তাবস্ত চতুদিক ব্যেপে উপচে গিয়ে চতুদিকে প্রসারিত হচেছ, বেনন ক'রে বেলেমার্টির 
কুঁজোর মধ্যে খানিক ফুটন্ত জল রাখলে তার সৃপ্্নছিদ্ৰ গ বেয়ে জল থেকে প্রুচুন বাশ্প বেরিয়ে 
চতুদিকে ছড়িয়ে পড়ে । এ সত্ত৷ যতই সৃহ্ত্ প্রকৃতির হবে ততই তা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়াবে, 
বিশ্বময় অ ব্যাণ্ড হয়ে যাবে ; বে বাক্তির বেলাতে এবন হবে সে নিজেই বিশ্বময় হরে উঠবে। 
এটি এক ধরনের বাস্তব ক্ৰিয়াই, এর দ্বারাই অদৃশ্য অগৎ্গুলির সস্বদ্ধে বাস্তব অনুভূতি লেলে, 
এমন কি সেখানে গিয়ে ইচ্ছামত কিছু কান্বকর্ণও করা যার! ক 

পাশ্চাত্যের খুব কম লোকই এ বৃত্তান্ত দানে। খুব কৰ লোকেই এ কথা বলবে ৰে 
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দেবতারা কেবল ধানণানূলক ব। কাল্পনিক লয়___লানুমের উদ্ভট কল্পনাতে গড়া লিনিস নৱ-_ 
তারাও বিশ্বসত্যোরই অন্তর্গত ॥ রি 

অদৃশ্য জগতগুলিতে এমন সব সত্তা বাস কৰে যাদের আপন আপন এলাকার সধ্যে 
একটা বাস্তব অনি আছে: সে কথা তুনি নিজেই বুঝাতে পারবে বদি চেতন এবং জাগ্রত 
অবস্থা থেকে সেই স্তরে প্রবেশ করতে পার,-_তার নানে এই অড়ের জগতকে এখানে কেনে 
রেখে সেই উপনেন স্প্রে গিয়ে জেগে ওঠো ৷ তাহ'লে দেখবে যে এখানকার জগতে থেকে 
বেষন ভাবে আপাতত এখানকার লোকদের সঙ্গে এখানকারই জিনিস নিয়ে কারবার করছে), 
ঠিক তেললিভাবেই সেখানকার স্তরে সেখানকার লোকদের সঙ্গে সেখানকারই জিনিল নিয়ে 
কারবার করতে পাৰবে সেখানকার সঙ্গে তখন তোনার যে সম্পর্ক তা পুরোপুরি বাস্তব 
রকমের, যদি ও তাস সম্বন্ধে তোলার এখনকার ধারণা সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ । কিন্তু সেই সৃশ্য্যের জগতে 
আর এই শ্গুলেন জগতে যতই উঠতে নালতে থাকবে ততই সেখানকার ধারণার সঙ্গে এখানকার 
ধারণার লালঞলা হাতে থাকবে : তান পর এনন এক সময় আসবে যখন এক স্তরের সঙ্গে অন্য 
স্তরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও প্রভাব শ্বাপিত হবে ৷ শ্বীজন্তবিষ্প যাকে বলেছেন আবিবানসের 
জগত, সেখানে যেতে পাবলে এনন প্রত্যক্ষ বাস্তবের সন্ধান মিলবে যা বৰ্তনান ব্যক্তিগত অনুভূতি 
থেকে একেবাবেই স্বতঙ্জ . এবালে পাকতে তা দেখবেনা, কিন্ত এশান থেকে দাবার যখন 
সেখানে ফিরে যাবে তখনই আবার সেই সব জিনিস দেখতে পাবে, কেবল তোলার অনুপস্থিতির 
মৰো যা-কিছু বদলে গেছে লেঙলি ছাড়া । লেখানকার সন্তাদের সঙ্গে সম্পর্কও দেখবে 
এখানকারই নতো, কেবল তফাত এই যে তা আনো বেশী উদাৰ, নমনীয় ও ঘন্টি ও অনায়াসে 
চেহারাটা ও বহালে গেছে বদি সেখানে কারো সঙ্গে কোলে) নিদিষ্ট সলয়ো তোনাৰ সাক্ষাৎ 
হবার কথা থাকে তাহ'লে ঠিক সেই সময়েই তাকে সেখানে দেখতে পাবে, কিন্ত দেখবে বে 
তোলার অনুপাঁদ্বতির্ সবো তারও অনুরূপ কিছু বদল হয়েছে, কিন্ত যা-কিছু ঘটবে তা 
পুরোপুন্সি নির্রেট বাস্তব । 

তবে এসব কথা বুঝতে হৱে একটু-কিছু অনুভুতি থাকা চাই । নতব৷ যাদের বন্ধযুল 
ধারণা এই যে এগুলি সনম্তই হলে বনগড়া কান্পনিক“জিনিস, বাদের ললে এই বিশ্বাস যে 
মানুৰ বেৰন যেমন দেবতার সম্পর্কে বেষন বেষন চেহার। আর দোমন্ডণ আরোপ করেছে 
ভর মানুঘের কাছে তাই হরে দীড়িয়েছে,---আর় বারা এমন কথা বলে বে ভগবানও নানুদেরই 
স্থীচে গড়া এবং তার অস্তিত্ব কেবল যানুঘেরই ভাবনার বয্যে, এদের নধো কেউই আবাদের 
কথ বুঝবেন, বলবে এ সব নিতান্ত হাস্যকর পাগলাষি আগে নিজের মধ্যে একটু-কিছু 
হবার মতে৷ হয়ে ওঠ চাই, একটুকিছু তার ছোর। লাগ৷ চাই, তখন জানতে পারবে যে এ 
নিঘযটি কতখানি বাস্তব . 

ছোট ছোট ছেলেষেরের॥ তাদের স্বাভাবিক জ্ঞানে এ ৰিঘয়ে অনেক কথাই জানে, বদি 
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তাড়াতাড়ি তাদেন্ব সেই বোধকে নষ্ট ক'রে ফেলা না হয়। এনন অনেক শিশু আছে যাত্রা 
প্রত্যহ রাত্রে ধুনের নধ্যে ঠিক একই স্থানে গিয়ে হাদিস হয়, সেবানকার জীবনটাই তখন 
উত্তরোত্তর যাপন কানে যেতে থাকে । ৰরস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুণ নষ্ট হয়ে ন৷ গেলে 
বরাবরই এমন চলতে পারে । এককালে যখন আবি স্বপ্রের ব্যাপার নিরে ৰুব আগ্রহী ছিলাম 
তখন প্রত্যহ স্বপ্রের বধ্যে একটি জায়গাতে গিরে হাজির হতাল, আনার আত্রন্ধ আছটি প্রত্যহই 
লেখানে ক'রে বেতে খাকতান--হয়তে৷ পূর্বাপর একটা৷ ব্যাপার প্রত্যহ ঘটতে দেখছি, 
কিংবা নিছের চেষ্টায় কিছু একট ক্রমশ গড়ে ভুলছি, কোনে কিছু আবিষ্কার করছি কিংবা 
কিছু একটা খুজে বের করুছি। তোমাদেরও তাই হতে পারে : জাগ্ুত জীবনের নতোই 
ঘুমের মধ্যে কোনে। এক নিদিষ্ট দ্বানে গিরে হাছ্িত্র ছলে, মাৰখানে কিছুকাল বিশ্বালের পরে 
আবার সেখানে ফিরে গেলে, আগে সেখানে বে কাটি শুরু ক্পেছিলে পরে ও আবাত্র তাই 
চালিয়ে যেতে থাকলে । তাহ'লে দেখবে যে তোমার কা ওলি সেখানে আপন৷ হাতেই অনেক 
এগিয়ে বাচেছ. এনন সব পরিবর্তন এসে পড়ছে যাতে তোলার নিছেব কোনে৷ হাত নেই, 
তোমার অনুপস্থিতির নগ্যেই হয়তো সে কাছ আগের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। 

কিন্ত এই লব অনুভূতির মধ্যে তোলার স্বয়ং বাস করা চাই. দ্বয়ং এসব ব্যাপার প্রতাক্ষ 
করা চাই, এবন খাটি ইকান্তিকতার সঙ্গে সহ্গতাবে ওর লধ্যে প্রবেশ করা চাই যাতে তোলার 
নিজের সনের তবফের কোনো জিনিল তার নধো লা চুকে পড়ে ; কাৰণ তেমন উলৃটো৷ 
রকনের জিনিসও অনশ্যই আসতে পারে, ঘটনার উপর ননেন প্রতিক্ি্ার কাককার্ব সেও 
এক সুগভীর পর্যালোচনার বিঘয়---কিন্তু তা হলো আবান আর এক ভিন্ন তহবৰালোৰ কথা | 
খুব সতর্ক সঙ্গাগ হয়ে যদি লক্ষ্য বেৰে চলে৷ তাহ'লে নিজেই বুঝবে যে নিজেকে কতপানি 
ফাঁকি দেওয়৷ যায় । দুই দিক সিয়েই তোলাকে পরশ করতে হবে, কোলটা অলীক স্বপ্ন 
আর কোনটা গুহা বাস্তব, দুইএব সাধ্য হুলগত পার্থকা কোথায় ও) সুখে নৈতে হবে। 
প্রথনাটি নির্ভর করতে নিচেদেরই ননের উপর, কিন্ত স্বিতীয়াটি তোলার নিচ্ছে চিস্তার উপর 
আদৌ নির্ভর করছেন) । 

এই রাজ্যের কাজ যখন শুক হবে তখন দেখবে যে কোনো-একটি বিঘয় লিয়ে কবার 
বেমনি কিছু শিখে ফোলেচ, শিক্ষা্টি বলের বধ্যে রপ্ত হয়ে এসেছে, তখল তোমার অনুভতিব 
অধো তার এক বিশিষ্ট রকনের রং ধরে আসবে ; এবনভাবে জাল) হলেই" তাতে একটা 
বিশেষ কলদারক তা২পর্ধের আরোপ হয়। নতুবা তোলার অনুভূতি ঘদিও সত্যিকার আন্তরিক 
ও স্বতস্ফুর্ত হতে পারে. কিন্তু আগের থেকে তার সম্বন্ধে কিছু শেখী হয়ে না থাকলে সেই 
আন্তরিক অনভুতিকেও উপযুক্তরূপে গ্রহণ করবার জন্য তুষি তৈরি না থাকাতে তার দ্বার 
কোনে৷ আশানুরূপ ফন হতে পারবেলা । 

অবশ্য এই ধরনের ওহ্যস্ত্ান বা অনুভূতি খুব সহজলভ্য নয়, কারণ অভ্যন্তরীণ জীবন, 
যাদের স্কুরিত হয়নি তাদের বাহ্য চেতনা ও গঁডীরতর চেতনার মধ্যে বিস্তর ফাক থাকান্ন 
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তা ভরা করতে অনেকটা সেতু রচন। করতে হয়। তান অভাবে, যারা প্রথন অবস্থায় সেই 
গভীর চেতনাতে প্রবেশ করে তারা একেবারে দিশাহারা হয়ে ঘায়, সনে করে বুঝি আপন 
সত্তাকে হারিয়ে কোন শূন্যতার অস্ধকারে তলিরে গেল) 

আসার একজন দিলেমার (1)3715}}) চিত্রকর বন্ধু ছিলেন, তার এমনি অবস্থা হয়েছিল। 
আমার বললেন, কেনন ক'রে স্থৃলপেহ থেকে বেনিরে পড়া। বায় সেটা তাকে শিখিয়ে দিতে 
হবে ; তিনি অনেক আশ্চর্য লোকের স্বপ্ন দেখতেন, তাই মনে করতেন যদি সজ্জাগ অবস্থার 
সেখানে যেতে পানা যায় তাহ'লে খুব ভালো। হয়! কিন্ত যেননি আৰি তাকে “দেছের 
বাইরে'' নিয়ে গেছি, অনলি বহা বিপর্যয় ঘটল | স্বপ্রের অবস্থায় যা দেখতেন তাতে মলের 
একটা অংশ তলে তলে হুশিয়ার খাকতো, বাহ্যসভার সঙ্গে তখনকার সক্রিরলত্তার একটা 
যোগ বজায় শাকতো, দেই স্বপ্রে স্বৃতিটা ছেয়ে থাকলেও তা হতো একটা, আংশিক ব্যাপার । 
কিন্তু দেহ ভেডে বেবিয়ে পড়া মানে সম্ভার সকল অবস্থাকেই ক্ৰমশ অতিক্রন ক'রে হাওয়া । 
এবন কি সৃক্স্মদেহেৰ স্বে গিয়ে পড়বানাত্রই আপন ব্যক্তিত্বের অহংবোধটি তখন খসে 
পড়ে, তাক পৰ আলো কিছু এগোলে ওর চিহ্নযাত্ৰ থাকেনা, কারণ ব্যক্তিত্বের জালের বুলটই 
সেখানে নেই । 

এই কাৰণে যখন কাউকে বলা হয় ধ্যানে বসতে বা অন্তরের গাভীবে চলে যেতে, তখন 
স্বভাবতই তাৰা অস্থির হযে ওঠে £ ভর হতে থাকে বে হঠাৎ কোথায় তলিয়ে ঘাবে, নিজেকে 
একেবাৰে হাবিয়ে ফেলবে : পুলাতার বধো গিয়ে পড়লে নিছে আন্মচেতলাই যে থাকছেন৷ । 

আনাদেব পানে এগুলি ধুবই সহ ও স্বাভাবিক, কিন্ত যাদের জান! নেই তাদের কাছে 
এ সব আজগনী ককুপনা । পাশ্চান্ডা দেশে গিয়ে এই সকল জ্ঞান বা অনুভূতিন শদ্বদ্ধে কিছু 
বলে দেখ, যাবা হতেন কিছু খবর রাখে তারা ছাড়া আর সকলেই তোলার সুখের দিকে 
হী ক'রে চেয়ে গাকবে,... তারপর তুনি চলে গেলেই নিছজদের মধ্যে বলাবলি কৰবে, "লোকটা 
আস্ত উল্লার্প! 

যাই হোক. এবার দেবতাদের কথায় ফেন্রা যাক | দেব দানব প্রভৃতি যে সকল অদৃশ্য 
সত্তা ও শক্তি রয়েছে. পাপিব অস্তিত্ব যাদের সেলেলি, তাদের ৰধো আর যাই থাক কিন্তু সেই 
জিনিসাটি নেই যা পৃথিবীর লানুঘদের মধ্যে বিধাত। দিল্রেছেন-__এই চৈত্যসভা । চৈতাসত্ত৷ 
নানক ছিনিসটিই সানুঘকে দেয় প্রকৃত প্রেম, করুণা, স্মেহ, গভীর সদাশরতা, বা তার 
বাইরের সন্ত বিচ্যুতিকে ছাপিরে যায়। 

দেবতাদের মধ্যে দোঘক্রটি ব। খুঁত কিছু নেই, কারণ কোনে৷ বাধাবিযের বিরুদ্ধে তাদের 
লড়তে হরনা বলে যার যেমন প্রকৃতির স্থাচ ত৷ অনারালেই ঠিক ঠিক বজায় আছে; এতেই 
তাদের দেবত্ব । কিন্তু যদি তুষি আরো ষড়ো করে আরে) উচচতর দৃষ্টতদী নিয়ে দেখ, তাহ'লে 
দেখবে বে তাদের বধ এমন অনেক বাজনীয় গুণ নেই য৷ কেবল মানুঘের মধ্যেই সেলে । 
শ্রেষ, ত্যাগ, আত্মদান, এই সকল সমৃপ্তপের জোরে সানুঘ দেবতাদের সমান এবং এমন 





গত 


[ সংখ্যা--৪ মায়ের সঙ্গে কথা 


কি তার চেয়েও বেশী শক্তিধর হতে পারে, বখন নিচের অহনিকা ও স্ার্থপনতাৰ গতিকে 
সে ছাপিয়ে ওঠে। 
বাঞ্ছনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে পারলেই যানুঘ দেবতাদের চেয়েও ভগবানের আনো 
কাছে চলে গেল, তাঁর গুবই কাছে গিয়ে হাদ্বির হলো | এললিতে সহজে যদিও ত 
সম্ভব নয, কিন্তু ৰানুষের ভিতরে ভিতরে অতটা পর্যন্ত শক্তি লুকোনো আছে । 
মানুঘের প্রেম খাটি হয়ে অঙিশ্ব হয়ে যদি ফুটে ওঠে তবে তা এলনকি সর্মশক্তিলম্পত্র 
হতে পারে। কিন্ত দূর্ভীগোন কঘ। এই বে তার অন্যের প্রতি প্রেনের্ব সঙ্গে সঙ্গে নিজেন্ন 
প্রতি প্রেষ্টাও সনাল পৰিনাণে বিশে থাকে, আত্মপ্রেব-নিশ্রিত সেই প্রেন তার নিজের কথাটি 
কোনোমতেই ভুলিয়ে দিতে পারেন৷ ৷ 
« = 5 


প্রশ্ন আধ্যাত্মিক শক্তি যার কল, সে কেনন ক'রে তা বাড়াতে পাৰে? 


উত্তর : আধ্যাত্মিক শক্তি কারো কৰ কিংসা বেশী, এমন করাটা সলাই ক্গিক হয়না । 
ওটি এলন ধরনের জিনিসই নয় ॥ 

আধ্যাকিক বা আয়িক জীবনে বাল করার অৰ্থ হলো আপনি চেতলাংক পালটে লেওযা ॥ 
তোলার মনেৰ তরফের অধিকাৰে যতই কেন গুণাবলী বা তার সপ্টাননা পাঞ্ 
এই আন্মিক ভবের কোনো তুলনাই হাবেল। । যেখানে কালো হয়তো নল 
সম্পৰ্কায় শক্তৰিসানখয এসং তাৰ সন্দ্াবাতা ও খুবই কন ও সীবাবন্ধ সে. সদ: 
পারে বে কেমন ক'রে ই গলি বাড়ানো যায়, আর ঘ নেই তাকে নতুন ক’লে স্থানে আললানি 
করা খুবই কঠিন বলে মনে হয়। কিন্ত এই আধ্যাত্মিক জীবনে প্রাবেশ কলা মানে হনারকল 
কথা, ওর মালে আভ্যাপ্রবীণ এক স্বস্থ জগতে নিজেকে উন্লীলিত কনে দেওয়া । অথাৎ 
সেখানে চেতনাটাই তোমাৰ একেবারে বদলে ফেললে । লাধাবণ যে নানবচোঁতনা, তা যদি 
চূড়ান্তভাবে নিকাশপ্রাণ্ত হয়, যেলন স্মুলদ্গতে খুব উচুদরের করিতকর্ষ। পাক পৃকঘদের 
বেলাতে হয়ে খাকে, তথাপি তা হবে কেবল বাইরের দিকেই কৃতকার্সতান জিনিস। 
সেখানে তাপ্র সনগ্র শক্তি কেবল বাইছর্বৰ দিকেই কাজ করছে, সনগ্র চেতনা বাইবের দিকেই 
ছড়িয়ে পড়ছে; ভিতরের দিকে যদি বা কিছু যায় তা খুবই সানানা, নিতান্ত হুটেফোঁটী, 
আর তাও যথেষ্টই বিপ্লল। সেটুকুও সম্ভব হয় কেবল দৈবাং বিশে কোলে ঘটনাচক্রের 
চাপ পড়লে, হঠাৎ কোলো কিছু নিদারুণ রকমের আঘাত খেলে, জীবনেই তন থেকে 
কোনে। মারাঝ্বক রফসের মার খেলে, তখনই চেতন৷ এবং ইচ্ছা বাইর্রের দিকের কাজ 
থেকে একটু অন্যদিকে ঘুরে ঘায় 

কিন্তু আস্কিক জীবনে যারা রয়েছে তাদের ভিতরকার অনুভূতির ক্রিয়া একই ধারন 
ঘটে থাকে ; লত্তার মধ্যে অকস্মাৎ একট) পরিবর্তন এসে দেখা দেয়, সবগ্র সত্ত৷ তখনই 





৬১ 


শ্অরবিল্দু মন্দির বস্তিকা বর্-_১৯] 


একেবারে আন্র্থণীন হয়ে যায়, আর ভিতরের নিক থেকে তা উপৰেৰ দিকে উঠে যায়; 
বাহ্য হিসাবে "উপরে ওঠা ' নয়, ত৷ হলে। ভিতরের আতি গভীরলোকে ব্যাপার, স্থল বারপাতে 
উপরে ওঠা বলতে য৷ বোঝার তা ঠিক লয়। 

সনস্ত দ্রিনিসটাই যেন সম্পূর্ণ অন্যদিকে হুরে গেল ৷ স্বতন্ত্ৰ স্বকমের্স একটা নির্ভুল ও 
নিঃসন্দেহ অনুভূতি, জীবন সম্বন্ধে একটা বে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, জীবনের ক্ষেত্রে বে স্মিতিভাব 
নিয়ে দিল কাটছিল, তা হঠাৎ কোথায় বিলিয়ে গিরে আর একরকম জিনিস হয়ে গেল, কারে! 
কারো বেলাতে তা এমনই অনিবার্ধ বে কিছুতে সে জিনিসকে রোধ করা. যায়না ৷ 

তার পর, একবার যখন এই আত্মিক জীবনের বাস্তবতার নধ্যে গিয়ে পড়লে, সঙ্গে 
সেই একটা স্পর্শ পেলে অনন্ত ও শাশ্বতৈর, তখন আর তোলার আধ্যাত্মিকতার নাত্রার ও 
সানখোর কলবেশীর কোনো প্রশ্বই নেই ৷ আত্মিক দীবনে যেতে পারার সানা কারো কম 
কিংবা বেশী, এটি হলো মনের দিকের হিসাব, কিন্ত কথাটা ওক্ূপ ভাবে বলাই চলেনা। 
বরং পুরোপুরি ও নি:লন্দেহ পরিবর্তন আসার পক্ষে আপাতত কে কতখানি প্রস্তুত হয়েছে 
এইভাবেই ব্রপাটা বলা যায়। 

সাধারণ ক্রিয়াকর্ষ গুলি পেকে মনের ভিতরে ভিতরে তফাং ক'রে লিয়ে আস্বিক জীবনের 
সন্ধানে তাকে নিনক্ধ সহকাস্ঞ্প্রেয়োগ কপার সাম্য কার তার কতপানি পবিলাণ কলা যায়। 
কিন্তু একটা কথা এই যে যতক্ষণ তুনি বনের রানে বয়ে, অথ৷ এই অবস্থার সখ্য এই 
চেতনারই ভ্যরে বয়ে, ততক্ষণ তুনি অন্যের সম্বন্ধে কোনে কিছুই কর্রধান্র 'কনতার অধিকারী 
হবেনা, সাধারণপক্ষেও নয় আর কোনো ব্যক্তিৰিশেঘেপ্র পক্ষেও নয়, কাৰণ তখন তোমার 
লিক্ষের সম্বন্মেই কোলে] সুনিশ্চিত অবস্থাতে পৌছতে পাৰোনি, নিজৰেই নেলেলি 
নিঃসন্দেহ অনুভুতি, আত্মিক জীবনে চেতনা তোলার প্রতিষ্ঠাই পায়নি : মে অবস্থায় তোমার 
সকল চেষ্টাই কেবল বনের গাতে সীমাবদ্ধ থাকবে | এতার ও অৰশা ভালমন্পের দিক আছে, 
কিন্ত তার আলল কা করবার ক্ষমতা বিশেদ কিছু নেই ; অন্ততপক্ষে তার নধো সেই 
আধ্যাৰ্িকের স্পশ লাগেনা যা সত্যিকার ফলদায়ক । 

প্রকৃত সাফল্য কেবল তখনই যখন তোনার উপস্থিত চেতনার অবস্থাকে অন্যের মধ্যে 
সক্চারিত করতে পারবে ; কিন্তু তেষন করবার শক্তি চুৰি নিতে নিজে আয়ত্ত করতেও 
পারোন৷, কিংবা, নকল করতে বা দেখাতেও পারে না ; সমুচিত অবস্থায় গিয়ে পৌছতে 
পারলে তখন সে শক্তি আপনা হতেই আসে, যখন তেমন শক্তি তোলান্র এলে গেছে আর তুৰি 
বিনা চেষ্টার সেক্ষপ অবস্থায় আপন) হতেই অবস্থান করছে। | তাই যান) প্রকৃত আত্মিক 
জীবন লাভ করেছে তারা, কখলো। সে বিঘরে প্রতারিত হয়না ॥ 

আত্মিক জীবনের নকল দেখিয়ে বনের এলাকার লোকদের ঠকানো যার, কিন্ত বাস্তবিক 
যায়) সেই পরিবর্তন নিজেদের নবো উপলব্ধি করেছে, বাহাসত্তার সঙ্গে ভিতরের সম্পর্ক 

*. যাদের একেবারেই আলাদা, তাদের ঠকানো চলেনা, আর তারা নিজেকেও ঠকারন। । 


২ 


[ সংখ্যা--৪ নায়ের সঙ্গে কথা 


ননের এলাকান সশ্যে মাৰা রয়েছে অন। কিন্ত এদেন সুস্থ পারেনা | ননেৰ এলাকাৰ 
মৰো থেকে তুলি যদি তাৰ চূড়ান্তে উঠেও আন্ষিক জীবনকে দেখতে যাও, তবু তুনি তাকে 
বাইরের দিক থেকেই দেখছ. তোলার বলের যেটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে এবং তারই চির 
চরিত পদ্ধতি অনুসারে জিনিসটাকে বিচার করছো, তাতে ভুলও করা হচেছ আর সে ভুল 
শুবরেও নেওয়া হচেছ, কিছু এগিরেও যাচ্ছ এবং ঠেকে গিয়ে বেশিরকল আরো কিছু জানতে 
চাইছ, এমন অবদ্বায় পড়ে মনে ননে তাবছ যে আন্মিক জীবন নিয়ে যাৰা লয়েছে তারাও বুঝি 
তোৰারই মতে৷ এসনি অক্ষনত৷ নিয়েই হাতড়ে বেড়াচেছু,---কিন্তু এবন ধারণী। করা তোলার 
একেবারেই ভুল। 

তোলার সম্ভার পরিবর্তন যখন আসবে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে ও গুলির ও শেম হয়ে যাবে ৷ 
তখন আর কিছু খুছেপেতে দেখতে হবেনা, আপনিই সব দেখতে পাবে । তখন আর 
ভেবেচিন্তে জানতে হবেন।, আপনিই জানবে । ন্রান্তা গুঁছে বেড়াতে হবেনা, সোজা আপনিই 
এগিয়ে চলবে লক্ষ্যে দিকে । তান কিছুদূর যখন এগিয়ে গেছ---কিছুট৷ নাত্র__তখন 
থেকে নিজেই নুখদে আৰ অনুভব করবে সেই চন তাকে যে__ পরল সতচ হতেই সব 
কিছুর উৎপত্তি হয়ে চলেছে, এ এক পনমেশ্বরই নানুঘের মাধালে সমস্ত স্বকন ইচছা প্রকাশ 
করছেন এবং সব কিছু শা হচেচুন এবং কৰ্ব কপ্ছেন। এ জ্কানাস নধ্যে ভুল কেমন ক'ক্রে 
আর আসবে ? যা কিছু তিনি করছেন ত৷ ইচছা করেই করছেন। ভাৰ ইচচা। কবার হারাই 
তাবৎ সব কিছু ঘটচে । 

আবাদের শ্রান্ত দু "9 ভ্ৰাহ্ু বুদ্ধিতে হলে হয়৷ যেন দুনিয়ার এ সনস্থ জৰোধ্য ক্রিয়া, 
কিন্তু তা নয়, সবের অঁ আছে, উদ্দেশ্য আছে, অতীস্লিত পরিণতি আছে ॥ 

জগতের আর অন্য সকলের যদি প্রকৃত উপকার করতে চাও. তাহ'লে আগে তুনি 
নিজে তাই হও যেনল তাদের হওয়া তুনি চাইছ-_কেবল দৃষ্টান্ত দিয়ে নয়, কিন্তু শৃব্বি-বিকিল্লুণেক্ন 
কেশ হিলাবে, যাতে তোমার নধ্যে সেই শক্তির উপস্থিতির দ্বারাই জগতে ক্পান্তর আসতে 
আপন হতেই বাধা হয়। 


+ + ৰ 
প্রশ্ন নৈতিক চরমোবকর্থের আদর্শ” বলতে ফি বোঝাবে ? ৰতি 
উত্তর : নৈতিক উৎকর্ষ হাজার রকলের হতে পারে। তার প্রতোকাটিরই আপন 
‘আপন আদর্শ রয়েছে । 


সাধারণত নৈতিক উৎকর্থলাভ করা বলতে বোঝায় সকল প্রকার নৈতিক গুণাবলীর 
অধিকারী হওয়া : কোনোরকমের নৈতিক ক্ৰচিবিচ্যুতি থাকবেনা, ভুল কাজ বা অন্যায়ের 
কাজ কিছুই করা হবে না, য। সর্বো্তন কাজ তাই কেবল কর। হবে, আর সর্বওপের অধিকারী 
হয়ে থাকবে ; অর্থা২ নোটের উপর সনের বিচারে বাকে নৈতিকের চূড়ান্ত বল৷ যার তাতেই] 


৬৩ 


শ্ীঅতবিন্দ মন্দির বৱিকা বধ--১৯ ] 


শিরে উত্তীৰ্ণ হৰে। শুণগ্ৰাম তো বহ রকনেরই থাকতে পারে. তাই নয় কি? অনাবিল 
অনস্বীকার্য সত্য সদ্বন্ধে সানুঘ যতদূর কন্পনা করতে পেন্বেডে,---সব চেয়ে সুম্পর, সব চেয়ে 
নহুখ যত৷ পৰ্মস্ত হতে পারে. পুরোপুরি ভাবে সেই আদশকে ধরেই নানুঘ খাকতে চেরেছে, 
যাতে এ আদশেই তার সকল ক্ৰিয়া ও প্রতিক্রিয়৷ ও অনুতবাদি পধস্ত লিরষ্িত হতে পায়ে। 
একেই বলা যায় নৈতিক পরাকাষ্ঠার আদর্শ নিয়ে চলা । লনপ্রধান মানুম একেই বলবে 
বিবর্তনের যথোচিত লক্ষ্য ৷ 

বেশির তাগ নানুঘ বে এই আদর্শ অনুলারে চলতে পারে তা নয়, কিন্তু এষন লানুখ 
ছিলও কেউ কেউ এবং এখনও আছে। সাধারণত লোকে এই ভিনিসকেই প্রকৃত আধ্যান্মিক 
জীবন বলে বিবেচন৷ কনে । এই বরনের কোনে৷ নানুঘকে দেখতে পেলে তোনরাও বলবে : 
“হয, এই একজন সাত্যকাৰ বিরাট আধ্যাত্মিক ব্যক্তি । কিন্তু তা ঠিক কথা নয়। তিনি 
মহৎ হতে পারেন, সত্যিকাব সাধুও হতে পারেন, কিন্তু আত্মিক পুরুঘ নন। 

অবশ্য পৃৰোক্ত বকন হওয়াও খুব উচুদরের জিনিস, আর অনন হতে পারাও খুবই 
কঠিন ব্যাপাৰ । আতা স্বরীণ বিবর্তনের ক্ষেত্রে এবন একটা লনয় আপে যখন এই দিক দিয়ে 
সিদ্ধিলাভ করা ও নিশেছ দরকার হয় ॥ প্রবৃত্তির বশে চলতে হচেচ, অভ্তানত। থাকার বাহ্য 
প্রতিক্ৰিমাতে লোলামনান হতে হচেন্ড. তখনকার পক্ষে এও খুব উচচতার কণা ॥ এক্স অর্থ 
হলো। হ উপায়ে আপন প্রকৃতিকে অনেকটা বশে আনা ( এই প্রচেষ্টান্স ভিতর দিয়েও 
এক সনযে অতিক্ৰম কননার দরকার হয়, কারণ তখন এ উপায়েই আপন অহংএর উপর 
কৰ্তৃত্ব আদিত হচেচ, অহং চিনিসটাকে সম্পূন্ষপে দূর করবার জনা ব্ৰক্পই একটা প্রস্তুতির 
পৰ চলছে । কিন্ত সেই মহভোৰ তখনও টিকে আছে, যদিও অনেকপানি কাৰু হয়ে প্রা 
নি;শেদিত হুৰাৰ কাছাকাচি অবস্থায় এসে গেছে ॥ এপারের গাণ্ডি েভে ওপাবেৰ থাজির 
বো গিয়ে পড়াৰ এই হলো শেছ ধাপ ॥ যদি এমন নলে কঙ্গো যে এই সকল চাঙ্গানার ভিতর 
দিয়ে না গিয়ে পাসে একেবারেই ডিঙিয়ে চলে যাবে, তাহ'লে তোলার পুবই ভুল হবে, কারণ 
সেখানে পূৰ্ণনুক্তি সিনিসটাকে তোলার নিনুপ্রকৃতির পূর্ণ দূর্বলতা বলেই স্বীকার ক'রে নেয়াও 
ছচ্ছে। 
অঁলোষয় জীব বতই অসাধারণ এবং নিখুত হোক, তব্‌ তার পক্ষে অস্ত কিছুকালের 
জনা নৈতিক সংল্গারের এই আদৰ্শ অনুসরণের ভিতর দিয়ে ন৷ গেলে প্রাকৃত আত্মিক জীবনে 
গিয়ে পৌছানো একক্ষপ অসম্ভব বলতে হর ॥ অনেকেই চেষ্ট৷ কৰে যাতে বাহ্য প্রকৃতির 
বুর্নতাগুলিকে দনন করবার কষ্টকর পথে আদৌ না সিয়ে সনের ভোরে একেবারেই আভ্য- 
স্তরীণ সুক্তির দাবি কস্বা বায়, কিন্তু ওতে নিজেকে নিজে প্রবন্ধিত করার আশকে৷ বখেষ্টই 
খাকে। পূর্ণবুকিদায়ক আৰিক জীবন বদিও চুড়ান্ত নৈতিক আদ্শসিদ্ধির চেয়েও উপরকার 
জিনিস, তথাপি এই দিকের সম্বন্ধেও বিশেদ অবহিত হওয়া দরকার, নতুবা “আমি মুক্তপুর্ৰষ হয়ে 
গেছি’ এই কথ ভেবে বেপরেরা হয়ে নৈতিক নি্লবগুলিকে অবহেল৷ করার ভাব আসতে পারে। 
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বস্তুত উপরের চেয়ে আরো এবং তার চেয়ে আক্ে। উপরে উঠতে হবে , মানুম যেদিক 

দিয়ে বে ভাবে কোনো লর্দোচচ শিখরে উঠতে পেরেছে তার চেয়ে কোনো দিকে কোনো 
* অংশে কম হলে চলবে লা। 

যতদূর পর্যন্ত উচচতার সম্বন্ধে ও সৌপর্বের, নিঃস্থার্থতার, পরিণতির চূড়ান্ত সম্বন্ধে 
ষানুঘ আছ পর্যন্ত বাব্রণা করতে পেরেছে. ততস্র পর্যন্ত সর্বতোভাবে ও সর্ধে/স্তমভাবে আপনা 
হতেই গিয়ে পৌছানো চাই. তবেই তুনি আধ্যাত্মিক পক্ষবিষ্ঞার ক'রে অনেক উপন্সে উঠে 
দেখতে পাবে বে এই লব ব্যক্তিগত গুণগুলির এখনও কি ৰূলা ; আর তবেই তুনি প্রকৃত 
আত্মিক রাজ্যে প্রবেশ কলগুবে, ব। অন্তহীন ও সীনাহীন, বেখানকার জীবন অন্ত ও শাশ্বতের 
সঙ্গে পুরোপুরি অভেদ হয়ে বারে। 


ৰ * 


প্রশ্ন:  বোধিশক্তিকে কেলন ক'রে বিকাশ করালো হায়? 


উত্তর: বোধি জিনিলি নানা প্রকারেক্স হতে পারে এবং তার বিকাশের*যোগাতা 
তোবাদের নিজেদেসই নখে) নিহিত আছে। এমন কি এই বোধিশক্তি সর্বদাই কিছু কিছু 
সক্ৰিয় হয়ে কাছ করছে. যদিও আাললা৷ তা জানতে পারি না, কারণ নিজেদেৰ ভিতরদিক থেকে 
কখন কি হচেছ সেদিকে যশে খেয়াল ন্যাখি না। 

আনাদেন সন্তার অতি পভীবে আবেগস্বানের পশ্চাতে এবং কেন্দদ্ব আচুদালকের 
(solar plexus) সনুচচ অংশে যে চেতনা লুকিয়ে আছে তাল নধ্যে থাকে এক সনানেন পূর্ণ- 
জ্ঞান, কতকটা তবিমবাৎদৃষ্টির নতো, ঘা স্পষ্ট কোনে৷ আকার না নিয়ে একটা বিশেঘ অনুভবের 
মতো প্রকাশ পায়; তাতে অনেকটা যেন লংবেদন-চাকলা লাগাৰ মাতে৷ বোধ হতে থাকে। 
বেসন ননে কক্স, যেলনি তুলি একটা শকিছু করতে বাচেছা অননি হঠাৎ ভিতৰে একরকন 
অস্বস্তি বোধ করতে পাকলে, তাতেই বুঝতে পারলে বে তিতরদিক থেকে [নির্ঘেধ আসছে; 
আবার অনাসনয়ে কোনো সাধাৰণ কাদের বেলাতে নিজের ভিতরের দিকে উঁকি লেরে 
দেখলে যে প্রন্নপ লিদেধের কোনো লক্ষণই তখন নেই, তাতেই জানলে যে ফাছটা ঠিকই 
হচ্ছে। ত 

আৰাগ অন্য কোনো সময়ে হয়তে৷ বুঝাতে পারবে যে ভিতরদিক খেকে একটা বেগ 
আসছে, তাগিদ আসছে, তোনাকে দিয়ে একটা কিছু বেন করাতে চাইছে---এটা কাউকে 
বলে দিতে হুর না, আপনাতাপানিই বোঝা। বার-_বেগটা আসছে প্রাণসন্ত৷ থেকে কিংব) 
তারও নীচেকার অংশ থেকে-_কিন্ত অ আবেগস্বানের আরো পিছনকার ছিনিস, আসছে 
সত্তার কর্মপ্রেরপার তরফ থেকে ; তখন নিশ্চিতভাবে বঝে নাও যে এ কাজটি তোমার করতেই 
স্্রে। এইগুলিই হলে এফ ধরনের বোৰি বা উচচতর প্ৰবৰ্ডন৷---এই জিনিসের আরে? 
বেশী’উৎকৰ্থ ঘটানে৷ বায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বার।, কোনটার পরিণামে কি ফল দীড়ার 
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তাই নক্ষ্য করে ॥ অবশ্য একটা উরকাস্তিকতা নিঘ্নে ও নিরপেক্ষ হয়ে তা করতে হবে ৷ 
ওর মব্যে যদি তুনি নিছে দৃষ্টিতক্চি নিয়ে দেখতে যাও, আত্র নিজের ‘পছন্দ অনুসারে বাছাই 
করতে যাও, তাহ'লে জিনিসচী একেবারে নষ্ট হয়ে বাবে। তাই এখন নিরপেক্ষ ডি 
নিয়ে তোলাকে থাকতে হবে যেন কাজাটি তোলার নিজদের এলাকার বাইরে হচেছ, সে কাদ 
তুনি ছাড়া অপর কেউ করছে। 

এই ছলো। একপ্রকার সহজাত বোৰি, প্ৰথম ধাপের জিনিস, সাধারণত আপনা হতেই 
আসে । আনো অন্যান্য প্রকার আছে, কিন্ত তার ক্রিয়া লক্ষ্য করাই ফঠিন,-- কারণ 
তুনি চলেছ তোমার চিরাচরিত পূর্বাভ্যাস অনুসারে, সহজাত প্রবৃত্তির বদনে আপন বুদ্ধি 
দিয়েই সব কিছু ভাবছ এবং করছ. ক্ষিপ্রবেগে তোমার অর্ধচেতন চিন্তান্ডলি কাদ ক'রে 
চলেছে কার্য-কারাপের ধারা অনুসরণ কারে তোলার নিজের অভ্তাতে সেখানে বিচারবুদ্ধিই 
ক্রিয়া করুছে, আর আপন ধারণার নধো তাকে অন্যক্তপ ভেবে তুলি প্রতারিত হচহু । হয়তো 
তুমি ধারণা করছ যে এটি হচেছ বোধির ক্ৰিয়া, কিন্তু বাস্তবিক ত) নয়; তোনার অবচেতনের 
মধ্যে বৃদ্ধিবৃত্তিস হপিতক্রিযার স্বাা সকল সনস্যার্ব নীলাংসা হয়ে যাচেহ বুদ্িরই প্রভাবে । 
তাকে সোধি বলে ভুল করলে চলবে লা। 

নমিদ্ধের গাধাবশ ক্রিরাধানার নধো বোধি ক্ৰিয়া অকস্নাৎ এসে দেখা দেয় যেন 
হঠাৎ মলে ওঠা আলোকস্ফুলিঙ্ের মতে৷ । 

মনেন্ব মধ্যে যদি তোলার অস্তৰদৃদির শক্তি থাকে, যদি ত৷ একটুও থাকে, তাহলে নিজেই 
জানবে যে তোলার বাইবেৰ দিক বা উপরদিক থেকে একটা কিছু এসে বস্তিকের্য নধোযে হঠাৎ 
বাক৷ লেরে যেন একটি আলেকেবিশশ আলিয়ে দিলে, এবং এর সঙ্গে তোলার বুদ্ধিক্রিয়ার 
কোনে) সম্পর্কই নেই ॥ 

খেনল হোক একটা কিছু সমস্যাত বীষাংস। বুল বের করতে হলে নিজের ননকে তুনি 
একা কৰে৷ ললাটের ভ্ৰনধাস্ব সচেতন ইচছাকেশ্রে । এমন অবস্থাতে বোধি বা স্বস্তার 
কোনে) কালই থাকবে ন৷। তখন তুমি যোগযুক্ত হয়ে থাকবে আপন ইচছাবৃত্তির, চেষ্টা- 
বৃত্তির এবন কি একপ্রকার ভ্রোনবৃত্ডি্রও উত্সৰুখের সঙ্গে, কিন্তু তা হলো বাহা এবং প্ৰায় স্বলের 
ব্রাজয ; কিন্ত যদি তুনি আসল ধোধির সঙ্গেই যুক্ত হতে চাও, তাহ'লে তোবার ননাটিকে দিকে 
নিশ্টি্ ক’ক্লে যথাসস্ভব চুপ ফরিরে দিতে হবে, সে থাকবে কেবল নীরব নিশ্চল কিন্তু অবহিত 
হত্তে। তোমার ললের সমগ্র চেতন৷ যেন মাথার উপরকার ব্ক্মতালুতে কিংবা তারও একটু 
উপরে উন্নীলিত প্রলাহ্িত হরে থাকে একটি ছারাশূন্য বুকুনেত্র যতো, সম্পূৰ্ণন্নপে অচল 
ও নিন্তরদ হয়ে তা যেন একটি নীরব প্রতীক্ষা নিয়ে উপরের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে । 
এটিও শিক্ষার দ্বারা আয়ত্তসাপেক্ষ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা হিসাবে এটি তোমাকে অভ্যাস ক'রে 
নিতে হবে। এতে যদি সক্ষম হতে পারে, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ না হলেও ক্ৰমশ দেখবে 
বে কোনো অঙ্ঞাতনোক থেকে তোসার মনের নুকুরে প্রকার আলোকিবিন্পু এসে পড়ছে, 


৬৬ 


[ সংখ্যা--৪ মায়ের সঙ্গে কথা 
এবং তা এনন কিছু সচেতন চিন্তার ভাষান্ুন্বে কূপ নিচেছু বাৰ সঙ্গে তোলান আগেকার যত নানুলী 
চিন্তার কোনো সম্পর্কই নেই, আর সেওডলিকে ইতিপূর্বে তুনি নিজেই থানিয়ে দিয়েছে । এই 
হবে আসল বোধিক্রিয়ার প্রথন ধাপ ৷ 

এই বিশেষ শিক্ষাটিতে রপ্ত হয়ে আরো। তাই চালিরে যেতে হবে। হরতো। অনেফ- 
কাল পর্যন্তই তোনার প্রচেন্টী ব্যৰ্থ হতে থাকবে, কিন্ত একবার যদি তোমার মলের নুকুরকে 
শান্ত নিশ্চল ও অবহিত করতে পাত্রে, তখন তাতে নিশ্চয়ই কিছু ফল পাবে । উপর থেকে 
আনে৷ এসে পড়ার নতো এখন এক নতুন অনুভূতি তোমা নব্যে আলনে যা কোনে বিশেষ 
চিন্তার সাহাবো আলতে পানে লা ৷ কিন্তু তেমন কোনো আলে৷ এসে পড়লে তখন তাই 
নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলে চলবে না। খুব বীর স্থির হতে থেকে শাস্তভাবে তাকে 
গ্রহণ করবে, তোমাৰ সম্ভার গভীরে তাকে গিতিয়ে প্রবেশ করতে দেবে, যাতে ললয়ান্রে 
খীরে ধীরে তা এক জোযোতিৰ্বম চিন্তার আকারে বা হৃদয়কেন্দৰশত কোনে। বিশেষ প্রকার 
নির্দেশে ক্মপাস্তসিত হতে পারে। 

প্রথমে তোলার এই দুই নকলের সামণ্য অর্জন করা চাই। তান্রপন্সে যেননিতার কিছু 
ফল হতে শুক করবে, অননি তাই নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করবে, বিশেছ লক্ষ্য ক'রে দেখবে 
ভয় কলে কোন ছিনিপা্ট ভিতৰে প্রবেশ করল, ফোন ডিছনাচি বিকাল হয়ে গেল, কেমন ধরনের 
নতুন ঘৃক্তিক্ৰিয়া তোলার পো এনে যুক্ত হলে৷, আর সচেতন বে নিলু তর ইচছাৰ ক্রিয়া তাকেই 
বা কতটি প্রথম দিনে ফেললে = এইকপে প্রতি মুহূর্তেই পধালোচনার কাম চলতে থাকলে, 
অস্ততপক্ষে প্রতাহই : এণ্কাজ অনপবিস্তর হতে থাকলে তখন আপনা হাতেই বোধি 
যীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুক্ৰ করবে । কিন্তু তার অন্য প্রচুর সনয় লাগে, আপ তাল বেরিয়ে 
আলার পথে অনেক গোপন কোণ লুকিয়ে থাকে । হয়তো আনেক ললয় নিজেই নিজেকে 
ঠকাতে পারে৷ ; কোলে এক অবচেক্তা কালনা বাইরে প্রকাশ পেতে চেষ্টা করছে, তাকেই 
বোধি বলে ননে ক'নে ফেলতে পারে৷ ; কোনো এক প্রবৃত্তির বোক যাকে আগের প্রকাশাভাবে 
মেনে নিতে রাজি হ গনি সে যখন অন্যক্ষপ হুদ্যবেশ নিয়ে সাড়। দিচেহ্থ তপন তাকে বোধি বলে 
ভুল করতে পারে৷ ; এননি অনেক প্রফনের বাধা বিপাতি রয়েছে এর বখো, তার তার অন্য ত্রোৰাকে 
প্রস্তুত থাকতে হবে। 

তবে তুমি যদি অটল নিবন্ধের সঙ্গে নাছোড়বাশ্দ হয়ে এতে রেগে থাকো, তাহ'লে 
শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই তুনি সফল হবে : এষন একট৷ সময় আসবে যখন তুনি স্পষ্টই পেতে শুরু 
করবে একরকন আত্যন্তরীণ নির্দেশ, স্পষ্টই দেখতে পাবে যে তোমার প্রতোক ক্ৰিয়াকেই 
তা পরিচালিত করছে। কিন্তু যাতে এই পরিচালনা শক্তিটি তার সর্ধোচচতাবে কার্যকরী 
হতে পারে সেক্গনা তোমাকে চেতনতাবে তার আনুকূল্য করতে হবে, সেই উচচশক্তির কাছ 
-*থেকে হা কিছু নির্দেশ পাও তা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতে হবে । তাই যদি করতে, 
পারে৷ তাহ'লে অনেক বছরের কষ্টপ্ররাল এড়িয়ে ল'ঘুই সবুচিত ফল পেতে শুরু করবে; 


সি ড্ৰ 
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তবে তোলার তবফে থাক! চাই আভ্যন্তরীণ সারল্যের সঙ্গে অকৃত্ৰিম উকান্তিকতা ৷ সমর্পণের 
ভাবিকে বাদ দিযে ঘদি এহি চাও, তেমন অধ্যবসার থাকলে তাও হতে পারবে, কিবা 
তাতে সময় লাগবে অনেক বেশা, নানারূপ বাধাবিষুকে কাটিয়ে উঠতে অনেক সেহনত লাগবে, 
পৰং তার ফলও অনিশ্চিত । 

কিন্তু তুনি বদি পুরোপুরি সমৰ্পণের ভাব এনে অন্তরের সঙ্গে নিজেকে নিবেদন ক'রে 
পাও তাহ'লে তুমি সকল ধাপই অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে৷ আগ সাফল্যেও পৌছতে 
পারো খুবই তাড়াতাড়ি ; কিন্তু এখানে হিসেৰী মনোভাব খাকলে চলবেলা, কারণ ভিতরে 
মতলব কিছু পোঘণ করলেই সকল দিক নষ্ট হবে। 

জীবনে যাই কেন করতে যাও, সকল ব্যাপারেই আগে ননোযোগ কেন্রস্থ করবার 
বা একাগ্রতা আনবার দগ্গকার হয়, এটি একেবারে অপরিহা্ধ । সনের ও চেতনার যাৰতীয় 
বস্নিকে অনিষ্ষ্টিভাবে বিষয়নুখী ক'রে সেই একটিনাত্র বিশ্দুতে স্মির রেখে যদি অদৃশ্য অভি 
প্রায়ের সঙ্গে তাতেই একাগ্র হয়ে থাকে৷, তাহ'লে কোনো কিছুই তোনার ইচছাকে প্রতিহত 
করতে পারুবেন৷, তুনি নিতান্ত স্থূল ধরনের পাৰিব উন্নতিই চাও কিংবা সৰোচচ আধ্যাক্িক 
পিন্ধি চাও ৷ চাই কেবল অবিচল নিষ্ঠা, স্থির চিত্তে সে নিষ্ঠা সধক্ষণের জন্য বজায় রাখতে 
হৰে ৷ এনন বলছিল যে এক্ষািনাত্র কথা নিয়েই অনবরত লেগে থাকো, কিন্তু এভাবে 
একাগ্রতা শিখতে হবে ৷ 

লেখাপড়ার দিকেই যাও, কিংবা খেলাধুলার দিকেই যাও. কিংবা এহিক বা মানসিক 
উন্নতিৰ দিকেই যাও, বস্তুত জাগতিক সকল দিকের পক্ষেই ওটি দ্লকার | যে বত বেশী 
মনোযোগ চিতে পাবে তাৰ দুলা তত বেশী বেডে যাবে । 

আব আগ্যাত্মিকেৰ সম্পর্কে এর প্রয়োজনীয়তা আসে৷ অনেক বেশা। প্রশাঢ় 
একাগ্রতাৰ তেলকে বা করতে পানে এন কোলোই অধ্যান্সিক বাধ) নেই । এলল কি 
চৈতাসন্ভাব আনিকা, আন্থর্ধানী ভগবানের লঙ্গে সাহুঘ্য, উপরকাব জগতে উন্নীলন, সমহাই 
সম্ভব হয় প্রা” ও পুর্টলনীয় একাগ্রতান্ত জোরে । কেবল আনতে হয় তার প্রণালীটা | 

মালবেপ্র কিংব। অতিনালবের ভ্ভরে এমন কোলো। বাছা নেই যেখানে প্রবেশের চাবিকাঠি 
একাগ্রতার সাহাযো না নিলতে 'পারে। 

কেবল এই ওণচিকে যদি যব করতে পারো তাহ'লে তুষি অবশ্যই হতে পারো 
সব চেয়ে সের। ছাত্র, শ্রেষ্ঠ বল্লবীর, সৰোত্তৰ শিল্পী বা সাহিত্যক, পরন প্রতিভাশালী 
বৈজ্ঞানিক, কিন্ব। সব চেয়ে বড়ো। সাধুও,-আর এই গুণটি প্রত্যেকের নধ্যেই কিছুনা" 
কিছু আছে অন্ধুরে ; কিন্তু প্রতোকেন্স মধ্যে থাকলেও প্রায় কেউই এ-গুপের যথোচিত 


অনুশীলন করেন৷ । 


লিলি 


[ সখ্যা--৪ মায়ের সঙ্গে কথা 
প্রশ : শক্তি অপচয় করবেনা 


উত্তর : শক্তিকে কেনন ক'রে সংহত রাখতে হয় ত৷ মানুঘ আানেন৷ । কেবল যণন কোলে 
দুর্ঘটনা বা রোগপীড়। এসে উপস্থিত হয় অথবা অননি অস্বাভাবিক কিছু হটে, তখন তার) 
তাতে সাহায্যের অন্য শক্তি পাবাত্র আকিঝন করে আস স্বিণুণ বা ত্ৰিুপ নাত্ৰার্ব শক্তি তখন 
তাদেন্ব মিলে বায়। অতটা শক্তিকে নেবার নতে৷ প্রহণযোগ্যতাও তখন তাদের এসে যায়। 
দুইরূপ কারণে এই শক্তি তাদেন দেওয়া হয়ে থাকে : প্রথৰত, উপস্থিত রোগপাড়া। বা দুর্ঘটনাকে 
কাটিয়ে উঠতে, আৰ দ্বিতীয়ত, যাতে নিজ্ৰেকে সংশোধিত ও স্অপাস্তরিত করবান্র স্থুবোগ তারা 
পার, যাতে ওক্সূপ ব্ৰোগপাড়৷ বা দুর্ঘটনা হটবার সুল কারপা্টকেও তারা ঘুচিয়ে দিতে 
পারে। 

কিস্ক যে উদ্দেশো শক্তিলাত হয় ঠিক সেই উদ্দেশ্যে তান্ন৷ তান্ম সম্ব্যবহার্ব করেনা, 
তার পরিবর্তে অযথা তাকে ইতগ্তত বাইন্সে ৰিক্ষিণ্ড কন্কতে থাকে! অতিরিনে চট্‌পচটে 
হয়ে তার! ধৃপ্লে বেড়ায়, অনেকরকন কাছকনে লিপ্ত হয়। তখন বেশা বেশা"কণ। বলতে 
ক্তরু করে, নিকেকে যথেঠ বলীয়ান বোধ করছে এই কথা বাইরে বলে বেড়ায়, এই ভাবে 
ভিতরের সনস্ত শক্তি বাইসেন দিকেই খরচ ক'রে ফেলে। তিতরে কিছুই সঞ্চয় বাধতে পারেন । 
ভিতরের প্রয়োসনে যা দেওসা। হয়েছিল ত। বাইরে শ্রতাবে অপচয় ক'লে ফেলাতে স্বভাবতই 
তান্স। দেউলে হানে যায় ৷ এই হয় লৰর ৷ শক্তির সন্থ্যবহার লানেন৷ তাকে কেবল 
সঞ্চয় ক'রে রাখ। নয়-_কারণ এ-জিনিস পুছি ক'রে পাথী যায়ন৷-- তাকে কাজে লাগাতে 
ঘৰে, তার স্বার৷ দেহেন বত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ক'রে নিতে হবে, গতীরতলে প্রবেশ ক'নে দেখতে 
হবে যে কোন মুল সূত্র থেকে দেহের অনিষ্ট বা হন্স্বতী। আসছে. এবং সেপানে আম্পৃহার 
স্বার৷ এক আত্যস্তর্নীণ কষপাস্তর ধটার্তে হবে । এই দিক দিয়ে কিছু লা ক'রে লোকে অনর্থক 
কেবল বাচানতা করতে থাকে, বান্ততার সঙ্গে এটা করে ওটা করে॥ * 

বস্তুত অধিকাংশ লোকের ধারুণা এই যে যেনন তেমন ভাবে বায় করতে পার) মানেই 
থাচ৷, তাছাড়া বেচে আছি বলে নালুনই হয়না ৷ 

শির অপচয় থেকে নিবৃত্ত ওয়ান অথই হলে৷ বে উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে সেই 
উদ্দেশ্যেই তাকে প্রয়োগ করা । করূপাস্তর ধটাবার অন্য কিংবা সভার উধ্বোনুয়নের জন্য 
ঘ) দেওয়া হয়েছে তাকে সেইদিকেই প্রয়োগ করতে হবে ; দৈহিক বিকারাদি শোধনের 
অন্য যে শক্তি পেয়েছ তাকে সেইদিকেই নিয়োগ করবে । 

অবশ্য কাউকে যদি কোনে৷ বিশিষ্ট কর্ণের উপযোপা কোনো শক্তি দেওয়া হয় এবং 
সেই বিশিষ্ট কাজেই সে তাকে প্রয়োগ করতে থাকে, সেখানে বলবার কচু নেই, কারণ যথোচিত 

-যখোচিত করেই প্যক্ত হচ্ছে। = 

“কিন্ত নানুথ যেমনি শক্তিলাত ক'রে নিজেকে সমৃদ্ধ বলে করে অলনি সে কিছু একট 


সস El 


শ্ঠঅরবিদ্দ মন্দির বিকা বর্--১৯ ] 


করবাব জনা বান্ত হয়ে টে বেড়ায় । তেলন কিছু করবার নতো কাল খুঁজে না পেলে তঙ্গন 
আড্ডা জ্জনাতে শুক করে । তার চেয়েও যা আরো ধারাপ [ছলিল, অসংযত হয়ে পরস্পরের 
বো ঝগড়া লাগালারি লাগিয়ে দেয় । আপন কাৰনায় বাধা পেলে তখল প্রচণ্ড যাগ এসে 
যার, আর শক্তির তেছে বনে করতে থাকে তা খুবই ন্যায্য এবং তা দিব্য-রোঘ 1% 


= ভুলেচন ক্ৰেকে। অসবাধক_নগুপতি ভুট্টাচাৰ। 





খাগদাদের খলিফা) হাকণ অল রলিদেন্র অধীনে বলোরায রাজত্ব করতেন নুহস্্দ বিন শ্রলেমান 
অল জায়নি। রাদ্রা অল কোয়নি উরে পদের হোগা চিলেন না । তার উজীর লনুইল বিল 
খাকন এবং তলা পুত্ৰ নাজোৰ অশাস্তি বাড়িয়ে তুলেছিল ॥ উদ্দীন অলনুষ্টন 'অতাচারী 
ও শ্বেচ্ছাচারী, তাস দিল কা। দিল ফরিদ ততোধিক অপদা্ড । নাজপ্রাসাদে তত্রাবধায়ক 
সসবৃজ্গর এবং পুলিশনেতা নুবাদ এ সম্পর্কে আলোচন৷ করছিলেন । আলোচনাৰ হবো 
অলমইন এসে পড়লেন | উজাৰ অলনুইন কিন্তু কৰ্ডব্যনিষ্ঠ নুৰবাদকে সসলান্থ কৰতে পাৰেন 
না; নুরাদেস কঠোর হস্থ এবং তীক্ষ দৃষ্টি তার উচন্দুগ্খল পুত্রের অপ্ৰিয় 1 অলমুইন পালটা 
অভিযোগ কারে বললেন যে নুরাদের শাসন নির্বন ॥ নুরাদ প্রভ্যুত্তৰ দিলেন---ফবিদের 
ব্যভিচার-বিলাসের পথে বাধা হরে খাকলে তিনি ত৷ হয়েছেন লিগু্বীতেন বক্ষাব জনা । 
বাদ-বিতগ্ডার সবো শকদ্লা২ উপস্থিত হয়ে সেদিন নুরাদের পক্ষ নিঘে কলহ নিবন্ত করলেন 
অন্য উদ্দীর ইবন পানী। নি 
বস্তুত ফরিদের অধোগননের জন্য দায়ী ছিলেন অলনুইন স্ব: । * তিনি পুত্রকে 
প্রশ্রয় দিতেই জানতেন, শাসন করতে পাস্বতেন না। শত চেষ্টাতেও খাতুন না স্বানীকে 
ল। ফরিদকে সংপথে আনতে পারলেন। হু ৰ 
সেদিন দুই উত্তীরেন সাক্ষাতের পর আজ ইবন সাবী চলেছিলেন চিন্তাভারাক্রান্থ যনে ৷ 
সুলঅআন চেরেছেন রাজ্যের সেরা স্ুম্পরীকে-__-+81)০ fairest of all*slave girls" 
তার জনা নিদিষ্ট দশ হাল্দার শ্বযুদ্রা। এত টাকার অপচর । তার নিবি হবেন তিনি? 
আর একাজের জন্য বোগাতর ব্যক্তি ছিল নুরুদ্দিন-_তিনি নন ॥ নুরুদ্দিন তার পুত্ৰ, সে আবার 
লৰ সাকীদের নয়ননণি। কিন্তু নুরুদ্ধিনের উপর নির্ভর করতে তাঁর ভরসা হয়ন৷---স্থলতানের 
হীরা-দহরৎ্টি সে-ই যদি আত্মসাও করে ৰসে । অই তিনি শ্বরং হাজির দালী বিক্রির বাজারে । 
বাতুশুত্র আছিব সবেলাত্র বলকিস ও যইখুল দুই জপসীকে কিনেছেল। ইৱন 


সাৰী মহাজন মুৱাদৃজিষ়ের কাছে পেশ করবেন তাঁর অভিশ্ৰার। সওদাগর বুহাদৃজিষ 


৭১ 


ও অরবিন্দ মন্দির বধ্তিক| ব্ৰ-_১৯ ] 


দেখাবেন আকাশের চাদ---যানিষ অলছালিস। লক্ষণ এক দুতিক্ষেৰ সময়ে ক্রীত ক্ূপসী- 
শ্ৰেষ্ঠা | পনের হালার স্বনৰুদ্ৰান্থ কৰে এ রকন শ্রী পাওয়। অসদ্বব 1 ইবন সাৰী পরে আসছেন 
বলে স্থালান্তরে গেলেন ॥ ইতিলধ্যে অলবুইন ঘটনাস্থলে সশরীরে বৰ্তৰান ৷ তিলোত্তষা 
তিনিই কিলবেল. নুল্য দুই হাছ্ার স্বণবুদ্ৰ৷ ৷ উদ্ধত উছদীত্বের্ন সাননে বপিকের আবেদন 
নিশ্চল হতে চলে। কে প্রতিযোগিতার গড়াবে রাল্লানুগৃহীতেত বিপক্ষে? শেঘ অন্ত 
হিসাবে বুয়াছু্িন উল্লেখ করে নিলানের লিরম-_ প্রন দর করেছেন ইবন সাবী, তিনি তার 
পাবি সরিয়ে নিলেই অলনুইন অগ্রসর হতে পারেন॥ অলনুইন নিবিচল। তিনি 
একরকন জোৰ করেই তার সওদা নিরে যেতে উদাত। ঠিক এননই সময়ে ইবন 
সাবীর পুন:প্রবেশ। ইবন সাবী এসেছেন আনিপকে নিয়ে যেতে অননুইন ভাবলেন 
এটা তাকে অপদস্থ করার জনাই পূর্বককিপত একটা চক্রান্ত । উলীর ইবন লাবী বললেন, 
আনিস অলসালিলকে তিনি কিনছেন সুলতানের জনা, ন্যায়া বূলোর বিলিনরে। এবং 
সুলতানের লাবি লকলেন প্রলে ৷ ব্যর্থকাল অলনুইল প্রতিহ্িংসাবৃত্তি-প্রসোচিত হয়ে করিদের 
সঙ্গে ইবন -লানীল ব্রাতুন্পুত্র দুনিয়ার বিবাহের প্রস্তাব করলেন । সাৰা সে-সম্বন্ধে পরে 
আলোচন৷ করবেন বলে মৰ্তের্ব অপ্সনীযিকে নিয়ে গুহে ফিলালেন ৷ 


(২) 


ইবন সানী আনিসকে স্বগৃহে এনে রাখলেন স্ত্রী অনিন৷ এবং ভ্ৰাতুপ্পুবীর তব্াবধানে । 
সেখানে গোপনে থাকবে ল্রপসী দুনিয়া সাহচর্ষে, আৰিনাৰ আনে, হাবসী হাতকুস-এর 
প্রহন্নাণ্ানে। পূরকে বললেন যে শাঘ্ই দশ দিন রাদকার্ধের দকণ তিনি গুহে অনুপস্থিত 
খাকবেন, লে কলিন লে যেন গৃহে থাকে। ৰ 

এত সাবদানতা সত্বেও যা অবশ্যন্তাবী তা ঘটল । দুনিয়ার সহযোগিতায় আনিসের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হল নুক্ৰদ্দিনেন্স এবং উতরের প্রেষবন্ধন এক রছ্দনীতে হল দুঢ়। ইবন সাবী 
সব আনতে পেলে রাগে দুঃখে হতবুদ্ধি হলেন। আানিনার পরামর্শে শেষে তিনি দেখলেন 
সলস্যা-স্াধানের পণ--'আনিস-প্ৰলনালিস হোক নুকুদ্দিনের__-বিধাতার অভিশ্ৰায় অ। 
অলঙায়নির শব্যাপদিনী হবার আনা ওর চেয়েও রূপসী আর এক ক্রীতদালী সংগ্রহ 
করে আনুন । রাদ-র্থ রাজকে দিন ফিরবে) আর এই ক্রচিবিচ্যুতির কথা কৌশলে 





ফেবুন ঢেকে ৷" 
আনিসকে তিনি দিলেন নুক্লুদ্ধিনের হাতে, আর দিলেন দম্পতিকে আপনার ব্মেহাশার্বাদ ॥ 
প্রাতিশোধকানী অলবুইন শরণ নিলেন হাতুপুত্র আবীবের । আর্জীব দিত” 


অন্তরঙ্গ বন্ধু। উচ্চপদ ও অর্থলাতের দরবার প্রলোভন দেৰিয়ে আজীবকে বললেন ডি 
“বেছিলাবী নুক্ৰদ্দিনকে বিলাস ব্যরের স্রোতে ভালিয়ে নিয়ে যাও । বুধের ৰেনে 


ওরশ 
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তার সৰ্বস্ব অপহরণ কর ॥ ব্যয় করতে করতে সে যেন নিক্ষপর্দক ভিখরী। হয়ে পড়ে |” 
আজীবের সন্মুখে উভয়সঙ্কট | সনগ্র বসোরায় কে আছে যে দোর্দগপ্রতাপ অলনুইনেন্স 
বিরোধিত। করতে পারে? অন্যদিকে, বদ্ধ নুকুদ্দিন, নুরুদ্দিলের স্ত্রী তার বলকিসেন প্রিরতবা। 
সখী । বইসুন উপদেশ দিল কাফুর, আবু প্রভৃতি অন্য বন্ধুদের স্কন্ধে এ কার্ধের তার দিতে। 


(৩) 


নুরুদ্দিনের আসনু বিপদ বুঝে ভুটে এসেছিল বলকিস। পে জানে দুর্গ হের হেতু 
কোথায়! তাই আনিসেন কাছে তার সঙ্গেহ দুঢ়ভাঘণ : 

“থানো। এবার, যথেষ্ট হয়েছে ॥ ওকে রাশ টেনে ধবে।, নিছেকেও সংযত কস ।”” 
বলকিস নুক্ষদ্দিনেল মিবথক বায় এবং বিলালিতার দিকে ইঙ্গিতে করেছে বক্রোন্তি । দুলিয়া 
আর বলকিসের পদরানশে ন্কদ্ছিন তাৰ দেনা নিচিয্বে দেবার জনা সহরের সকল রওদাগরকে 
ডেকেছে ॥ তান অভিমান আলিস পর্যন্ত অর্ণের উল্লেখ কলে তাকে সন্ভা্ণ করেছে। 
আছ সে পাণ পরিশোধ করতে বদ্ধপরিকর ৷ ভৃত্য তোম্বাথান৷ «একে বস্তা বস্তু৷ ধনসতু এনে 
ছেলে দিয়েছে শকুনী গৃধিনী -বণিকদের সামনে ৷ আনিস আর নুকুক্দিন লিংস্ব__- 

“চলে৷ দীন নুলাফির আনরা __বুশীলন স্তুখা মুসাফির চলে ঘাই গান গেয়ে এই দনিয়ার 
রাস্তা বেয়ে ৷" 


(8) 
নুরুদ্দিন ব্লিস্ত হৃতদর্ব স্ব । ধনী ও প্রতাপশানী শত্ৰু অলনুইনের আক্রোশ থেকে 
তাঁকে রক্ষা করতে হবে আানিসকে | উপরস্ত তাকে গড়ে তুলবে তার ভবিম্য২, নবাজ্িত 
অর্থের নিরাপদ ভিত্তি । ৰ 
আনিস বলেছে সে যদি বিক্ৰীত হয় তবে সেই অধ্টের বিনিময়ে নুক্লশ্দিন আবার পাবে 
প্ৰতিষ্ঠা ৷৷ অনুতপ্ত আজীব, দুনিয়া এবং বনকিস এসে সাহায্য প্রস্তাৰ করে”: সাধারণ পণা- 
কেন্গে হোক আনিস বিক্ৰীত্র, ক্রেতা হবে আলীৰ স্বয়ং । এতে হবে সবদিক ব্ৰহ্ষ৷ | 
নুরুদ্িন পাবে অথ, আনিস সসন্মানে থাকবে নিরাপদ ৷ নুরুদ্দিন শেষ পর্যন্ত হয়েছে রাজী । 
এবারও দাসী-বাজ্রারে অলযুইন এসে উপস্থিত । দরদত্তর করে আনিসকে তিনি ক্রয় 
_ করতে উদ্যত। মুয়াতূদিবের উপদেশ তখন নুরুদ্দিন অস্বীকার করলেন জী বিক্ররে, তিরস্কার 
line 4০০০৭ পুনধার অপমানিত অলমুইন কটুবাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন ) 
আর সহ্য করতে নী পেরে তাকে দিলেন উপবুদ্ধ শিক্ষ৷ ৷ 


i খু 


ঞমঅরবিন্ন মন্দির বন্তিকা বর্ষ--১৯] 
(৫) 


অলনুইলের শ্যানক সেনাপতি মুরাদ অলমুইনের সুখে শুনতে পেলেন উ্ীরের ইচ্ছা । 
উদ্ধীর এসে নালিশ ছ্ানিরেছেন অন্ধ সুলতানের কাহে-নুকুক্ষিন তাকে লাক্কিত করেছে, 
সুলতানের রূপসীকে হস্তগত করেছে। 

সুরাদ এবং সুনত্রর সুলতানের হুকুম গোপনে জানিরে সাবধান করে দিল নুরদ্ছিনকে। 

আজীব তার বছ্দরায় তুলে অবিলঙ্থে নুরুদ্ছিন ও আনিসকে রওন। করে দিল বাগদাদ 
অভিৰুখে--- 

"এ সেই বাগদাদ স্মপ আর হাসির ফোয়ারা যেখানে উপছে পড়ে। সবুজ এর সব 
বাগিচা ৷ শাল৷ হার লিদুরে লাল ডুনুরে ডুবুরে ছাওয়া গাছ, আর এ সব আছুর---গুচছ্‌ গুচ্ছ 
গা. 
বাগদাদের পথে হূরতে হুরতে নবদম্পতি এলে পড়েছে খলিফা হারুপ অল রশিদের 
রাজোদ্যাদনন | মালী ইবাহিল বৃদ্ধ রসিক. তাদের সে দিয়েছে আশয় । বাগানের প্রমোদ- 
ভবনে থেরালা আনিস ছেলে দিয়েছে আশিটি নোনবাতিস্ আড় । সেই আলোয় ঘূষ-ভাঙা 
হাক্ুণ উতস্থক অনুসন্ধানে ।? 

গশ্ুজেন অলিম্দে দাড়িয়ে খলিফা শুনছেন আর দেখছেল। বুড়ো ইব্রাহিম কোথা 
থেকে এনেছে এই ছোড়া-দুড়ি দুটি তিনি ছদ্মবেশে এলেন প্রশ্বোতর করতে। 





(৭) 


ছল্মৰেশী খলিযাকে আককাহিলী বলছে নুক্া্দিন-_ 
“নিজের পোচ্দ পাস্তি পেরেছি আমি, তৰু সে শান্তি অযৌক্তিক । মহাসানয খলিফার 
কাছে প্রতিকার চাই আলি)" 
লুক্সন্দিন ফিরে তারপর যাবে বসোরায়__নিজের দুঃখ বহন কলে বিপন্ন পিতানাতার 
কাছে। খনিক৷ হারুণ তথন আশ্রয় দিলেন আনিসকো; বসোরার সুলতানের সাৰে নুরুদ্বিশের 
সঙ্গে পত্র দিলৌন একখানি ৷ 
(৮) 


লেখে তার বুকাছিনেছ হাত গলে (লিট পেয়ে 'রালসডার অসজারনি ভুমিত! 
সে চিঠির মর্ম _ 
= ‘এই হকমনানা পাঠ সাত্রে রাজবেশ তুনি খুলে ফেলবে, ত্যাগ করবে সশিষয় রাজ- 
উচফ্ণীঘ এবং রাজ্রদণ,__এবং এসৰ ‘অৰ্পণ করবে বাহক নুক্তদ্দিনকে 1” পা 


৭৪ 


[ সংখ্যা--৪ বসেরে'র উক্জীর 
ঘটনাস্বলে উপস্থিত ধূৰ্ড 'অললুইন ছকুমনামাটি পরীক্ষার হুলে কৌশলে তাৰ একাংশ 

ছি'ড়ে স্থলতানকে বলল যে চিঠিটি ছাল, খলিফার ৰোহরান্ধন এতে নেই । অলবুইন 

,স্থলতানকে আরে। প্রলুন্ত কত্বলেন এই দু:সাহসী শত্রুকে বধ করতে । 
স্থলতান হুকুম দিলেন দশ দিন বন্দী থাকবে নুকুচ্ছিন, তার পর গর্দান বাবে ৷ 


(৯) 


নুক্তদ্দিনের অনুপস্থিতিতে ফরিদ তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গিয়েছে অরস্কিত দুলিরাকে 
অপহরণ করতে । দুনিয়ার সঙ্গীরা অসি হাতে বীরোচিততাবে করেছে আৰ্বরক্ষ।। হঠাৎ 
সেখানে সেনাপতি নুরাদের 'আবির্ভাব । ক্র.ছ মুরাদ কাপুরুদ ফরিদের বক্ষ তেদ করে 
চালিয়ে দেয় তার তরবারি । 


(১০) 


বাগদাদে অশাস্য-হৃদয় আনিস খলিফ। হাকুণ অল ৰশাদৈৰ কাছে ‘জানিয়েছে তার 
অন্তত্রর আশঙ্ষ৷ ৷ এক সপ্তাহ অতীত অপচ নুরুদ্দিনের সংবাদ নেই । তাস বিপদ ঘটেছে 
নিশ্চয় । বিচক্ষণ হাক্ষণ বুঝলেন । উচ্দীর জাফরকে তিনি অবিলম্বে বূসালা। অভিনুখে 
রওনা হতে বললেন-__ 

‘যাও বন্ধু, আমি আাসছি বিদ্যুৎচনকের পশ্চাতে বাগ বভের মতো ॥ 

এদিকে কারাবাসের শেঘ এবং দশন দিনে নূরুদ্দিল কালির মঞ্চে লগাদলান । জনতা 
বিক্ষুত্ব। অলসুইন উন্নসিত। বিদেশ থেকে অকস্যাৎ প্রত্যাবৃত্ত ইবন সাবী ভ্তন্তিত। 
রাজা আদেশ দিয়েছেন ধাতককে তার কার্য সমাধা করতে। সেনাপতি নুরাদের গোপন 
পরামর্শে পে নাত্র ইতস্তত করছে এনন ললয় দূত সংবাদ দিল খলিফ। হারুণ অল রশাদ 
উপাস্থিত। হারুপ অল রশাদের আদেশপ্থাপ্ত উজীর জার বন্দী করলেন অল চাম্ৰ্নিকে, 
বোঘণ৷ করলেন নুক্রদ্দিনকে রাচ। বলে। 


(১১) 


হারুণ অল রশিদ সর্ধসমক্ষে বসে দণ্ডিত করলেন অলমুইনকে, সিংহালনচ্যুত এবং 
বিচারাধীন রাখলেন অলজারনিকে ৷ দুক্কৃতকে দণ্ডিত এবং সত্যাশ্বয়ীকে পুরস্কৃত করে 
লক্ষ্য করে বললেন-_. ৰু - 
ডালোয় ভালোর সিটে গেল। কেমন, খুশী তে, আনিস? সত্যি তুমি বেরকষ 


্, ৰ 


জীশৱবিন্দ মন্দির বণ্ডিকা ব্ধ--১৯] 


আমার সঙ্গে রণ: দেহি ভাবে উঠে দাড়িয়েছিলে তাতে বেশ ভয়ই পেয়ে পিয়েছিলাৰ ৷" 
তারপর বাগদাদে ফিরে যাবার পূৰে তীর উপদেশবাণা হল-_ 
*',,,ষনে রেখো, উপরে হাসির আবরণের নীচে জীবনের বয়ে চলেছে খন স্রোত, 
আবাদের হাসিমুখে কিন্তু সাবৰানে চলতে হবে পথ । সঙ্গে যেন এই প্ৰাৎন৷ থাকে বে রাস্তায় 
যদিই ব৷ পদস্খলন হয় তবে সর্বকরুণালর "স্বহস্তে ভুলে দাড় করিয়ে দেন বেন আবার, 


আসাদের দৃষ্ট দেন তার বরাভর আনন দেখু |" 
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